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কাবি ও অন্থবাদক যদুনন্দন দাস 





সুখবন্ধা 

ভক্তি ও মাধুষ্য রসের উৎস স্বরূপ মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যগুলি সেই 
যুগের বিদগ্ধ £সাহিত্য রচয়িতাগশের কথা স্মরণ করাইক্স! দেয়। মধ্যযুগের সেই 
সব কবিগণের সাহিত্য কুত্তির ফলেই বাংল! সাহিত্য প্ররুতপক্ষে সাহিত্যের সধ্যাদা! 
লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। তিন শতাব্দী ব্যাপিয়! নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধন! 
করিয়। তাহার! বৈষ্ণব সাহিত্যবুঝ্কে যে স্থমধুর সাহিত্য কাকলীঘার। সুর 
করিয়। তুলিয়াছিলেন সেই কাকলী আজ পথ্যস্ত বাংল! সাহিত্য জগৎকে বন্গপ্রাশিত 
করিয়া রাখিয়াছে। 

বৈষ্ণব যুগের যে সব প্রতিভাসম্পন্ন কবি বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কগিসা 
তুলিঙ্সাছিলেন, তাহাদের মধ্যে ফোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবি বৈদ্য যদুনন্দন 
দাসের নাম উল্লেখযোগ্য । কেননা যদুনন্দন দাস রচিত ও অনুদিত এমন আনেক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে যাহা সাহিত্য সম্পদে সমুদ্ধ। যদুনন্দন দাস বে 
একজন উচুদরের কবি ছিলেন, এই গ্রন্থগুলি পাঠে তাহ! বুঝিতে পারা যায়। 
কিন্ধ দুঃখের কথ! এই যে, কালের আক্রমণের ফলেই হুউক, কিনব! আমাদের 
বৈষ্ণব সাহিত্য সন্বন্ধে অনুসক্ষিংসাঁর অভাবেই হউক, সাহার অনবগ্থ সাহিত্য 
কািগুলি আজ অবক্ষয়ের পথে । কারণ এই সাহিত্যরুতি অতীত যুগের অন্ধকারে 
"আও ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, কলে যদুনন্দনের মত একজন কবিকে আমরা 
প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি । 

যদুনন্দন দাসের সাহিত্য স্বন্ধে আজ পধ্যস্ত কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচন! কেহ 
করেন নাই। তবে কোন রসিক পত্তিত যদুনন্দনের দুই একটি বিশেষ গ্রন্থের 
অংশত উল্লেখ করিয়া রচয়িতার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ন্রনবস্ধীপ 
খামের “হরিবোল কুটীর’ নিবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস মহাশয় যদুনন্দন কৃত 
বিদগ্ধমাধব নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করিয়! বলিয়াছেন, “জীষদুনন্দন দাস ঠাকুর 
এই নাটকের 'ভ্রীরাধারুফ লীলারস কদন্ব' নামে যে পপ্চান্থবাদদ করেন, তাহ! 
স্থরসাল ও মুলাম্গত” ।৯ “সময়ে সময়ে তাহার অন্বাদ মুল হইতেও 'অধিকভন্ন 
সৌন্দখ্য মাধুষ্য প্রকাশ করিয়াছে ।*২ ডাঃ সকুমার সেন মহাশয় যদুনন্দন লক্বন্ধে 





> । অবল্দাবাল! বসু অনুদিত বিদদ্ধসাধক লাটকন» সূমিক! পৃহ ॥০* 
২) অবলাবালা বসু নুশিত বিদক্ধমাখৰ লাটকস্‌, ভূমিকা পৃ ০/- 
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ww) হব 
উল্লেখ করিয্নাছেন যে “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনুবাদের 
কাজে সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন বছুনন্দন দাস” ।১ “বছুনন্দনের অনেকগুলি অগবাদপদ 
"কীৰ্তন গানে সমাদৃত হইয়াছিল, অন্গবাদ নয় এমনও কিছু ভাল পদ ইনি 
ব্রচনা করিয়াছিলেন” ।২ ডাঃ বিমানবিহান্রী মজুমদার মহাশয় যছুননন্দন সম্পর্কে 
 লি্গাছেন যে, “যদুনন্দন দাস শ্রক্ূপ গোস্বামীর ‘বিদস্ধমাধবে'-র এবং কুষ্দাপ 
কবিরাজের “গোবিন্দ লীলাম্বৃতের” ভাঁবান্ুবাদ করিয়াছেন। তাহার নামে 
“কর্ণানন্দ' নামক গ্ৰন্থও আরোপিত হয়” ।৩ তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যদুনন্দন 
শবিদগ্মাধব ও গোবিন্দ লীলামূতে কবিস্বের পরাকাষ্ট। দেখাইয়াছেন" ৪ 
পত্ডিতগণের এইরূপ উক্তি হইতে যছুনন্দনের রচন! স্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় পা ওয়! 
ঘায়। সাহিত্য সমাজে বিদিত কয়েকটি অনবাদ গ্রন্থ শরর্ষ্চকণামূত, গো বিন্দ- 
লালামত, বিদপ্ধমাধব, মনঃশিক্ষা এবং জীবনী গ্রন্থ কর্ণানন্দ রচনা! ব্যত্বীত ও 
যদুনন্দন যে আরও অঙ্গবাদ এবং মৌলিক গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, সেই সব রচনার 
ভপর কোন আলোচনা হইতে দেখা যায় না। অতএব যদুনন্দনের রচলাগুলি 
উদ্ধার করা কব মনে করিয়। এবং সেই সঙ্গে কবির রচনাশক্তির অগ্রসন্ধান 
করার উদ্দেশ্য লইয়া আমি যদুনন্দন ও তাহার সাহিত্য বিষয়ে এই গবেষণ! 
করিয়াছি । 
1 আমি কয়েক বংসর ধরিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যদুনন্দন দাসের রচনার অঙ্রসন্ধান 
[করি । প্রধানতঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বরাহনগর গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! পুথি-বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী গ্রন্থাগার, 
শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বাংলা পুঁথিবিভাগ, চৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি 
নিতরযোগ্য গ্রন্থাগারের পুঁথি হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি সেই সকল 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়! আমার বক্তব্য যথাদস্তব এই গবেষণায় উপস্থাপিত 
করিক্মাছি। 

এই নিবন্ধে প্রথমে যদুনন্দন দাপের এতিহাসিক জীবনের বথাসম্তব পর্ধ্যালোচন। 
করা হইয়াছে । ইহার পর যদুনন্দন রচিত মৌলিক গ্রন্থ ও পদাবলী সাহিত্যের 





৯.। ডাঃ সুকুমার সেন রচিত “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" >ন খণ্ড অপরাধ, 
২॥ ভা সুকুষার সেন রচিত “বাঙ্গালা সান্ধিত্যের ইতিহাস’ ১ম খণ্ড অপরাধ, 
= । ডাঠবিষানবিহান্নী ননুমনার কর্ডৃক সম্পাদিত হুক কর্ণাস্বৃত, ভুমিকা পৃঃ১/- 
*। ডাঃ ৰিমানৰিহারী যন্ুমদার কর্তৃক সম্পাদিত রক কর্ণাসৃত, ভূৰিক! পৃঃ ১/+ 

















মুখবন্ধ খে 
বিশ্লেষপধর্মী আলোচনা কর! হইস্সাছে। যদুনন্দন কু অন্রবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে 
বিদ্বমঙ্গল রচিত সংস্কত গ্রন্থ ্রীরুষ্ণ কর্ানুত, রূপগোশ্বামী রচিত সংস্কৃত বিদন্ধমাধব 
নাটক এবং ক্লষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সংস্কত গোবিন্দ লীলাস্ুত কাব্যের 
অন্তবাদের কথা অনেকেই অবগত বসছেন ॥ কিন্তু যদুনন্দন এই কয়টি গ্রন্থ 
ব্যতীত আরও কয়েকটি সংস্কত গ্রন্থের অগ্রবাদ করিয়াছেন, যেমন, উড়িস্তার 
কবি রায় রামানন্দ রচিত ‘জগর্নাখ বল্গভ নাটক’, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রনীত 
1-চরিত', রূপ গোস্বামী প্রণীত ‘হংসদূত' কাবা এবং পরিত্রাজক প্রবোধানন্দ 
সরন্থতী ক্রুত চৈতন্য চন্দামৃত গ্রন্থের অনুবাদ ৷ যদুনন্দন কুত এই কয়টি অনুবাদ 
গ্রন্থের কথ। আজ পথ্যন্ত সাধারণে অবগত নহেন। কারণ এখন পর্য্যন্ত এই 
অন্থবাদ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে । যদুনন্দন অপুদিত জগঞ্পাথ বজত নাটকের 
হস্তলিখিত ৩৭৪৩ সংখ্যক একটি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রন্থাগারে 
পায়া গিয়াছে। হুংসদূত প্রস্থের আন্থবাদ ৩৯৮৮ সংখ্যক পুঁখির সন্ধান 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্যালয় গ্রস্থাগারেই পান৷ গিয়াছে। মুক্তাচরিত গ্রন্থের অঙ্গবাদ 
২২৭৫৷২৬ সংখ্যক পুবির সন্ধান বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে পাওয়া! গিয়াছে | চৈতন্ 
চৈতন্য চন্দ্ৰামৃত গ্ৰস্থের অন্তবাদ ৬৩৬৪ সংখ্যক পুথিও কলিকাতা বিশ্ববিস্ধালঙ্গে 
পাওয়। গিয়াছে। অন্বাদ গ্রন্থ জীরুষ্ণকণাম্বত, বিদগ্চমাপব, গোবিন্দ লীলাস্মত 
দীর্ঘ দিন পূর্বে প্রকাশিত হইলেও এই সকল গ্রন্থে যদুনন্দন যে অঙ্গবাদে কতটা 
মৌলিকত! স্থষ্টি করিয়াছেন ও কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন সেই বিষে 
এই পৰ্যন্ত কেহ সম্যকরূপে আলোচন! করেন নাই । অতএব এই তিনটি গ্রন্থ 
এবং অপ্রকাশিত অপর চারিটি উল্লিখিত অঙ্গবাদ গ্রন্থের একাধিক পুথি সংগ্রহ 
করিয়া এবং পাঠ করিয়! কোন গ্রন্থের কতটা যথাযথ অঙ্গবাদ ব! ব্যাখ্যামূলক 
ভাবাঙ্গবাদ হইয়াছে, আর কতটাই ব! কবির মৌলিক প্রতিভ! ও কবিস্বের 
নিদর্শন হইয়াছে তাহার লক্ষান করিয়া বিঙ্গেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে তাহার: 
উল্লেখ করিয়াছি । যদুনন্দন প্রণীত মৌলিক গ্রন্থ “কর্ণানন্দ' স্বন্ধে কিছু বলা 
প্রয়োজনবোধে আলোচনার মাধ্যমে ইহার একটি বিতর্কমূলক মতবাদ উত্থাপন 
করিয়াছি । 





পদাবলী-সাহিত্যে যদুনন্দনের অবদানের উল্লেখ ন! করিলে তাহার উচ্ছল 
প্রতিভার একটি দিক অক্ধকারেই রহিয়! যাইবে | অতএব এই নিবন্ধে যদুনন্দন 
রচিত স্থণধুর পদাবলী সাহিত্যগুলিও আলোচনার অন্তর্গত করা হইয়াছে । 





০ মুখবন্ধ 


বিভিন্ন গ্রস্থাগার এবং কয়েকটি পদ সঙ্কলন গ্রন্থ হইতে যদুনন্দন দাস ভণিতাযূক্ত 
যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু নিবন্ধের 
কলেবর বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় সেই সকল পদের সমগ্র অংশ এই নিবন্ধে 
উপস্থাপিত করিতে পারিলাম ন! । কেবল, প্রতিপদের প্রথম চরণ দৃষ্টান্ত ক্বরূপ 
উল্লেখ করা হুইয়াছে। এই সকল পদ যে কবিত্ব ও মাধুর্ধ্যে বিশেষ ভাবেই 
রসোত্বীরণ, তাহা কয়েকটি পদের সমুদয় অংশের উল্লেখ সহ পধ্যালোচনা করিয়া 
দেখাইয়াছি। 

উপসংহারে যছুনন্দনদাসের কবি প্রতিভার পধ্যালোচন। কর! হইয়াছে । 
আমার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে বুঝিতে পারিয়াছি যে যদুনন্দন তাহার সাহিত্যজীবনে 
স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেই কথাই এইস্থলে বিশ্লেষণের আলোকে 
প্রমাণ করিয়াছি। যে আশ! লইয়া যহুনন্দনের কবি প্রতিভার মূল্য নিরূপণ 
করিতে তীহার জীবন ও রচনার উপর যা কিছু এঁতিহাসিক অনুসন্ধান ও কাৰা- 
শৌন্দরধ্াহুসন্ধান করিয়াছি, মনে করি সেই আশ! নিরর্থক হইবে না । ভবিঙ্কাৎ 
কোন শিল্পী ইহাতে অঙ্রপ্রাণিত হুইবেন এবং এই সামান্ত আলোকের পথ ধরিয়া 
যদুনন্দনকে পরিপূর্ণ আলোকে লইয়া আসিতে সমর্থ হইবেন । দীঘির পদ্ম যে 
পরিমাণ স্খাকিরণ বিস্তারে পূর্ণ বিকশিত হয়, ভবিশ্বাৎ শিল্পীর সেই পরিমাণ 
অন্গসন্ধানের আলোকপাতে তখন যদুনন্দনের লুপ্ম প্রতিভা পুনরায় পূর্ণ বিকাশ 
লাভ করিবে। 

পরিশিষ্টে অপ্রকাশিত বলিয়! যদুনন্দন অনূদিত জগরাথ বল্লভ নাটকের একটি 
প্রস্তুত প্ৰতিলিপি, মুক্তাচরিতের কয়েকটি পদ চৈতন্তচন্দ্রাম্ৃত গ্রন্থের প্রন্থত 
প্ৰতিলিপি উদ্ধত কারয়াছি । যুনন্দন রচিত মোলিক গ্রন্থ কণীনন্দ পূর্বব প্রকাশিত 
হইলেও বর্তমানে তাহ! দুষ্রাপ্য । সেইজন্য বরাহনগর গ্রস্থমন্দিরে রক্ষিত ২২৮৭/৫ 
সংখ্যক ‘কর্ণানন্দ' হস্তলিখিত পুথি হইতে একটি প্রাতিলিপি এইস্থানে উপস্থিত 
করিয্নাছি। যদুনন্দনের আর একটি মৌলিক গ্রন্থ হরিভক্তি চন্্রামৃতের প্রতিলিপিও 
পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম । 

_ এই নিবন্ধে অত্যধিক উদ্ধৃত অংশ দৃষ্ট হইবে । আশঙ্কা এই যে, পাঠকগণের 
পক্ষে এত বেশী উদ্ধৃত অংশ পাঠ ক্লান্তিকর হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের 
এই সব উদ্ধতি দিবার প্রয়োজন এইজন্ত হইয়াছে যে বিষয়টি প্রমাণ করার পক্ষে 
উপযুক্ত উদ্ধৃ্িগুলি সাহায্য করিবে । আবার, কোন কোন স্থানে যে একই যুক্তির 
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নুখবন্ধ 2) 
ও একই উদ্ধতাংশের পুনকুক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার পক্ষে যৌক্তিকতা 
এই যে সাধারণ পাঠক যাহাতে যুক্তি বিচার এবং সিঙ্ধান্তের পরিপোষক সকল 
যুক্তি একস্বানে দেখিতে পান, সেইজন্যই পুনরুক্তি কর! হইয়াছে । অপর একটি 
কথ! এই যে, উদ্ধত অংশের মধ্যে ছন্দ, ব্যাকরণ, শব্দ প্রয়োগ ও বানান সংক্রান্ত 
ক্রটি খাকিবার সম্ভাবনা । কারণ হন্তলিখিত পু থিতে অনেকস্থলে ছন্দ, শব্দ, বানান 
প্রভৃতির যে সব ক্রটি দেখা গিয়াছে আমি তাহার বিশেষ পরিবর্তন করিতে চেষ্টা 
করি নাই, যে রকম পাঠ পাইয়াছি তাহা হইতে যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করিয়া 
উল্লেখ করিক্সাছি। কোন কোন স্থলে বানানের ত্রুটি সংশোধন করিয়াছি মাত্র । 
যে সকল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বে অংশ উল্লেখ 
অপ্রয়োজন বোধ হুইয়াছে সেই সব স্থলে এই = চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। 
এই সঙ্গে প্রস্তুত নিবন্ধের বাংলা ‘টাইপ’ সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হয় । বাংল! 
টাইপের আঙ্গ পর্য্যন্ত সন্মোধজনক ভাবে উন্নতি ঘটে নাই । লেইজন্ত “টাইপে'-র 
অক্ষর দেখির| অনেক স্থলেই শব্দ উদ্ধার কর] কঠিন হুইয়া উঠে । বিশেষ করিয়া! 
সংযুক্ত অক্ষরের স্থলে । এইরূপ সমস্যা এই স্থলেও দেখ! দিয়াছে। যুক্ত অক্ষরের 
মধ্যে স্ত, ধস, স্ব, স্ব, দন, €, জ, চ্ছ, ঠ প্রভৃতি অক্ষরের অন্থবিধ। লক্ষ্য কর! যায়। 
অক্ষর পরিচিতি সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা এই যে. ‘ক্ষ' অক্ষরটি “ফ' এর ন্যায় 
হইয়াছে । লুপ্ত “অ" কার-* হ’ ' কূপে চিন্ধিত হুইয়াছে। '" কার অনেক স্থলেই 
পূরৰ্বধবৰ্ণের সঙ্গে মিশিয়! গিরাছে। ‘.' “' কার চিহ্ের পার্থক্য নির্ণয় করাও 
মুস্কিল । অন্ত উপায় না থাকায় এই সকল ক্রটি সহই নিবন্ধটি উপস্থিত করা 
হুইল। 
শান্তিলতা রায় 
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যদুনন্দন দাসের এ তিহাসিক পটভুমিকা। 


‘কৃষ্ণের অপর সংজ্ঞা বতুনন্দন', সম্ভবতঃ এই কারণেই যদুনন্দন নাম বৈফ্যবগশণের 
অতি প্রিয় । সেইজন্য মধ্যযুগের বৈফণব-সাহিত্যে এই প্রিয়নামধারী অনেক বৈ্ব 
ব্যক্তির সন্ধান আমর! পাই । ইহাদের মধ্যে কেহ পদক্ডারূপে, কেহ মৌলিক- 
গ্রন্থ প্রণেতারূপে, আবার কেহ অনুবাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবিথ্যাতি 
লাভ করেন নাই, অথচ বৈষ্ণব জগতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে যদুনন্দন নামও 
বিরল ছিল না। যেমন, চৈতন্যচরিতামবৃত গ্রন্থে চৈতন্য-শাখ! বর্শন। অংশে, 
“মাধবাচার্ধ্য কমলাকান্ত শরধদুনন্দন"> বলিয়া যে যদুনন্দনের উল্লেখ আছে সেই 
যদুনন্দনের কবিখ্যাতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল এই ততটুকুই পাওয়া 
যায় যে ইনি “গোঁরদেশের ভক্ত"* ছিলেন। এই গ্রস্থেই অ্বৈতশাখ! বর্ণনা! অংশেও 
অপর এক যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায় । যথ!--“যদুনন্দনাচাষ্য অহৈতের শাখা”ত। 
ইহাকেও কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই । ইনি রখুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 
পিতা ও পিতৃব্যের কুলগুরু ছিলেন । চৈতন্ত-যুগের আদিতেই ইহার অবস্থিতি 
দেখা যায়। সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলে ইনি প্রথম যছুনন্দনরূপে উজিখিত 
হইতে পারেন। গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি অদ্বৈত মহাপ্রভুর নিকট 
দক্ষ গ্রহণ করেন এবং অদ্ৈতসাধনাকে পরিপুষ্ট করিতে সচেষ্ট হন । দক্ষিণেশ্বরের 
নিকটবর্তী আড়িয়াদহে গদাধর দাসের শিশ্যকূপে এক যদুনন্দন চক্রবর্তীর নাষ 
পাওয়া যায়। ইহার শীপাট কাটোয়ায় ছিল ।* নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভ্র গোস্বামীর 
২. শ্বশুৱরূপে ঝামটপুর নিবাসী এক যদুনন্দনের নাম পাওয়া যায়। ইহার উপাদ্ছি 





১ ই: চঃ >১/১* পৃঃ ১১৯ পাতিতবক হৰেণ সববোপা খ্যাত সম্পাদিত অন্ধ । 
২ তর _ > 
1 ত এ১২পৃই১১ - অ 


*। ভয় পৃঃ ৩৫২, বহরমপুর সংস্কৰণ । 
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ছিল “আচাধ্য'৯। পিঞজলীবংশ জাত এই যতুনন্দন শ্রমতী ও নারায়নী নামে 
তাহার দুই কন্যাকেই বীরভত্র গোস্বামীর হাতে সম্প্রদান করেন__ 
তার দুই দুহিতা শ্রীমতী ও নারায়নী । 
সৌন্দর্য্যের সীষাভূত অঙ্গের বলনী ॥ 
ঈশ্বরীর ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান । 
প্রভু বীরভদ্রে দুই কক্কা কৈল দান ॥* 
বদামাতা বীরতত্রের নিকট যতুনন্দনের দীক্ষা গ্রহণের সৌতাগ্যও হুইয়াছিল_ 
যদুনন্দনেরে বী বভদ্র শিক্প কৈলা । 
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হুইল ॥ 


ৈতন্াশাখার যদুনন্দন ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত কিনা তাহ! জানা বার না। কিন্ত 

উল্লিখিত অপর সকল যতুনন্দনই ব্রাহ্মণবংশে জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের 
কাহারও কবিখ্যাতি ছিল না । তবে বিপ্রকুলে জাত অপর এক যদুনন্দন, খিনি 
কাটোয়ার গদাধর প্রতুর শিশ্য ছিলেন_ 

প্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী বিজ্ঞবর | 

বার ইষ্ট দেব প্রভু দাস গদাধর* ॥ 
ইনিও কবিরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্বাকরে উল্লিখিত হুইয়াছে 
যে ইনি ‘গোঁরাঙ্গ চরিত" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা,_ 

যে করিল গোঁরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত । 

রবে দারু পাযাণাদি শুনি ধার গীত* ॥ 
ইনি বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তক্কিরত্বাকর হইতে ইহাও জানা 
যায় যে কাটোয়ার গদাধর দাস প্রতুর তিরোধান উপলক্ষে তাহার শিক্ক যদুনন্দন 
বড় রকমের মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন । তাহার দক্ষতা ও যোগ্যতা 
দেখিয়া রঘুনন্দন ঠাকুর তাহাকে নরহুরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান-উৎসব 


৯ ভঃ রঃ পুঃ ২০ বহরমপুর সংস্করণ পুঃ 
হ। ওর পৃঃ ২৩ গোঁভীয় মঠ বাগবাজার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ। 
1 ভঃ রঃ, পুঃ ২০০, বহুবনপুর সংস্করণ । 
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উদযাপনের দাক্রিত্বও দিয়াছিলেন। তবে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোধান- 
উৎসবে নরহরি শিক্ষা লোচনদাসও বিশেষ অংশ ও দায়িত্ব নিয়াছিলেন। গদাধর 
শিশ্ন যছুনন্দন লোচনদাসের সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে কাটোয়ার মহাপ্রতুর 
আশ্রমের সেবায়েত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের এই যদুনন্দনের বংশধর বলিয়। পরিচন্প 
দেন। অপর এক কবি যদুনন্দন ছিলেন শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর ভ্রাতু'প_ত্র 
শীশ্ববলচন্গের শিশ্া, ইনি কুষ্ণকর্ণাম্বৃত নামে একটি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন 

শ্ৰধুক্ বল চন্দ্র পদ করি আশ । 

কুষ্ণ কর্ণামৃত কহে বছুনন্দন দাস ॥ 
জনিবাস কন্যা হেমলতা। ঠাকুরাণীর শিশ্তাূপে এক যদুনন্দনের সন্ধান পাওয়া! বার। 
কৰি আত্ম-পরিচয়ে বলিয্নাছেন-_“হেমলতার শিশ্ক হই পালি গ্রামে বাস'২। 
কবির উক্তি হইতে জান! যায় যে ইনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
“হেমলতার শিশ্কা আমি বিপ্রকুলে জন্ম”*। এই বিপ্র বছুনন্দন রাগাহগা সাধনমার্গ 
বিষয়ক যে গ্রন্থ রচন| করেন সেই গ্রন্থের নাম ‘সংগ্রহ-তোষনী', গ্রন্থে ব্রজলীলার 
সুত্র বরনাক্স কাব বলিয়াছেন 

স্বদীপ্র মধুর রস সবমতে লাগে । 

বৈছে বীজ ইক্ষু রস গোসাই লেখেন আগে ॥ 

তার তত্ব কমল বিচারিক্স! এ তত্ব বর্ণন । 

কাতরে কহিল কিছু এ যদুনন্দন* ॥ 


হেমলত। ঠাকুরানীর অপর এক শিশ্থোর নামও যছুনন্দন । এই যদুনন্দন দাসের 
বনের এতিহাসিক স্থত্রাহ্সন্ধান করাই এই আলোচনার লক্ষ্য। ইনিও 
কবিখ]াতি লাভ করিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক অঙ্গসন্ধানের ফলে জান! যায় 
পদাবলী সাহিত্য, অস্তবাদ সাহিত্য ও মৌলিক সাহিত্য, এই ত্রিধারায়ই তাহার 
সাহিত্য রুতি প্রবাহিত হইস্সাছিল। আলোচ্য যদুনন্দন রচিত পদসকল পদাবলী 
সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হয়। ইনি সংস্কত ভাষায় বিশেষ পারদশী ছিলেন 
বলিয়! সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকগুলির বাংলা ভাষার ভাবাঙ্গবাদ করেন । 





১। ৰঃ সাঃ পঃ 
২। সংগরহতোবনী, পুৰি সং ০৯৯০, পুঃ এক । 
৩॥ সংগরহতোবনী, বিঃ ভা: পুৰি সং ০৯৯০ পুহ *২ক । 
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এই অশ্রবাদ গ্রন্থের অপর নাম “তক্কিরসতরঙ্জিণী' । কবি রাধারুকের অপু 
প্রেমগাথা বর্ণনার প্রাক্কালে বৈষ্ণব রুপালাতের 'অভিলায ব্যক্ত করিয়াছেন, _ 
সভা মোরে রুপা কর মনে সাধ লাগে বড় 
কষ্চলীল! পাঙ নিরবধি । 
তোমরা করুণা কৈলে কুষ্ণপ্রেম ধন মিলে 
বৈষ্ণবান্তা বলবান বিধি ॥ 
হংসদূত গ্রস্থসার শ্রীক্ূপের পরচার 
ক্সোক বন্ধে আছে সেই কথা । 
প্রারুতে লেখিমু করি৷ বাক্ছ! হৈল হিয়। ভরি 
অত্যন্ত দুগষি প্রেমগাথা৯ ॥ 


এইকূপে আমর! দেখি সপ্রদশ অক্াদশ শতাব্দীর আর কয়েকজন কবি অনুবাদ 
সাহিত্য রচন! করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক 
কাব্য অষ্টারূপে কোন প্রপম শ্রেণীর কবির উদ্ভব হয় নাই এবং মৌলিক সাহিত্য 
স্বষ্টিও সম্ভব হয লাই । (এই যুগে কয়েকজন কবি অন্তবাদের কার্খ্য করিয়া বৈষ্চব 
যুগের সাহিত্যকে সব্বীবিত রাখিয়াছিলেন |) এই সময়ে, অষ্টাদশ শতকে পংস্কত, 
গীতগোবিন্দ গ্রন্থের পদ্ান্তবাদ করিয়াছিলেন গিরিধর দাল। কবি তশিতাঙ্গ 
বলিয়াছেন নি 

জয়দেব রুত মঙ্গল গীত ৷ 

ভাষাতে রচিল গিরিধরে ॥ 
অষ্টাদশ শতকেই যুগলকিশোরের পুত্র দ্বিক্ত প্রাপক সংস্কৃত গীতগোবিন্দের একটি 
পদ্যান্তবাদ করেন। সেই অঙ্গবাদগ্রস্থের নাম ‘জয়দেব প্রসাদাবলী'২ এই 
শতাব্দীতেই নিত্যানন্দ বংশীয় স্বক্ূপচরণ গোস্বামী নামে এক কবি শ্রীল রূপ 
গোস্বামী প্রণীত চম্পু কাব্য “ললিতমাধব" নাটকের বাংলাভাষাক্ম জঙ্গবাদ 
করিয়াছিলেন। অঙ্গবাদ গ্রন্থের অপর নাম ‘প্রেমকদস্ব"*। বৈষ্যবগণের আদেশে ই- 
তাহাকে এই কার্যে প্রেরণা প্রদান করে__ 

ললিত মাধব নাটক বিলক্ষণ ৷ eu 

শ্রীক্ূপ গোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন ॥ 


কঃ বি: পু'ৰি লং ৮৮) পৃঃ হৰ । 2) 
২1 লহ ৪২০ । a ৩1 নটটতলাম্ব সুমিত, গজ. 
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সংস্কত গস্থপস্ত নাট্যভাষ! তায় । 

অনাস্থাসে সব অর্থ বুঝা নাহি বাক্স ॥ 

অতএব গৌরভাবা করিবার তরে। 

বৈষ্ণব সকল যক্ধে আদেশিল! মোরে? ॥ 
সঙ্গাদাসের পুত্র পুরুষোত্বম দাস বা প্রেমদাল নামে এক কবি কর্সপূর রচিত 
মৌলিক গ্রন্থ চৈতন্তচন্দোদগন নাটকের বঙ্গান্বাদ করিত্নাছিলেন। এই অঙ্রবাদ্ব 
গ্রন্থটির নাম ‘চৈতন্চক্গোদয় কোঁমুদী'২ ৷ রঘুনাথ দাস গোস্বামী রূচ সংস্কত 
মৌলিক গ্রন্থ বুক্তাচরিতের অস্তবাদকরূপে নারায়ণ দাস ও স্বরূপ কূপতির নাম 
পাওয়া বায় । হেমলতা ঠাকুরালীর শিশ্ন যদুনন্দন দাস€ মুক্তাচরিত গ্রন্থের 
অন্গবাদ করিয়াছিলেন নারায়ণ দাস ধারাবাহিকভাবে উনযষ্টি পৃষ্ঠা মধ্য 
মুক্রাচরিত৩ রচনা সম্পন্ন করেন । ০০৮০০০০7৮১৪ 
তশিতায্ কবি বলিক্মাছেন,_ 

স্বরূপ কৃপতি কয় মুকুত! চরিত । 

শুনহ বৈষ্ণবগণ মজাইক্সা চিত* ॥ 
যদুনন্দন দাস অনুদিত মুক্তাচরিত গ্রন্থের পত্র সংখ্য! ছিয্ানববই । কবি সমগ্র 
গ্রন্থের অন্বাদ দীর্ঘবিস্তার পূর্বক কারুকলামন্ডিত বাণী ভক্ষিসত স্থসম্পত্র করেন । 
ভশিতাক্স কবি বলিয়াছেন, 

মুক্তা চরিত কথা সমত হইতে পরাষৃতা 
গায় দীন এ যছুনন্দল€ | 

কৰি যদুনন্দন মুক্তণাচরিত গ্রন্থে হেমলত! ঠাকুরাণীর শিশ্যা বলিয়া পরিচয় দিয্নাচেল । 





ৰখা 
জ্রীচৈতক্য রুপান্থিত শ্রগোপাল ভট্ট ব্যাত 
তার রুপাপাত্ শরীসাচাখ্য । 
ঠাকুর মোর দয্ামক্স তার কন্যা মহাশর 
হেমলতা আমার আচার্য ॥ 
> গহ eee ২ লাঃ পঃ ২৬৮১ । 
৩। সাঃ পঃ ১২৯৮) ॥। ২ >১২৯৭পূত্ক। 
<! কঃ লও অঃ পুৰি সং ২২৭৪।২৬, পূঃ ৯ক । t 





৬) বুক্তাচৰিত, বহন গ্ৰ: সঃ, পুৰি লং ২২৭/২০, পৃঃ ৯ । 


© 


ie বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


এতিহাসিক স্মত্রাহুসন্ধানের ফলে যদুনন্দন প্রসীত সার কয়েকটি অস্ুবাদ গ্রন্থ 
হইতেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া বায়। দৃষ্টাস্ত্র্ূপ কয়েকটি গ্রন্থের উক্তি 
উদ্ধত হুইল_ 

নরযুক্ত প্রভু মোর আচাধ ঠাকুর । 

পোঁড়ে রাধাকুক্ণ প্রেমের অঙ্কুর ॥ 

বাধাকুক্ষ প্রেম ছিল তাহার নন্দিনী | 

হল ভীহেমলতা নাম ঠাকুরাশী৯ ॥ 


ঠাকুর আচাধ্য প্রভু আমান প্রভুর প্রত 
এই মোর ভরসা অস্তরে* । 


নিবাস আআচাহকে ‘আমার প্রতুর প্রতু' বলায় বুঝিতে পারা বার শ্রীনিবাস 
কন্তা। হেমলতা বহুনন্বনের প্রকু অর্থাৎ, গুরু ছিলেন । এইক্সপ আর একটি উক্তি_ 
ইন্জাচাধ্য প্রত্ুর কন্যা শ্রীল হেমলতা । 
প্রেম কল্পব্জী কিবা বণিয়াছে ধাতা ॥ 
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস" ॥ 


এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় বে যদুনন্দন দাসের মন্রদাত! গুরু 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুরের সুযোগ্য! কন্তা শীল হেমলতা 
ঠাকুরাণী । 
যদুনন্দন দাস বৈক্ব 'ধর্মাবলস্বী ছিলেন। কিন্তু জন্মগত অধিকারে কাহারও 

বৈষ্ণবস্ধ সবত্র মানিক্সা লওয়া যাত না। কেননা একই বৈষ্ণববংশে জন্মলাভ 
করিয়া কেহ বৈষ্ণব কেহ শাক্ত ধর্ম অবল্বন করিতে পারেন । যেমন, চৈতন্য্বেখের 
অস্থরক্ত ভক্ত বৈষ্ণব চিরঞ্জীব দাসের পুত্র বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস প্রথম 
জীবনে শাক্ত ছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে, 

এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য করণ । 

গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়তে জীবন ৷ 


২। জকৃবক্ষক্ণাস্বৃত, কঃ ৰি: ৩৭-৯, পৃঃ «সক । 
৩ ॥ কর্ণানন্দ ৰ: ন: প্রঃ মঃ, ২২৮৯/৪, পৃঃ ২ | 


তার দেবী-উপাসন। শাক্ত মহামায়া । 

সেই সেবা সেই স্বরণ বারে তার দয়া ॥ 

মঙ্জসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হুইল সাক্ষাৎ । 

মরণ সমক্ে পদে করে প্রণিপাত? ॥ 
পরে এই গোবিন্দদাস রাধারুন মন্ত্র গ্রহণে রোগমুক্ত হন এবং দীর্ঘ জীবন লাভ 
করেল__ 

বে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ । 

কিব! আছিল তার হইতে মরণ ॥ 

কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন । 

এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল বাপন* ॥ 


যদুনন্দন দাসের বৈষ্ণবস্ধও সেইক্কপ বৈষ্ণব সমীপে দ্বীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তই স্বীকৃত । 
ইব্ণচব সমাজে পূনীয়া হেমলত৷ ঠাকুৱাণীর শিল্কা হওয়ায় তিনি বৈষ্ণব আখ্যা লাভ 
করেন। 
কর্ণানন্দ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় খে যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত 

হওয়ার পর দীক্ষাপ্তরু হেমলতা ঠাকুরানীর পাট বুধই পাড়ায় ‘শঁমতী নিকটে" 
'্ববস্থান করিয়া ধর্ক্দীবনে আনন্দ আশ্বাদন করিতেন_ 

বুধই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে । 

সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্ৃবীর তটে ॥ 
বুখই পাড়ার অবস্থান করিলেও তাহার নিবাস ছিল কাটোরার অন্তর্গত মালিহাটি 
গ্রামে । আখ্মপরিচন্ন দিতে বাইয়া কবি কর্ণানন্দ গ্রন্থে নিজ নিবাসস্থলের উল্লেখ 
করিয়াছেন__“মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার”* । যদুনন্দন দাস খে 
ব্ধমান জিলার অন্তর্গত মালিহাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন তাহা সতীশচজ্ছ রার সম্পাদিত পদ্দকলত্রুর পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখিত হুইয়াছে*, 
ষহুনন্দন ভীহার মৌলিক ও অস্তবাদ গ্রন্থের কোনটিতেই এমন কোন আত্মপরিচয়: 





২. আঁ প্রচ) 
2 নয প্রঃ মঃ ৭২৯৯/৮ পৃঃ *৭ক, বহুত সংস্করণ পৃ ৯১৯ ৷ 
= প্ৰহস্তক । 
০) পঙক্ষরতক এ বঞ্জ, পৃঃ ১৯৭ । 









কস বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

দেন নাই যাহাতে তাহার পিতামাতার নাম ও বিবরণ জানা বাইতে পারে ॥ 
ভবে তিনি যে বৈস্তকুলে জ্সগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! মৌলিক ও অঙ্গবাছ 
প্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন । গোবিন্দ লীলাঙ্ৃত গ্রন্থের শেষদিকে কবি বলিয়াছেন _ 


শ্রচৈতন্তদাসের দাস ঠাকুর শীত্রনিবাস 
আচাধ্য আর দল হেমলতা । 
তার পাদ পদ্য আশ এ যদুনন্দন দাস 


শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঘে কবির ইস্ট দেবতা তাহা তিনি এই স্থলেও উলেখ 

করিয়াছেন। শেষ ছত্রের ‘অস্বষ্ট' উক্তি হইতে বুঝিতে পার! যায় তিনি জাতিতে 

ইবস্ত ছিলেন। কর্ণালন্প গ্রন্থে তিনি নিজেকে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
দীন যদুনন্দন দাস বৈদ্ নাম যার* । 


কুষ্ণপদ দাসবাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রগোবিন্দ লীলামৃত রস! গ্রন্থের তুমিকান্স 
যছুনন্দনের নিবাঁসস্থল ও বংশ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ কর! হইয়াছে যে যদুনন্দন 
“কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগিরখীর পশ্চিমতটে মালিহাটি গ্রামে বৈদ্বংশে 
জন্গ্রহণ করেন” । খগেজ্জলাথ মিত্র ও নবদ্বীপ ত্রজবাসী সঙ্গলিত 'পদামত, 
মাধুরী”-তেগ উল্লেখ আছে-_"যদুনন্দন মালিহাটি গ্রামনিবাপী বৈদ্যবংশীয়”॥ | 
ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ও যদুনন্দনের বাসস্থান “নিবাস মালিহাটি গ্রামণ্* 
বলিক্ষাছেন। কিন্ত বছনন্দন মৌলিক গ্রন্থ কর্ণানন্দ ব্যতীত অন্য কোন গ্রস্থে নিজ 
নিবাস স্থলের কথা উল্লেখ করেন নাই । মনে হয়ঃ যছুনন্দনের মালিহাটি গ্রামে 
বাসস্থানের সিল্ধান্তের একমাত্র স্থত্র কর্ণানন্দ গ্রন্থ । কিন্তু অন্য কোন গ্রান্ছে 
বাসস্থানের উল্লেখ না থাকায় এবং কর্ণানন্দে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করায় 
বাসস্থানের এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। 

যদুনন্দন দাসের জীবনকাল নঙ্বদ্ধেও সঠিক কোন তথ্য জান! বাক্ধ না। তবে 
তিনি যখন ষোড়শ শতকের শেবপাদের বিখ্যাত বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রনিবাসের কন্যা 





>। গ্োৰিন্দ লীলাস্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৯, পৃঃ ১৫৪৭ । 

২। কর্ণানন্দ, ৰঃ নঃ প্রঃ অং, ২২৮৯/৫ পৃঃ ১ংক । 

৩। গোৰিশ্দলীলাম্বৃত বস-কৃমিকা ৷ 

+ পদাস্বৃত নাধুরী । 

*। বাংলালাহিতোন ইতিহাস, ৯ম খণ্ড অপৰাৰ্ষ, পৃঃ ১৯, ডাঃ সুকুমার সেন ৰচিত এন । 









বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন ১৯, 


হেমলতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই যুক্তি অন্সানে তাহার জীবনকাল, 
ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্সত ধরা বায় । কর্ণানন্দগ্রন্থেও ইহার সমর্থন পাওয়া 
বায়। যথা, 

পঞ্চদশ আর বখসর উনত্রিশে । 

বৈশাখ মাসেতে আর পৃপিমা দিবসে ॥ 

নিন্দ প্রভুর পাদপদ্র মন্তরকে ধরিয়া! ৷ 

সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥ 


১২২৯ একান্দে অর্থাৎ ১৬*৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসের পূণিমা তিথিতে কবি বছুনন্দন, 
কনানন্দ গ্রস্থ-রচনা কাধ্য সমাপন করেন । সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত কল্পতরুতে 
উল্লিখিত আছে__*পদকর্তা ও কবি যদুনন্দন দাল ১৫২৯ শকে ৭* ব২সর বলের, 
কালে সাহার কর্ণানন্দ নামক এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণক্গন করেন২ |” ১৫২৯ শক 
অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ কর্ণানন্দ রচনার কাল হইলে আর রচনাকালে কবির বন্ধল 
এ” বৎসর গণ্য করিলে রচক্ষিতার জীবনকাল সপ্রদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পৰন্ত 
পণ্য করা যায় । কিন্তু কর্ণানন্দ রচনাকালে যে কবির বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল 
তাহা কবি নিজ কর্ণীনন্দ গ্ৰন্থে উল্লেখ করেন লাই । অন্য অন্বাদ গ্রন্থগুলিতেও 
জীবনকাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই । তবে তিনি যেখানে ১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণানন্দ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেখানে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার জীবন-কাল স্বীকার 
করিতে হয়। ইহ! ব্যতীত, যদুনন্দন জরীনিবাস 'আচাধ্যোের পূর্ববর্তী কবি ন! হওযরান্ 
ইহার পক্ষে একটি যুক্তিসঙ্গত সমর্থনও পাওয়া সায় । যতুনন্দনের জীবনকালের' 
স্তাহসন্ধানে শ্রীনিবাস ও তাহার কন্যা হেমলতার জীবনকাল অনুসরণ করিলে: 
বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। চৈতন্তদেব বিস্তমান খাকিতেই যে শ্রীনিবাস আচাশ্যের 
বিদ্যমানতা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা কয়েকটি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উক্তি হইতে 
আনা যায়। শ্রীনিবাস আচাৰ্খ্যের সাক্ষাৎ শিশ্ক কর্ণপুর কবিরাজ লিজ - 
“দিও 


গচ্ছন পুরুষোত্তমং পথি শ্রুতকৈতন্ত সঙ্গোপনং 
সজ্জাভূ্নকচান্‌ লুনন্‌ স্বশিরসো ঘাতংস্ক্ষিক্রুতঃ ৷ 








> বিন ২২০৯/৫ পঃ 
২। পগকজতকু, পৃঃ ৯৯ । 





ক. 
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তৎপাদ হৃদি সন্গিধায় গতবাল্লীলাচলং যঃ স্বয়ং 
সোহয়ং মে করুণানিখিবিজরতে শীশরীনিবাস প্রভু: ॥ 


_ পুক্কবোত্তম যাইবার কালে পথে প্রৈতন্তের তিরোধান বার্তা শ্রবণ করিয়া যিনি 
কেশ উৎপাটন করিতে করিতে ও নিজ শিরে আঘাত করিতে করিতে মুঙ্ছিত 
হইক্াও তাহার চরণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নীলাচলে গমন করিরাছিলেন সেই 
করুপানিধি আমার প্রভু শনিবাস জয়যুক্ত হউন । 
নিবাস আচার্য্যের অপর শিশ্বা নৃসিংহ কবিরাজ্ঞও লিখিস্সাছেন পুরুষোত্তম 
পমনকালে লীনিবাস চৈতন্তদেবের তিরোধান বার্তা শ্রবণ করেন__ 
গন্ধ: শীপুরুষোত্তমং কুতমতি শরশ্রীনিবাস প্রত 
শ্চৈতক্তস্ত রুপাদ্ুধের্জন মুখাচ্ছ ত তিরোধানতাম্‌ ৷ 
দছুঃখোঁঘৈ স মুভযূ দ্ছ ভগবান দৃষ্টাহয়ং ভক্তব্যথা- 
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামতিবদম '্বপ্রে সমাদিষ্ট বান২ ॥ 
_ গ্রঞ্জনিবাস প্রভু পুরুষোত্তম গমনে মনস্থির করিলে লোক মুখ হুইতে ক্পাসাগর 
ইচতন্যের তিরোধানত| শ্রবণ করিয়া! দুঃখ জ্বোতে তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছিত হইলেন ॥ 
অনন্তর ভগবান ভক্কের ব্যথা দেখিয়! সদয় হইয়া তাহাকে অতিশয় আশ্বাস প্রদান 
পূৰ্বক স্বপ্নে আদেশ করিলেন । 
এইরূপ নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তি রত্বাকর ও নরোত্তম বিলাস, মনোহর 
স্বাস রচিত অস্থরাগবল্লী, নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাস 'আচার্ধোর 
চৈতন্ত-দৰ্শন নিমিত্ত নীলাচল যাত্রার উল্লেখ আছে। যথা 
মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন | 
কতদুরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥ 
মহাপ্রকু অদর্শন এ বাক্য শুনিতে । 
যে দশা হুইল তাহ! কে পারে বণিতেৎ ॥ 
অস্থরাগবল্লীতেও উক্ত হইয়াছে__ 
বিনয় প্রবন্ধরূপে আজ্ঞা লইয়া ৷ 
মহাপ্রতু পাশে চলে হরষিত হৈয়া ॥ 
> ॥ নরোত্তন বিলাস, পৃঃ ৮০বহুমতীর বৈকব এন্থাবলী সংস্করণ । 
২॥ নৃসিংহ কহিরাজ কৃত ‘নবপস্', পৃঃ ১-১, ভক্তি বত্বাকর, পৃঃ ** 
৩ ভঃ রঃ, পৃঃ *৪, জম সৃন্দ্ানন্দ বিস্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত । 
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পথে যাইতে শুনি মহাপ্রত্থ অন্তর্ধান । 
সুছিতে পড়িগ্ন! ভূমে গডাগড়ি যান? ॥ 


অতএব চৈতন্য দেব বিদ্যমান থাকিতেই বে শ্রনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহাতে সংশয় থাকে না । কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রাপ্তির উদ্দেস্তে তিনি যখন 
নীলাচলে যাত্রা করেন সেই সময়ে তাহার বয়স কত ছিল তাহা! সঠিক জানা! যান 
না। ভক্তি রত্বাকরে উল্লিখিত হইয়াছে শীনিবাস যখন চৈতন্যদেবের দর্শন নিমিত্ত 
পুকুযোত্তম ধামে যাত্রা করেন সেই সময় শীনিবাস কিশোর বয়স্ক ছিলেন 

মাঘ শুক্লা-পঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ । 

মনের উল্লাসে শ্ীনিবাসের গমন ॥ 

কিশোর বয়স অতি স্বন্দর শীর২ । 


কিশোর বলিতে সাধারণভাবে একাদশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বয়স পথ্যস্ত পুরুষ 
মান্তষকে বুঝায় । অতএব শ্রীনিবাস তখন বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া একাদশ 
হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের সীমাবন্ধ কৈশোর-জীবনে পদার্পন করিয়াছিলেন বলা! 
চলে। কিন্ধ বাল্যের সীম! অতিক্রম করিলেও একাদশ হইতে ত্রয়োদশ বৎসর 
পর্য্যন্ত সকল কিশোরই প্রায় বালক-ম্বভাঁব অতিক্রম করিতে পারে না। এই 
বয়সের একটি কিশোরের পক্ষে সুদূর নীলাচলের বিত্ববছল পথে, পিতামাতার সঙ্গ 
রহিত হুইয়! বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করা সম্ভব নয় বলিয়া, 
ধবরিক্মা লওয়া যায় চৈতন্যদেবের অপ্রকটকালে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শরীনিবাসের বস 
কমপক্ষে ১৪১৫ বৎসর মধ্যে ছিল। সেই অন্রসারে শ্ীনিবাসের জন্সকাল 
আনুমানিক ভাবে ১৫১৯।১৫২৮ ষ্টাব্দ গণ্য করা ঘায়। কিন্ত পত্তিতগণ শ্রীনিবাস 
আচাখ্যের জগ্গাকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন । তবে আমর! সেই 

১। অঙ্থুরাগবলী, পৃঃ ১, তত্তিৎকাস্যি বিশ্বাস কতৃক প্রকাশিত । 

২। ভঃ ৰাঃ পৃঃ ৯) 

৩। “গোঁরপদদ রঙ্গিন সন্ধলন গন্থের ভুমিকায় জগছন্ধ ভর মহাশত নিবাস আচার 
জন্মকাল ১৭৬৫-৬৯ শক --১৯৪৩-৪৪ খ্রীঃ অনুমান করেন ॥ রাধামাধৰ তর্কতীর্থ মহাশয়ের 
1095 He৷i৷a৪ৎ পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে জানা যাত জনিবাসের জন্মকাল ১৫৮৭ মীষ্টাব্দের 
নিকটবর্তী কাল । বাধাগোহিন্দ নাখের চৈতস্যচর্বিতাস্বৃতের ভুমিকায় জীনিবাসের জন্মকাল 
১৭২-৭৬ যৰীষ্টাব্দের মধ্যবতাঁ কাল বলা! হইয়াছে । পুলিনবিহাৱী দাস তাহার ‘বৃন্দাবন কথ!' 
গ্রন্থে দীনিবাসের জন্ম ১০১৯ বীষ্টাব্দে উল্লেখ করিয়াছেন । সৃধনয মুখোপাধ্যায় ভাঙার ‘প্রাচীন- 
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সব তর্কের মধ্যে প্রবেশ ন! করিয়া ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থ অনুসারে চৈতন্য অপ্রকটকালে . 
আনিবাসকে কিশোর বয়স্ক গণ্য করিয়া জন্সকীল ১৫১৯৷১৫২* খষ্টাব্দ গণ) 
করিলাম । ইহার পর প্রানিবাসের ধর্ম-জীবনে প্রবেশ, বিবাহ, সন্তান লাভ প্রভৃতি 
দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অতিক্রান্ত হইলে যদুনন্দন শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার 
আন্গগ্রহ লাভ করেন । কিশোর বয়স্ক শ্রীনিবাস চৈতন্তদেবের তিরোধানের 
অব্যবহিত পরেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়! গদাধর পণ্ডিতের নিকট বৈষ্ণব শাহ 
অধায়ন করেন । অধ্যয়ন শেষে শরীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া কিছুদিন শ্রখণ্ড, নবদ্বীপ, 
শাস্ছিপুর, খড়দহ, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন ! বুন্দাবনে গমন করেন 
ইহার অনেক পরে । 'সন্ুরাগবল্লী হইতে জানা যায় যে তিনি তিনবার বৃন্দাবনে 
শিয্াছিলেন__ « 
তিনবার বৃন্দাবন গবনাগমন> । 


তিন প্রথমবার যখন বৃন্দাবনে গমন করেন তাহার পূবেই শরসনাতন-রূপ দেহত্যাশ 
করেন। কণপুর কবিরাজ তাহার “শ্রীনিবাস গুণলেশ স্থচক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন খে 
শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবনে পদার্পণ করার প্রাক্গালে মখুরানগরে প্রবেশ করিয়াই 
রূপ-সনাতনের অপ্রকট বাড়া শুনিতে পান, তখন শোকাভিভূত হুইয়া বলেন_ 

হা হা রূপ কৃতোগতঃ 

কু গতবান্‌ হা হা তদীয়াগ্রজ:২ । 


__হা হা কূপ কোথায় গেলেন, হা হা তদীক্স অত্রঙ্জ কোথায় গিয়াছেন! সম্ভবত ' 
শীর্ূপ-পনাতন অল্প সময়ের ব্যবধানে দেহতক্ষ করিয়াছিলেন। একজনের তিরোধান 
পূর্বে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটিলে শ্রনিবাস তাহ! পূর্বেই অবগত খাকিতেন এবং 
_ উভয়ের বিচ্ছেদে একসঙ্গে বিলাপ করিতেন ন! । বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন গোস্বামীর 
তিরোধান তিথি অল্পদিনের বাবধানে পালিত হইয়া থাকে । সনাতন গোস্বামীর 
তিরোধান তিথি পালিত হয় গুরু পুপিমা দিবসে । ইহার সাতাইশ দিন পর 
শ্রাবণ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রূপ গোস্বামীর তিরোধান দিবস পালিত হয়। 


বাংলা সাহিত্যের কালক্তম' গ্রন্থে ৯০৯৯-২* শী আনিবাসের জন্ম বলেন। ডাঃ বিসানবিহারী 
মজুমদার ভাহার ‘যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৬১৬-১৭ জী জরীনিবাসের জন্ম 
- বলিয়াছেন । 
১) অনুরাগবল্লী, * মন্ররী, পৃ: ৯৭, তড়িৎকাস্তি বিস্বাস সম্পাদিত গ্রন্থ । 
২ । জনিত নপ্ধণলেশ সৃচক’, ২* সংখ্যক জোক । 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৫ 


সনাতন গোস্বামীর তিরোধান কাল নির্ণয় করিতে পারিলে শরীনিবাসের প্রথমবার 
বৃন্দাবন গমনের কাল নির্ণয় করা যায়। সনাতন গোস্বামী ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
যে জীবিত ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় তৎ-প্রণীত “বৈষ্ণব তোবনী' গ্রন্থ হইতে । 
কারণ এই গ্রন্থের রচনা কাল ১৫৫৪ খর্টাব্দ । এই গ্রন্থের পরে তাহার আর 
কোন রচনার সন্ধান পাওয়া! যায় না বলিয়া! ইহ! শেষ রচনা কূপে গণ্য হয় । 
সেই অন্থসারে সনাতন-র্ূপের অপ্রকট কাল ১৫৫৪-১৫৫৫ খষ্টাব্দ বলিয়! 
'আহ্মানিকভাবে ধর! যায়। অতএব শ্রিনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবনে গমন 
১৫৫৪-১৫৫৫ ঝরীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিতে পারা যায়। টচতন্তদেবের 
তিরোধান কালে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যদি শ্রীনিবাসের বয়স অন্ততপক্ষে ১৪-১৫ বৎসর 
হইয়া থাকে, ১৫৫৪-১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বয়স ৩৪-৩৫ বৎসর হুইবে । প্রথমবার 
বুন্দাবনে গমন করিয়া! দীর্ঘ করেক বৎসর তিনি সেখানে অবস্থান করিয়! শাহ 
সধ্যয়ন করেন । যদি তথায় চারি বৎসর অবস্থান করিয়! খাকেন তবে বঙ্গদেশে 
প্রত্যাবর্তন কালে তাহার বয়স ৩৮-৩৯ বৎসর গণ্য করা! যায়। তিনি প্রথমবার 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে মহাপ্রতু-পত্থী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধান 
খটে। ইহার পর কলের অনুরোধে তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন । অঙ্রাগবলী 
হইতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়_ 

বিষ্ণুপ্রিয়া জীউ অপ্রকট শুনি । 

বিস্তর কান্দিল নিজ শিরে ঘাত হানি ॥ 

বিবাহ করিতে যত্ব অনেক প্রকার । 

করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার ॥ 

সবার উপরোধে বিবাহ করিল? । 


নিবাস প্রথমবার বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপ্রকটের অল্পকাল মধ্যে । 
তাহার দুইটি পুত্র অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ভক্তগণের অঙ্গরোধে ছিতীয়বার 
বিবাহ করেন এবং বীরভজ্র গোস্বামীর কপায় তাহার কনিষ্ঠ পুত্র গীতগোবিন্দের 
জন্ম হয়। অন্রাগবজীতে উল্লিখিত হুইয়াছে_ 

তবে ঠাকুর পুত্র সব অপ্রকট হৈল । 

পুন বংশ রক্ষ! লাগি উপরোধ কৈলা ॥ 


> অনুরাগবলী, ৬ সঞ্জযী, পৃঃ »>, তড়িৎকান্তি বিস্বাস সম্পাদিত । 


সকল মহাস্ত মিলি পুন বিবাহ দিল। 
তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিল ৯ ॥ 
ক্ঈতগোবিন্দ বা গোবিন্দগতি স্বরচিত পুস্তিকা ‘জাহ্বাতত্ব মন্ধার্থে নিজের জন 
বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন 
বস্থস্থৃত বীর অতি অপরূপ 
গুণের নাহিক ওর । 
তাহার শ্রী তাম্বল চবিতে 
জনম হুইল মোর ॥ 
দয়! করি মন্ত্র দিল জনম সফল কৈল 
মোর প্রন বীর চন্দ্র রায়। 
তাহার চরণ আশে * শ্রীনিবাস সত ভাষে 
এ গীতগোবিন্দ গুণ গায়* ॥ 
পরবর্তী গ্রন্থ ভক্তিরত্বাকর ও নিত্যানন্দ দাসের (প্রেমবিলাসেও শ্রীনিবাস আচাখের, 
দ্বিতীয়বার বিবাহের উল্লেখ আছে। ছুই পত্নীর গর্ভে তাহার সাতজন সন্তান 
জন্সিয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবারতুক্ত মনোহর দাঁস কর্তৃক ১৬৯৮ 
খ্রীষ্টাব্দে রচিত অঙ্গন্বাগবন্ী গ্রন্থে প্রীনিবাসের পুত্র কন্যার এইরূপ উল্লেখ আছে_ 
বৃন্দাবন বলত ঠাকুর বড় পুত্র । 
তার ছোট শ্রীরাধাক্বষ্ণ ঠাকুর পুত্র ॥ 
শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি ভগিনী তাহার । 
ল্রীরুষ্ণপ্রিয়া ঠাক্রঝি ভগিনী যাহার ॥ 
শ্রীকাঞ্চন লতা ঠাকুরঝি মুনা অভিধান । 
সৰ্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রগোবিন্দগতি নামও ॥ 
হেমলতা ঠাকুরাণী নিবাস আচার্যের পুত্রকন্তামধ্যে তৃতীয় সন্তান এবং কল্াগপের 
মধ্যে প্রথম । ক্মপ-সনাতন তিরোধান কাল ১৫৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং শ্রনিবাসের 
কুন্দাবনে অবস্থান কাল এই সঙ্গে ও বৎসর গণ্য করিয়া প্রত্যাবর্তন কাল দাড়ায় 
১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ । ইহার পর শ্রীনিবাসের বিবাহ এবং তৃতীয় সন্তান 
৮51 আরাগবলী, ৬ অহী, পু == ভডিৎকান্ডি বিশ্বাস সম্পাদিত । 
= ৰঃ নঃ আঃ মঃ, বাংলা বি! ৮ ৬২ক পু'থি। 
৩ |, ৭ মী, পৃঃ ০৪) 
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হেমলতার জন্ম গ্রহণ করিতে কমপক্ষে আরও € বদর যোগ করিতে হয়। 
অতএব ১৫৫৮-১৫৫৯ ত্রষ্টান্দের সঙ্গে চারি বৎসর যোগ করিয়া হেমলতার জন্মকাল 
৯৫৬৩-১৫৬৪ ঝীষটাব্দ ধরা যায়। হেমলতা শৈশব বালা কৈশোর বয়স অতিক্রম 
করিস! দীক্ষাদানের মত গুরু দারিব্বপূর্ণ কাজের বল প্রাপ্ত হইলে যদুনন্দন 
তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! থাকিবেন। সেইজ্ক্স মনে করা! যায় দীক্ষাদানের 
সময় হেমলতার বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৯-২০ বৎসর হুইয়াছিল। ১৫৮৪ শ্রষ্টান্বের 
সঙ্গে ১৯-২* বৎসর যোগ করিলে মোটামুটিভাবে হেমলতার নিকট যদুনন্দনের 
দীক্ষা গ্রহণের কাল ১৫৮৩-১৫৮৪ শ্রী্টান্দ গণ্য করা যায় । তবে এইখানে আরও 
একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পিতা নিবাস সআচার্ষ জীবিত খাকিতেই কল্প 
হেমলতা! দীক্ষাদানের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন কিনা? নন্তন্জানে জালা 
যায় যে দীনিবাসের ছুই পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিলে কক্যাগণের মধ্যে জো্ঠা কলা! 
হেমলতাকে শ্রীনিবাস নিচ্জ গৃহের দেব-বিগ্রহ বংশীবদন নামক শালগ্রাম শিলা 
সেবার অধিকার প্রদান করিয়াচিলেন । যথা” 





কতকালে প্রহেমলতা। ঠাক্রঝি মহাশয় । 
সেবার প্রকাশ লাগি প্রযক্ করয় ॥ 
স্নেক প্রয়াসে তীর উৎক$1 জানিয় । 
আজ্ঞ। দিল সেবা কর সাবধান হয়া ॥ 
আজ্ঞা পারা শবিগ্রহ প্রকাশ করিল। 
অঙ্গ সেবা করাইনা মন্দিরে বসাইল? ॥ 


অতএব পিত| বর্তমানেই বিগ্রহসেবার ক্খিকাঁর লাভ করার দীক্ষাদানের 
অধিকার পাএয়াও হেমলতার পক্ষে অসঙ্গত নয়। ধরিয়া লওয়! যায় হেমলতার 
দীক্ষাদানের আরস্তককাল যোডশ শতকের শেষপাদ ৷ যদুনন্দন এই সময়ে হেমলতার 
শিশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্ধ এই সময়ে যুনন্দনের বয়স যে কত ছিল তাহা 
জান! যায় না, তিনি হেমলতার বয়োজ্যোও হইতে পারেন, কারণ গুরু হইতে 
শিশ্বোর বয়স অধিক হইতে বাধা নাই । আবার হেমলতা অপেক্ষা যদুনন্দন কম 


" বয়স্ক হওয়াও অসঙ্গত নয়। যোডশ শতকের শেষপাদ যদুলন্দনের দীক্ষাগ্রহণ | 





১ অন্বরাসবদী ৯ সজনী পৃঃ =, তন্তিৎকাক্ধি বিস্বাস সম্পাদিত । 
২ 
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কাল ধরিলে এবং ১৬-৭ শতান্বী কর্ণীনন্দ রচনার কাল ধরিলে যদুনন্দনকে আমরা 
নিল গান কার কমে দশ কৰিতে পানি। 

'ধতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যাগ যদুনন্দন পদ্দাবলী ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। সংস্কত কাব্য নাটকের অনুবাদ করি্সাছেন । যছুনন্দনের ক্যান 
এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব কম কবিই বিচরণ করিয়াছেন । 
এই পর্যন্ত যে সব বৈষ্ণব কবি ও পদক্ডার সন্ধান পাও! গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে থাকিয়া! সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন। যেমন” 
নিত্যানন্দ প্রভুর শিশ্ন বৃন্দাবন দাস মৌলিক গ্রন্থ “চৈতন্ত ভাগবত’ প্রণয়ন করিয়া 
মৌলিক সাহিত্য ভাণ্ডার সম্বন্ধ করিয়াছেন, কিন্ত পদাবলী বা অঙ্গবাদ সাহিত্যে 
তাহার দান নাই বলিলেই চলে। তবে পদাবলী সাহিত্যে বন্দাবন দাস ভলিতায় 
বে সব পদ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটি পদের কয়েকটি চরণ_ 


জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকৃমার । 
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু প্রসার ॥ 
বৃন্দাবন দাস এই মনে বিচারিল । 
ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পডিল? ॥ 


বিচার করিলে বুঝিতে পার! যাগ নিত্যানন্দ শিশ্ বৃন্দাবন দাস পদটি লিখিয়াছেন। 
আরপ্ডে গুরু নিত্যানন্দের বন্দনা এবং ভনিতাগ় বৃন্দাবন দাসের নাম উল্লেখ থাকায় 
পদটি যে নিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষা বৃন্দাবন দাসের রচনা তাহা বুঝিতে 'অন্থবিধা হয় 
ন!। এইরূপ, শরীরষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও মৌলিক-সাহিত্য অষ্টা। তিনি 
প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাভা ষাক্গ তিনি 
চৈতন্তচরিতাম্বত নামে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাহার 
কিছু পদাবলী ও শ্লোক অনুবাদ কাধ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ধারাবাহিক 
ভাবে তিনি যে কোন সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তবাদ করেন নাই তাহা! পূর্বেই 
উল্লিখিত হইরাছে। “চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাপ মৌলিক গ্রন্থ ও পদ রচনায় 
খ্যাতি লাভ করিরাছেন, অঙ্বাদের কা ও তিনি কৃতি দেখাইস্াছেন না 
বল্লভ নাটকের সঙ্গীতগুলির হুন্দর অনুবাদ করিস্সাছেন॥ কিন্তু তিনি সঙ্গীতগুলির 
৯) শীতচঞ্জোদৰ্,পৃ:ঃ >৭ ৷ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৯ 


সাষাক্ত স্থত্রপাত ধরিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ তিনি অঙ্গবাদ | 
করেন নাই । বৈষ্ণব সাহিত্যে যে দুইজন ‘নরহরি' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে একজন লোচনদাসের গুরু নরহরি সরকার ঠাকুর। পদকর্তা ও 
মৌলিকগ্রন্থ প্রণেতারূপে ইনি পরিচিত । অপরজন নরহরি চক্রবর্তী, ইনি অষ্টাদশ 
শতকের কবি। পদকর্তা ও মৌলিক গ্রন্থ প্রপেতারূপে ইনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন। 
তক্তি রত্বাকর?, নরোত্তমবিলাস২ ও শ্রীনিবাসচরিতত ইহার মৌলিক রচনা । ভক্তি 
রক্জাকরে কবির স্বরচিত অনেকপদ ধৃত হইয়াছে । 

যোড়শ সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কবিগশের মধ্যে রাধা বজভ দাস, গোবিন্দ / 
ঘাস, নরোত্তম দাস পদকর্ডারপেই প্রসিন্ধ ছিলেন । “গৌঁরপদ তরঙ্গিনী' পদ সক্ষলন 
শ্রন্থে রাধাবল্পভ ভনিতা যুক্ত ১৮টি পদ উদ্ধত হইয়াছে । ইনি তিরোত্ৃত মহাজনদের 
সম্বন্ধে ‘শোচক পদাবলী'* লিখিয়াছেন । তবে ইনি রঘুনাখ দাস গোস্বামী প্রণীত 
সংক্ষত গ্রন্থ 'বিলাপ কু্রমাগ্তলি'র* অঙ্গবাদ করেন বলিয়া জানা যায়। নামচজ 
কবিরাজের ভ্রাতা এবং শ্রীনিবাস আচার্ষের শিশ্য গোবিন্দ দাস পদ্দকর্তীরূপেই 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দ লীলাম্বত অহুলারে 
রাধারুকের খে অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, মূলত: ইহা পদ লমটি । 
লোকনাখ গোস্বামীর শিক্ষা নরোত্তম দাসও পদকর্তীরূপেই প্রসিদ্ধ । জগছন্ধ তত্র 
সঞ্চলিত গৌরপদ তরঙ্গিনীতে নরোত্বম দাস তণিতায় ৪ +টি পদ খ্বত হুইয়াছে। 

এই সব সাহিত্যিকগণের তুলনায়, পদাবলী, মৌলিক সাহিত্য ও অন্থবাদ 
কাঁধ ধরিলে যদুনন্দনের সাহিত্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত বলা যায়। যদুনন্দন যত 
সংস্কৃত গ্রন্থের "স্বাদ করিয়াছেন উপরি উক্ত কবিগণে তত দৃষ্ট হয় ন!। যদুনন্দন 
বিৰ্দমঙগ্গল রচিত সংস্কত শীরু্চকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি সুমধুর ভাবাহ্গবাদ_ রচন! 
করেন । শরীরুষ্ণকর্ণামৃত ও প্রীরুষ্দাস কবিরাজ গোস্থামীরুত এই গ্রস্থের সংস্কৃত টীকা 
“সারগরগদ|’ এই দুইটি গ্রন্থ অবল্বনে এই অহুবাদ রচনা করিয়াছেন। যথা 

উরু্ণ কর্ণীম্বত গ্রন্থ অতি মনোহর । 





১। বহরমপুর রাধারমণ বঙ্গ হইতে সত । 
২। বটতলা হইতে স্থৃত্রিত। 

৩ ভক্তিরত্াকরের উল্লিখিত ॥ 

*। সঃ ২২৫ ৰ 

< । পঃ ৩৪৭, লিপিকাল ১৭৯» শকান্দ । 


৯ টন 


ক ক . ত 


ক্রফদাস কবিরাজ সেইভাবে মগ্ন হইয়!। 
টীকা! লিখিয্নাছেন অভি হুন্দর করিয়।> ॥ 
. . . + 
এই সব গ্লোকের অর্থ টীকাতে লিবিয়া । 
সারঙ্গরঙ্গদ! নাম টীকা যে হইলা ॥ 
তার অনুসারে লিখে! প্রাকুত কথনে । 
শ্রীরুফদাস কবিরাজের বন্দিয়! চরণে ॥ 
শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত সংস্কৃত বিদগ্ধনাধব নাটকের একটি অস্থবাদ রচনা করেন 
যতদুনন্দন। সেই ক্অন্তবাদগ্রন্থের অপর নাম *লীলারসকদন্থ' । কবি ভণিতায় তাহার 
উল্লেখ করিয়াছেন__ 
রাধাক্ঞ্চ লীলারস কদন্থ আখ্যান । 
গায় দীনহীন যছনন্দনা ভিধান* ॥ 
যদুনন্দন ক্ূপগোস্বামী ক্রুত অপর কাবা হংসদূতের যে পদ্যান্বাদ করেন সেই 
২০ অঙ্থবাদ পুখির অপর নাম *ভক্তিরস_ তরঙ্গিলী' । তরঙ্গ ব| সহরীর শেষে কৰি 
 এইতি ভক্ষিরস তরলিন্ডাং* উল্লেখ করিয়াছেন। যথা 
শীষ যাই হুংসরাজ বিলম্বে নাহিক কাজ 
কহি যদুনন্দন একান্ত ৷ 
ইতি ভক্তিরস তরঙ্গিন্পা ষোড়শ লৎরী* । 
প্রীল করুম্চদাস গোস্বামী প্রণীত রাধাকুফের অষ্টকালীস্স নিত্যলীল বিষয়ক সংস্কৃত 
AVE lead ig কাব্য গ্রন্থের যদুনন্দন হুন্দর ভাবাগ্রবাদ করিয়াছেল। এই 
অহ্বাদগ্রন্থের আর একটি নাম “গোবিন্দচন্িত' | যথা 
রাধাক্ষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। 
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত* ॥ 
৯॥ কফ কর্ণাস্বত, ৩৭-৯, পৃঃ > । 
ক) জীরুষণ কর্ণাস্বৃত ৩২০৯ পৃঃ অথ ৷ 
৩। বিদকন্ধমযখৰ, সঃ পঃ ১২১২ পুহ ২৩ ॥ 
$1 হংসদূত, কঃ বিঃ ০৯০৮, পৃঃ ২২ক । 
*। গোবিন্দ লীলাস্বত, শক নিরবে দবকি পৃঃ ১১২। 
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গোবিন্দলীলাম্বতের অপর অনুবাদকক্ষপে রামগোপালদাসের জ্যেষ্ট ভাতা যদন 
রাগ্রের নাম পাওয়া যায়। ‘রসকল্পবলী’ প্রণেতা রামগোপালদাস তাহার এই 
সক্ষলন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহার জোষ্ঠ ছাতা মদন রায় গোবিন্দলীলা- 
স্ুতের অন্বাদ করিয়াছিলেন । যথা _ 
গোবিন্দলীলাম্তত ভাষা কৈল পদাবলী । 
রাগ রামানন্দরুত সংস্কৃত ভাষায় রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি স্বললিত 
জাবাশ্থবাঁদৎ যদুনন্দন প্রণয়ন করেন । গ্রন্থটি আজ পযন্ত অপ্রকাশিত । অনুবাদের 


আরদ্ডের প্রথমদিকেই যদুনন্দন কবি রায় রামানন্দের পদ বন্দনা করিয়া 
কলিয়াছেন_ 


রায় রামানন্দ পায় বহুত মিনতি তায় 
অন্তত ভাবোদ্দেশ পাই । 

তাহার করুণা বলে তার গ্রন্থ হিয়া স্দুরে 
যাতে ক্ুষ্চলীলা রস গাই ॥ 

জগন্নাথ বলত নাম গ্রন্থ অতি অন্থপাঁম 
তার মুখোদিত প্রেমকথা। । 

মোরে রুপা কর তেন সে লীলা স্ষুরয়ে যেন 


এ যদুনন্দন গুণ গাথা ॥ 
এই জন্থবাদ গ্রন্থের রচক্সিতা যে আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন তাহা ধরিয়া লওয়া 
যাক্। কেননা, ইহাতে যদুনন্দন দাস তাহার অন্তু হেমলতা! ঠাকুরাণীর প্রতি 
ৰখোচিত শরন্ধ| নিবেদন করিয়! বলিয়াছেন_ 


আচাৰ ঠাকুর পায় দণ্ডবৎ করি তার 
চিত্ত শুদ্ধি পাই প্রেমলোতে । 
তাহার করুণা পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী 


কৈলা তাহা যাতে স্বভাবে ॥ 





১ কামগোপাল দাস কত “শাক হস কজবঙ্গী'। কলিকাতা বিশ্ববি্যালয কর্তৃক 
প্রকাশিত । 

২। আ্রপদ্নাখ বল্লভ নাটক, ক: বি: ০৭৪, পত্ৰ সং ৩০, লিশি কাল ১২৯২ সাল । 

৩। জগন্নাথ ৮ = % তি ৩৭৪০, পত্র সং ২ক 
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হেমলতা খ্যাতা আমার অতিষ্ট দাতা 
তার পায় মঞি পাপ ছার । 
কন্ছু ন! সেবিস্ তারে এ কথা কহিব কারে 
তবু কহো নুঞি দাস যার” ॥ 
ইহ। ব্যতীত বদুলন্দন দাসের আরও করেকটি অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় 
বেমন, রঘুনাখ দাস গোস্বামীর সংস্কত পুস্তিকা “মনঃশিক্ষা” শ্রক্প গোস্বামী কলত 
সংস্কতে রচিত হাস্যরসপ্রধান একাক্ক নাটিকা “দানকেলিকৌুদবী',২ পরিব্রাজক 
আপ্রবোধানন্দ সরশ্বতী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ শীচৈতন্কচজ্ছামৃত এবং রঘুনাখ দাস 
গোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থ মুক্তাচারিতের তাবাঙ্গবাদ । মনঃশিক্ষা পুত্তিকার পদ্ধাঙ্গবাদ 
করিতে যাইয়া! যদুনন্দন ভশিতায় বলিয়াছেন 
শিক্ষা কথা এতে দাসগোস্বামীর সুথশ্রুতে 
ংস্কৃত সসোকবন্ধে হয় । 
শ্রারুতে কহিয়ে এখা মন বুঝাইতে কথা 
এ ষছুনন্দন দাস কয় ॥ 


প্চেত্রচ্াস্বত অনুবাদের শেষে গ্রন্থ সমাপন কালে যদুনন্দন ভপিভান্চ 
বলিয়াছেন__ 

ঈগ্রবোধানন্দ সরস্বতী রুতং গৌরগুণ চরিত 
ভাষান্বপ করিল বর্ণন। 

ৈষণবের কূপ! হইতে সাধ্য সহ হইল চিত্তে 
গাইল গুণ এ বছুনন্দন ॥ 

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ পূর্ণ হইল মলোরখ 
যত অভিলাস ছিল মনে । 

গোঁরচন্র গুণগান সবভক্ত আকধণ 
নিবেদন এ যদুনন্দনে* ॥ 





> আগহ্থাশ বলত নাটক, ক: বিএ ৩২৪৯, পুঃ ৩৯ 

২) যছন্দনকুত ক্ুবাদ অস্থেৰ নাম “দানলীলা! চন্াসবৃত’ কেশৰচজ দে একাশিক্ বদ । 
= । সনঃশিক্ষা, ৰঃ ৰঃ ঞ্ৰঃ ন: ২২১২৷২৪খ, পৃহ চি লুপ্ত 

*। চৈতস্ত চকাস, ক: ৰি: ৯৯৯৯) পৃ: ধখ ৷ 
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এই গ্রন্থে কবি নিজের নাম ব্যতীত আস্মপরিচরের অপর কোন নিদর্শন দেন 
নাই, এইজন্য প্রশ্ন হইতে পারে যে এই গ্রস্থের অনুবাদক ব্দামাদের আলোচ্য 
যদুনন্দন দাস কিন! ! তিনি বে হেষলতা ঠাকুরাণীর শিল্ত তাহ! এই অগ্তবাদে 
উল্লিখিত ন! হওয়াক্স যুক্তি হিসাবে ইহা মনে কর! যাইতে পারে থে হয়ত 
স্ষছন্দন হেমলত! ঠাকুরাসীর কুপালাভের পূর্বেই এই গ্রন্থ অঙহ্ুবাদ করিয়াছিলেন। 
তবে এই অনুবাদে যহুনন্দনের ব্দপর রচনার ক্যাক্প পাশ্ডিত্য ও কবিত্ব লক্ষিত 
হস যথা, 
সদারঙ্গ নীলাচল শিখর উপরে | 
বিহরয়ে গৌরচজ্দ্র নানা কুতুহুলে ॥ 
শ্রীদুধ কমল তাখে নয়ন ভ্রমর । 
হাস্য মধুরিমা প্রেম তরঙ্গ প্রবল ॥ 
যুবতীগণের মনে মদন মানয় । 
মোর মনে সে বদন সদ! যেন রয়? ॥ 
কিন্ত যতুনন্দনের এই অনুবাদ অপর ভাবান্বাদের ন্যায় বিস্তার মূলক ন! হওয়ার 
আর একটি সংশয় উপস্থিত হয়। তবে ইহার সপক্ষে আর একটি যুক্তি উপস্থিত 
করা যায় যে “মনঃশিক্ষা’ পুস্তিকার অন্বাদও প্রধানত মূলাঙ্গসারী । সেইখানে 
ব্যাখ্যা বা বিস্তারমূলক অসন্রবাদ করা হয় নাই । মনঃশিক্ষাকে যদি আমরা 
ৰদুনন্দন দাসের অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করি সেই স্থলে চৈতন্যচজ্দামৃতকেও 
যদুনন্দনের অন্থবাদ বলিলে অযৌক্তিক হয় না । 
যদুনন্দন সংস্কৃত মুক্রাচরিত গ্রন্থের যে ব্মন্বাদ করিয়াছেন তাহ! আজ 
পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকায় এই অস্থবাদ গ্রন্থের কথ! সাধারণে অবগত নহেন। 
নন্দন রাঁধীগোবিন্দের অম্মতমরী লীলা কাহিনী ভক্তগণের শরবণমনের তৃষ্টি 
সাধনের জন্যই ভাষাস্তরিত করেন । যব, 
শুনহ ভক্ত গোবিন্দ লীলা যাতে পানি হয় কঠিন শিলা 
মুকুতা চরিত অমত গাখা* ॥ 
যছুনন্দন যে সব মৌলিক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন তাহার মধ্যে কর্ণানন্দ গ্রন্থের 





৯৭ চৈক্স্ত,চল্ৰাস্ব, কঃ ৰিড ৯০৯৯, পচ সৰ । 
২। সুজ্াতাচরিত, ৰহ 5. মঃ ২২৭৫২৬, পৃঃ ২৭ক । 
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নাম সাধারশেও অবগত আছেন । গ্রন্থটি বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে ৯২২* সালে 
সুজিত হস্স। রচস্থিতা কর্ণানন্দ গ্রস্থকে ধার নিধ্যাস বলিগ্বাছেন,_ 
কর্ণানন্দ কথা এই হ্ধার নিধ্যাস । 
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোজ্াস+ ॥ 
হুরিভক্িচজ্জাম্বত যহুনন্দন দাসের এইরূপ একটি মৌলিক রচন। ॥ বিষয়বস্ত 
আখ্যান হীন । এই সংসারের অনিত্যতা প্রতিপাদন করাই গ্রন্থের মূল বক্তব্য । 
কবি বলিয়াছেন কৃষ্ণভক্তে সঙ্গ লাভ হইলে মানবের মুক্তি 
আশ্রয় জানিয়া কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ করে। 
নাশ্িত সঙ্গ হইলে রৌরবে পড়ি মরে ॥ 
ইহা বুকি যদি কেহ সাধু সঙ্গ করে। 
এ যদুনন্দন কহে ভবসিন্ধু তরে২ ॥ 


‘শুকদেৰ চরিত’ নামে একটি মৌলিক পুস্তিকা যদুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত। 
ভানিতায় কৰি বলিয়াছেন 
কহিল তোমারে আমি শুকের কখন । 
কেমনে পাইল জ্ঞান সেই মহাজন ॥ 
বিদায় লই॥! মুনি ব্রহ্মার চরণে । 
বীণ। গাই ক্ষ জপি করেন গমনে ॥ 
যদুনন্দন দাস কহে...চরণে। 
হরিপদ ভজি যেন জনমে জনমে'৩ ॥ 
ষছনপ্দন ভশিতাফুক্র আরও করেকটি পুখির অঙ্গলিপির সন্ধান কলিকাত! বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বাংলা পুঁখি বিভাগে পাওয়া গিয়াছে। বখ্া_ 
শ্রচৈতন্ত লীলাম্বত সিন্ধ _ পি সংখ্যা_২৪৮২ 
লম্ষ্মীর ব্রতকথা ৩ "২৮৪৭ 


পদ্ধ ie el ৮ 





>॥ কর্ণান্দ, ৰঃ নয আহ মঃ ২২৮৯৷৫ পৃঃ ১% ৷ 
২ রিভা্ক চন্দাস্বৃত, কঃ বি. ০৪৯, পত্ৰ সং ১-৪, লিপিকাল ১. ৮৬ সাল পুহ তৰ ॥ 
৩॥ জৰুবেৰ চৰিল, সাঃ পঃ ২৬৯, পৃঃ ০৭, পঙ্ সং ১-: <, লিপিকাল >২-৯ সাল । 
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একাদশ নিয়ম পুথি সংখ্যা-৩৯* 
যড়গ্ধতু তত্ব লি 
প্রেমতরঙ্গিলী ৮ শ 7৩৯৪৬ 
পদাবলী =i 1 চত 
রাধারুষ্ণ বন্দনা শত প্রবন্ধ  -_ + » ৮৯৮ 
লরুষ্চলীলা 55৫5 





বৈষ্ণব পদাবলী — . এ ৯৭ 


শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের বাংলা পুথি বিভাগে যদুনন্দন তশিতাবুক্ত 
কল্গেকটি পু থির সন্ধান পা এ বায়, _ 





রাধিকাতত্ত পুথি সংখযা২১৯ 
বৈষ্ণব বন্দনা = _ ২৫৪৮ 
পদাবলী _ = = 7২৯৬৪ 
ক্ঞ্চলীলামৃত লিল 
পাত্র (পদাবলী ) শি ৮6৬৬০ 


যদুনন্দন দাসের প্রতিভার আর একটি নিদর্শন পদাবলী সাহিত্য ॥ তিনি 
ব্বতগ্নভাবে অনেক পদ রচনা! করিয়াছেন। ইহ! ব্যতীত সঅলবাদ সাহিত্য মধ্যে 
এমন অনেক মৌলিক পদ রচন! করিয়াছেন যাহার উজ্েখ মুল গ্রন্থে নাই। 
ইহার দৃষ্টান্ত অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। বিদন্ধনাধব নাটকের প্রথমে গৌরাঙ্গ 
কন্দনার পদ গীতি_'বন্দ গুজ্পদ অমূল্য সম্পদ'? । গোবিন্দলীলাম্মত গ্রন্থের 
একবিংশতি সর্গের ২৭ সংখ্যক গ্োকের পরে ষছুনন্দনের স্বরচিত পদগীতি__ 
“দৰি ছে দেখ রাই অভিসার'২, প্রভৃতি স্থমধুর পদগীতি মৌলিক রচনার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । যদুনন্দন রচিত পদ পরবর্তীকালে অনেক সম্ধলন গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে । 
শ্রীনিবাস আচারের বংশধর সীতগোবিন্দের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ 
শতকে পদামবৃত সমুদ্র নামে বে পদ সঙ্চলন গ্রন্থ রচন! করেন তাহাতে বদুলন্দনের 
১৯টি পদ ধ্বৃত হইয়াছে । কিন্ধ ইহার পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর সপ্তম 

ঘশকে ভধগকাসী শীরখুনন্দনের বংস্র শরীরতিকান্ত ঠাকুরের শিশ্য রামগোপাল 


> ॥ বিদন্ধ মানব, কঃ ৰিঃ ৩৭১%, পুঃ ৮) 
_২॥ গোৰিশ্দ লীলাস্বৃত, নিলেন কর্তৃক পৰৰাশিত আছ, পৃঃ ১৮- । 
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রায়চৌধুরী বা! গোপাল দাস যে “রসকলব্লী” নামে ছাদশকোরক বুক্ত পদ সফলন্দ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাতে অন্তান্ত পদকর্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, যছুলন্দনের 
'ভশিতাযুক্ত কোন পদ্ধ উদ্ধত হয় নাই, যদুনাথ ভপিতাযুক্ত কক্পেকটি পদ উদ্ধত 
হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যবর্তী 
কুবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্ষলিত ক্ষণদাগীতচিত্তামশিতে ও যদুনন্দন দাসের কোন পদ্ধ 
খত হয় নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের কবি নরহরি চক্রবর্তী সন্কলিত গ্রন্থ গীতচন্দ্রোদক্ে 
যদুনন্দন ভণিতা ২*টি পদের সন্ধান পাওয়া গিযাছে। কাটোয়ার নিকটবর্তী 
টেএা-বৈগ্যপুর গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণবদাস প্রণীত ‘পদকল্পতরু' নামে সঞ্ধলন গ্রন্থে 
যদুনন্দন ভণিতাষুক্ত ৭১টি পদ উদ্ধত হইয়াছে । দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৩১২ সালে 
“বৈষ্ণব পদলহরী" নামে যে পদসন্ধলন রচনা করেন সেই গ্রন্থে যদুনন্দনের ৩*টি পদ্ধ 
স্বত হইয়াছে । খপেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপ ব্রজ্ববাসী সক্ষলিত “পদামৃত মাধুরী’র 
১ম খণ্ডে যদুনন্দন ভণিতায় ১৮টি, ২য় খণ্ডে ৬টি, ওয় খণ্ডে ১৪টি এবং চতুর্থ খণ্ডে 
১৫টি পদ ম্বত হই্সাছে । জপঘন্ধু ভত্র সম্পাদিত “গোরপদ তরঙ্গিনী'তে যদুনন্দন 
ক্তপিতায় ৮টি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । সতীশচঙ্্ রায় সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত 
পদ রত্াবলী'তে ১৯টি পদ যদুনন্দন ভণি | পত্তিত হরেকরুঞ্চ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ‘বৈ্চব পদাবলী’ গ্রন্থে বহুনন্দন ভপিতায় ৭৭টি পদ পাওয়া বায়। ইহা! 
ব্যতীত এই গ্রন্থে বদ্ধ বা যদুনাখথ ভণিতাযুক্ত যে সব পদ আছে সেইখানে ও. 
যদুনন্দনের পদ থাকিতে পারে । কেননা, যদুনন্দনের অন্বাদ গ্রন্থগুলির মধ্যেও 
দেখা যায় কোনক্ষেত্রে যু কোন ক্ষেত্রে যতুনাখ ব্যবহার করিয়াছেন । বখা__ 
“এ যদু এড়াল দীন দোৰে’>, “গোবিন্দ চরিত কহে যদুনাথ দাস'২। কিন্তু এইস্থলে 
সেই বিশ্লেষণের মধ্যে না যাইয়া পদ্ধনিবাচনের ক্ষেত্রে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত পদগুলিই 
মাত্র উল্লেখ করা হইল । 

কিন্ত এই বৈষ্ণব পদ্ধাবলীতে যদুনন্দন ভনিতাযুক্ত সকল পদই যে এক বছ- 
নন্দনের রচন! তাহাও নিশ্চন্ধ কিম্বা বল! যায় না । কারণ যদুনন্দন নামে একাধিক 
পদ্বকর্ডা ছিলেন । অতএব এক বহুনন্দনের পদ অপর যদুনন্দনের নামেও চলিল্লা 
খাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা, যাস, নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তি রত্বাকর গ্রন্থে যদুনন্দন 
তশিতার যে এগারটি পদ গৃহীত হইয়াছে সেই পদগুলিকে গ্রন্থকার নরহরি 





>॥ ব্ৰিদ্বন্ধসাধৰ, কচ বি ০৭১৭, পৃঃ *>১ ৷ 
২॥ গোবিন্দ সীলাৰ্বৃত, পৃ: ২৯» বীনিৰ্দলেন্ম,স্বোৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ । 
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চক্রবর্তী যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা! বলিন্ম। উল্লেখ করিয়াছেন বাজান 
গন্ধাধর ঠাকুরস্ত শিশ্য শরীঘহুনন্দন চক্রবর্তী কৃত গীত! । ভক্তি রত্বাকরের এই: 
এগারটি পদের মধ্যে “দেখ দেখ গোরা চান্দে",৯ “সই লো নদীয়। জাহ্বী কুলে২, 
এগৌরাদচরিত আজি কি পেখলু মাই',* “গৌরবরণ সোপ! ছটক চাদের কণা,” 
"সজনী সই শুন গোরা অপরূপ গাঁথা ।”* পদকয়টি পণ্ডিত হরেরুত মুখোপাধ্যাক্ 
সম্পাদিত বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে বৈন্ত যহুনন্দন দাস কৃত বিদন্ধমাধব, গোবিন্দলীলাম্মত 
প্রভৃতি অঙ্গবাদ-গ্রন্থ হইতে উচ্চৃত-_‘কদম্বের বন হৈতে কিবা! শব্দ আচঙ্িতে,৯ 
“্কুষ্ণ ছু আখর অতি মনোহর’,' মোরে তিয়াগিল শ্যামল স্বন্দর',” “যদি কু অকরুণ 
হইল! আমারে’,” ‘শুনিয়া নিঠর বচন আমার, ১9 ‘নয়ন পুতলী রাধা! মোর/'৯৯ 
ছিজ্র জালে পূর্ণ তুমি,'১২ ‘শুন তোরে কি বলিব বান্'১৩ ‘কহে হেন হবে কি 
আমারে,'>* ‘রতন মন্দিরে রসালস ভরে,'১* লৌন্দর্ঘ 'অসুতসিদ্ধ তাহার তরঙ্গ 








>। ভক্তিবক্কাকৰ, পৃঃ «৯৭, গোঁডীষনঠ ৰাগৰাজাৰ হুইতে প্ৰকাশিত, বৈক্চৰ পদাবলী, 
পৃহ ২১১, হবেকুফ সুশোপাধাস্ম সম্পাদিত । 

২। তক্তিরক্বাকর, পৃঃ ০৯৯, হৰেকৃষ্ণ মুখোপাশযান্ সম্পাদিত । 

বৈষ্চৰ পদাবলী, পৃঃ ২১২ । 

বৈক্ণৰ পদাবলী পৃঃ ২১৩ ৷ 

*। ভক্রিৱত্বাকর, পৃঃ +৮৭, বৈষ্ণব পঙ্দাৰলী পৃঃ ২১২ ৷ 

৬) বিদন্ধমাধৰ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ >২ক, হৰেকৃষ্ণ নুশ্োপাখ্যা সম্পাদিত বৈক্ৰ 
পদাবলী পৃঃ ২১৩ । 

এ । ব্দপ্ধমাধৰ, কঃ বি: ৩৭১৭, পৃঃ >=, হবেরুস বুখোপাধ্যা সম্পাদিত বৈ 
পদাবলী পৃঃ ২১৯৩ । 

৮। বিশদ্ধমাধব, ক: বি: হত 

=> | বিদ্ধমাখব, ক: 

১০1 বিদক্ধমাখৰ, কহ 

৯১ বিদক্ষমাখব, কঃ বি সখ 

১২। ৰিদন্ধনাধৰ, কঃ 

১৩। বিদপ্ধমাখৰ, কঃ 

৯৪ । বৰিদিপ্ধমাখৰ, কঃ লি: ৰু 

৯*। শগোবিন্দলীলাস্বত কঃ বি: ৯৯৯৯, পৃঃ ১৯ক+ হরেকৃক্ স্বন্ধোপাধ্যাক সম্পাদিত বৈষম্য, 
পদাবলী, ২২৫ । 
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বিন্দু" ৯ “বৃন্দ কহে পড়শারি+*২ “ভবে রাই সবী মেলা বিমনা গৃহেতে গেল", 
যেখানে স্থান পাইয়াছে, যছুনন্দন নামে বিভাব্দিত এই সব পদের সঙ্গে পূবে 
উজিখিত ভক্তিরত্বাকরের «টি পদ যুক্ত হওয়ায় ইহা! বৈদ্য যদুনন্দনের রচনা বলিয়া 
মনে হইতে পারে। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তীর উল্লেখ অনুসারে পদ কয়টিকে গদাধর 
ঠাকুরের শিল্প যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া গণ্য করা বায় । পদের আভ্যন্তরীণ 
উক্কিগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় গদাধর শিশ্কা যদুনন্দনই এই পদ রচনা 
করিয়াছেন । যেমল_ 


গদাধর করে ধরি। 
কাদন মাখন কহিতে বচন 

বোলে হি হরি হরি ॥ 
যদুনন্দন বিভাজনের প্রথম পদটির এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্যন্ত উক্তিগুলি লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায় যে গৌরাঙগদেব গদাধরের হস্ড অবলস্বন করিয়! হরি হরি বলিয়া 
রোদন করিতেছেন। গৌঁরাঙ্গদেবের সমসাময়িক এই গদাধরের নিকট কৰি 
যদুনন্দন চক্রবর্তী শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং কবি তাহার পদ রচনাকালে গৌরাঙ্গ 
বন্দনার সঙ্গে নিজ প্রভু গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায়। 
এইরূপ, ‘সইলো| নদীয়া জাহ্বীকুলে' পদটির বিংশতি এবং একবিংশতি ছত্রে_ 


না জানি কি লাগি কাদয়ে গৌরাঙ্গ 
দাস গদাধর কোলে। 
এইখানে গোরা দেবের সঙ্গে দাস গদ্দাধরের উল্লেখ, “গৌরাঙ্গ চরিত আজি কি 
পেখলু মাই’ পদটির শেষ দুই চরণে গদাধরের উল্লেখ-__ ষ্ঠ 
দেখি দাস গদাঁধর লু লহু হাসে । 
এ যদুনন্দন কহে এ রসে ভাসে ॥ 
*গৌরবরণ সোনা” পদটিতে ত্রয়োদশ চতুর্দশ চরশের__ 
গদাধর ধরিয়া কোলে । 
সন মধুর মধুর বোলে ॥ 





জসকস 
৯7 ৯॥  গোবিন্বলীলাস্থৃত, কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ২০, বৈফব পদাৰলী পৃঃ ২২৬ । 
-:5॥ পোৰিশ্দলীলাস্বৃত, ক: বি ৪১১৬, পৃঃ *০খ, বৈফৰ পদাবলী, পৃঃ ২২৭ 
1 গোবিলালীলা সত, কঃ বিঃ ৪১১৯, পৃঃ ১৪১৭, ৰৈক্চৰ পদাবলী, পৃঃ ২২৯। 
৫ ol 
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পদাধর নামের উল্লেখ হইতে পদগুলি গদাধর শিক্ষা যদুনন্দনের রচনা! কূপেই পশ্য 
হয়। আরও দেখ! বার, পত্তিতবর হরেক্রফ্চ মুখোপাধ্যায় তাহার বৈষ্ণব পদাবলী 
গ্রন্থে যদু কবিচন্দের বিভাজনে খু তণিতামুক্ত যে দুইটি পদ__'দেখ গোর! রঙ্গ 
সই দেখ গোরা রঙ্গ’, এবং "জলের জীব কান্দরে দেখিয়া প্রতিবিদ্ধ,'২ স্থান দিশ্নাছেল, 
ইহার প্রথমটির ভপিতায়_ 
যদু কহে ওলা সেই গোকল স্তন্দর । 
জানিয় না জান তুমি তেই লাগে ডর ॥ 
জিতীগটির ভণিতায়_ 
পতিত মূঢ় জড় অজ্ঞর উদ্ধারিল 
কেবল বঞ্চিত ভেল খঘদু । 
ব্য নামের উল্লেখ খাঁকায় যছু কবিচচ্ছের বিতাজনে স্থান পাইরাছে। কিন্ত 
তক্তিরত্রাকরে নরহরি চক্রবর্তী এই পদ দুইটি যহুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা! বলিয়া 
উল্লেখ করিগাছেন। বু বদনা ব! যদুনন্দন নাম বচগ্মিত| নির্ণয়ে এইরূপ বিজান্তি 
স্থষ্টি করে। 
বিভিন্ন স্থান হইতে যদুনন্দন ভণিতাযুক্ত অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে, সেই 
সকল পদের সমুদয় চরণ উদ্ধত করিতে বৃহৎ একটি সধ্যার স্থপ্টি হইবে আশঙ্কায় 
পদগুলির প্রথম চরণের উল্লেখ এইখানে কর! হইল । যথা” 
ধরে অধর ছু ধরি 





অপরূপ কুস্থম হিন্দোলা = মাঃ ৩৬১৫ 

অঙ্গখন গৌর প্রেমরসে গরগর __ গোঁ: তঃ ৩৯৭, বৈঃ পঃ ২৯৩ 
অলসে হইল দু'ছ ভোর _ মাহ, 

আখি বহু অনুথন স্থরধুনী ধার — গীঃ ২৫ 

ইন্দিবরোদর উদর সহোদর __ পঃ সঃ ৩৮, অঃ ২৬২, বৈঃ পঃ ২১৪ 
উঠত বৈঠত ছুটত খেনে খেনে —_ গট: ২১ 


উঠিয়া! বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী __ মাঃ ৩ 
১১ ভঃ রঃ পৃঃ **৯, গৌঁডীস মঠ হইতে প্রকাশিত সন্থ, তব: পঃ, হরেকুফ নুখোপাধ্যায় 










পরৰাশিত গ্রন্থ পৃঃ ১৯৯। 
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“একে সে কনয়া কৰিল তঙ্গ 

এ চিত্র পটেতে নবীন যুরতি ঘন 
একুল ওকুল দু কুল খোয়াইলাম 
এত শুনি দূতি বচন ধনি পাশ 
এতহ বচন কহু 
কম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ 
কত ঘর বাহির 

কহ কহ স্ববদনী রাধে 

কহনা উপায় সখী কহন! উপায় 
কবে হেন হবে 

কান অঙ্গরাগ কথা কি কহব আর 
কামক মধুর বচন শুনইতে 
কান্ৃক গোষ্ঠ গমনে 
কাহুক বিরহে স্থধামুখী 

কামুক সন্কেত বচনে সধামূখী 
কান্দে পহু হরি হরি বলিয়া 

কি জানি বিয়াধি মোর উপজল 
কি য়ে সখি চম্পক 

কি হেরিলাম কদস্ব তলেতে 

কি হেরিলাম নব জলধরে 

কু অকরুণ হইল! আমারে 
ক্ষণ কহে রাই দেখি 

কুষ্ণ ছু 'আখর অতি মনোহর 
খেনে হাসয়ে খেনে রোয় 

গাও গাও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাগুণ _ 
গোরিবরণ লোনা ছটক চাদের কশা 
গৌরাঙ্গ হন্দর নটগীত 

ক্ষন ঘন চুম্বন ঘন পরিরস্তন 
“চজ্ঞাবলী সঙ্গে বিললই 
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ক্ষ:২ 

মাঃ ১৯১ 

বিঃ ভাঃ ৎ৬৬* পু 
মাঃ ১।৩২*, বৈঃ পঃ ২১৮ 
তরু ৩৭৭ 





তরু ১৪২, বৈঃ পঃ ২১৩ 

অঃ ২৬৭, তরু ১৮৪২, বৈ: পঃ ২১৮ 
বৈঃ 
কঃ বিঃ ৬২০৪২৫ 
তরু 
পঃ সং 
পঃ সঃ 
তরু ১৩৫২, বৈঃ পঃ ২২২ 
পঃ 





: ২১৩ 


১৫০৫ 
২৪৪ 
২৫৭ 





+ তরু ১৩৩৭ 
পঃ সং ৬৬ 

লী ২১ 

গী ১-২ 

তরু ১৬১২, বৈ: পঃ ২৩৯ 

কঃ বি ৬২-৪৪১ 

অ: ২৬৪, বৈঃ পঃ ২১৪ 

বিঃ ভা ৯৫০২৬ 

মাঃ ৩২৬৫ 

অঃ ২৬৫১ বৈঃ পঃ ২১৪ 

সীঃ ১২১, তরু ১৭৫, বৈঃ পঃ ২১৫ 

কহ বিঃ ৬২-৪২৪৯ 

ত: রঃ ৫৬৭৮ বৈঃ পঃ ২১৩ 

কী: ৩, তরু ২০৯৯ 

পঃ সঃ ২৬%, তরু, ১৩১৩, বৈঃ পঃ ২২৩ 
তরু, ২০৩৩৮ বৈঃ পঃ ২২০ 
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ভলল স্-নাগপর 

ছিত্র জালে পুর্ণ তুমি শুনহ মুরলী 
জটিল। আসিয়। তবে কহরে 
আল| কহত পুন যশোমতি নন্দন 
কুল! ছলে ধনি চলে বিনোদিনী 
তখন দূতির বচন শুনি রসিক 
তবে রাই সখি মেলা 

তোহারি সঙ্কেত কুজে 

দুই বাহু উভভ করি দেখাল্য! কনয়া 
ছুহ প্রেমগুরু ভেল 

দুতিরে দেখিয়! শ্যাম বলেন বচন 
দেখ দেখ গোরা চান্দে 

দেখ দেখ সব সঞ্গিণ 

দেবী ভগবতী পৌঁণমানী খ্যাতি 
নবীন কিশোর বয়স সুকোমল 
নয়ন পুতলী রাধ! মোর 

নাগর আনচিত হেরি 

নাচত খন নন্দলাল রসবতী করি 
নিজ গৃহে সবী সঙ্গে 

নিধুবনে রাধামোহন 

নিরবধি নয়নে সে জল নাহি তেজ 
নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরী 
নিশি অবশেষে সকল সববীগণ 
পুরবে আছিল যত সাধ 

পূৰবাহ্েে ধেম্ুমিত্ৰ 

প্রফ্কুলিত কনক কমল মুখ 

প্রিয় সহচরি বচন শুনি 

ক্কুয়ল অশোক 

সস্থলবনে দোলয়ে 


তরু ২০৫২, বৈ পঃ ২২১ 

বৈঃ পঃ ২১৯ 

পঃ সঃ ৪৩৬, তরু *২৭৫ বৈ: পঃ ২২৮ 
মাঃ ৩১১৮৬ 

মাঃ ৩৪৭৯ 


কঃ বিঃ ৬২০৪১৬৯ 





মাঃ ২৫২১ 
ভঃ রঃ ৫৬৭, বৈঃ পঃ ২১১ 
তরু ২-৫৮ 
তরু ২৫০৮, কৈ: পঃ ২২৫ 
পঃ সঃ ২৫2 
অঃ ২৭২, বৈঃ পঃ ২৯৯ 
কঃ বিঃ ৬২-৪৯৬ 
মাঃ ৩ 
তক ২৫৯০ 
তরু ২৫১১, বৈঃ পঃ ২৩৮ 
লী: ২০ 
পঃ সঃ ৬ সী: ৯২০, ইৈচ পঃ ২১৫ 
পঃ সঃ ৩৯৪, তরু ২৫৯৪, বৈঃ পঃ ২২৪ 
সঃ ১৮ 
তরু ২৫১২, বৈঃ পঃ ২২৮ 
সৌঃ তঃ 2৫, কৈ পঃ ২১১ 
পঃ সঃ ৪২৪ 
তরু ১৪৩৩, বৈঃ পঃ ২২৯ 
তরু ১৫৩০, বৈঃ পঃ ২৩* 


৩২ 


বকুল তরুতলে বিরলে 

বড়ই রহস্য কথ! কহিতে না জানি 
বিদগ্ধ নাগর 

বিনোদিনী বিনোদ নাগর 
বেলি অবসান বচন শুনি 
বুন্দা কহে পড় শারী 
ভাগ্যবতী যমুনা 
মরকত রত মূকুর 
মুখর! বচন শুনিন্না 

মুখে লইতে রঞ্চনাম 

সুরুছল সহচরী মূরছল 
মুরছিত রাই হেরি 

মো যদি কখন ঘৃষের আলসে 
মোরে উপেখিল শ্রচাম স্র-নাগর 
যব ধনি মুরছি পড়য়ে 

যব ধরি পেখস্ণ,সোমুখ 
যশোদানন্দন দেখি আনন্দে 
যাইতে দেখিয়া সোনার গোরা 
বাহ! বিলপয়ে বরকান 
রজ্জনীক শেষ সময় 

রতন মন্দিরে রসালস ভরে 
রসভরে জগমগ পগ নাছি চলই 
রাইক উহ উৎকন্ঠিত 
রাইক এঁছে দশ! হেরি 
রাইক দশা শুনি কান 

রাই কহে শুন সবি সাক্ষাতে 
রাই কা নিকুঞ্জ মন্দিরে 
রাই নিয়ড় সে 

রাই বচন শুনি 
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সঃ ২২ 

মাঃ ৩২৮২ 

তরু ২০৫০, বৈ পঃ ২২৯ 
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তরু ২৬৬৪, বৈঃ পঃ ২২৭ 
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তরু ২৯৫৮ 

মাঃ ১৭৯ 

তরু ১৯৬৮, বৈঃ পঃ ২৩১ 
২৭৫, তরু ১৬১৫ বৈঃ পঃ ২৩৯, 





২৩ 
বৈ পঃ ২:৬ 

তরু ১৬৯২৯ বৈঃ পঃ ২৩১ 

পঃ সঃ ১০১, অঃ ২৬৬, বৈঃ পঃ ২১৭ 
মাঃ ৩ 

নি: ৭১ 

নাহ ২৫৪, তরু ৪৮, বৈ: পঃ ২১৬ 

তরু ২০১৬, বৈঃ পঃ ২২৪ 

তরু ২৭৫৭, বৈঃ পঃ ২২৫ 

গং ১৯ 

ভক ২৯০১৯ বৈঃ পঃ ২১৮ 

কঃ বিঃ ৬২-৪৫৩, বৈঃ পঃ ২১৫ 

তরু ১৯৪১, বৈঃ পঃ ২৩১ 

মাঃ ৩২৬৬ 

তরু ৭৪৬, বৈ পঃ ২২৩ 

তরু ১৩১৫ 

অঃ ২৬৮ t 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও বহুলন্দন ৩৩. 
রাধাকুবং তন্ধঘন _ তক ২৮৫৪, বৈ পঃ ২২৬ 
রাধাস্বান বিষণ _ তরু ২৮৪৮ 
রাধে রাধে স্যাম কোরে _ আঃ ২৭০ 
শুক শারী মুখে রাধারুষঃ _ মাঃ ৩ 
শুন শুন এ পনি কর অবধান _ বিঃ ভাঃ ৯৫*।১৩ 
শুন তোরে কি বলিব বাঁশী _ তরু ৮২২, হৈ 
শুন শুন নাগর রসিক _ তরু ২৮৫ 
শুন শুন নাগর যার _ তৰু ২৮৩ 
শুন শুন বিনোদিনী রাধে _ মাঃ ২1৫৩৫ 
শুন শুন গোবিন্দাই _ আঃ ২৬৯, বৈ: 
শুনিয়া নিঠুর বচন — 
শুনিয়া বিশাখা বাক্য তরু ২৭৫৯, 
দ্রমতী করল অভিসারে _ কঃ বিঃ ৬২*৪৷৭- 
সইলে! নদীয়! জাহ্‌ বীকুলে _ জঃ রঃ ৬৬, বৈঃ পঃ ২১২ 
সজনী সই শুন গোর! অপরূপ _ বৈ পঃ ২১২ 
সই কাহে কহ বিপরীত _ তরু ১৮২ 
লখীমুখ শুলইতে পুন _ পঃ সঃ ১৫৮ 
সখীর বদন হেরিতে নাগর _ মাঃ ৪1৪৩২, বৈঃ পঃ ২২১ 
সখীর বচনে ধনি থির করি চিত _ কঃ বিঃ ৬২০৪1৬৫, বৈঃ পঃ ২১৭ 
সখি রাধা নাম কি কহিলে _ পঃ সঃ ১০৪, 
লমর সাধিয়া যুগল কিশোর = তরু ১৫২৯, বৈ! 
লহচনী সঙ্গে রঙ্গে চলু = মাঃ ৩৩২৬, বৈঃ পঃ ২২২ 
সুন্দরী শুনহ আজুক কথা৷ -_ পঃ সঃ ২৪৮, তরু ১৩৩২, বৈঃ পঃ ২২২ 
সখীগণ সঙ্গে দুছ লেই __ তরু ২৬*৮ 
কবলে নাগরে কহিছে কথা৷ — কীহ লীঃ২৮ 
সোবর নাগর রাজ _ অঃ ২৬৩, বৈ: পঃ ২১৪ 
সৌন্দৰ্য অমৃত সিন্ধু _ মাঃ ৩২৫৬, বৈঃ পঃ ২২৬ 
সই রাধা নাম কে কহিলে _ কঃ বিঃ ৬২০৪২৯ 
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হামারি বচন শুন রাই _ তরু ১৪, অঃ ২৭১, বৈ 
হাসি কহে ললিতা অবন্দরী 7 
হাসিতে হাসয়ে কত টাদকল! — 
হেন দিন হবে আমারে — 
হেনই সময়ে এক সম = 
হেরইতে তুহুজন দুহুমুখ oa 
উল্লিখিত পদ মধ্যে *কদগ্ের বন হৈতো, “কু দু আখর অতি মনোহর” ‘নয়ন 
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১০) বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছনন্দন 


“বুন্দা কহে পড় শারী' পদগুলি গোবিন্দলীলাম্মতে যদুনন্দন রচনা করিয়াছেন 

গোবিন্দলীলাম্বুতে যদুনন্দন রচিত আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পদের প্রথম ছত্র_ 

আনন্দে সুরলী ধ্বনি ৈল-__সাহিত্য পরিষদ ২৬৭, পৃঃ ৭2, নির্মলেন্দু ঘোষ 
প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ১-৩ 


বুক্ষম সৌরভ জিনি রাধা প্রতি অঙ্গ-__কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃ: ৮৮ক, নির্দলেন্দ্র ঘোষ 
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বন্দগুরু পদতল চিন্তামণি-_-সাহিত্য পরিষদ ২৯৬, পৃঃ ২খ 

বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে গোবিন্দ_কঃ বিঃ ৪১১৬, পৃঃ ১৭১ক 

রাই কান পাঁশ। খেলে-_সাহিত্য পরিবদ, ২৯৬, পৃঃ ১১৯ক 

শ্বর্ণপন্ম বুন্ধমাক্ত_ » ২৯৬,» >১৬খ ১৫১ 
ব্ৰাযংকালে স্থধামুখী_ কঃ বিঃ ৪১১৬ পৃঃ ১৫*খ ১৭১ 


জগন্রাথ বল্পভ নাটকে যহুনন্দন রচিত আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত পদরত্ুগুলির 
“খা রাগ’ চিহ্নিত কয়েকটি পদের প্রথম ছত্র । যথা”. 
অনঙ্গ সমুদ্র মাঝে যে জন > = কঃ বি: ৩৭৪৩, পৃঃ ২৩ধ 
অতঙ্গ বিরলি গণে. ০০ ” ” "৷ ৩৬ক 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


আশ্চদ্য রাইর দেহ 

উৎপল নয়নী ধনি 

এই ত বিকল্পগপ 

কমল উপরে মধুপূর্ণ ভরে 
কুষ কহে পীড়া পায়া 
কুষঃমুখে বিধু অতি 

রুষ্ণ পরপতি সনে 
গুরুদীক্ষা! করাইয়া 

গুরুজন দুরুঞ্জন কত কুবচ্ন 
গোবিন্দ লাগিয়। পল্মবনে 
গোবিন্দের কিব! রূপ 
উক্রবাকী দেখি কহে 

তুমি যে কহিলে রাধা 
আসে দুই তিন পদ 
দানবের দর্প হৈতে 

দেবী মদনিকা অতি 

নবীন সঙ্গমে রাধা 
পড়িয়াছে কুলবতী লদাকুলে 
প্রথম মিলনে রাই মনে অতি 
বিশেষ আকার ধরি 
মদনিকা কহে কথা মনে 
মদনিকা! কহে কথা দেখি পরাতে 
মুকুল অরুণ যুগল নয়ন 
সমন বৃন্দাবনে ঝতুপতি 
রাই মন্দগতি চলে 
রাধিকার মুখ শশী 

শুন দৃতি বাক্য রাই 

শুন ধণি কৃষ্চজ্জ তোমার 
শুন শুন শ্যাম রায় 


কঃ বিঃ 


৩৭৪৩ 
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শুনহ স্মুখী না হবে বিমুখী _ কঃৰিঃ ৩৭৪৩ পৃঃ ১৯ক 
ভ্রিগুরু চরণারবিন্দ _ ক TS 

হত হব আমা সভাগণে a) » » ৩৪ক 
হেম শিলা পটে ঘষি = এ 74০%. ২৩ক 


যহুনন্দন অস্চদিত অপ্রকাশিত মুক্তাচরিত গ্রন্থের কয়েকটি পদের প্রথম চরণ 
এই ত সময়ে তথা 





: মঃ ২২৭৫/২৬, পৃঃ ২১ক 


কাল দেশ পাত্র মুক্তা_ » » + ইধ 
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জয় অয় লীচৈতন্_ ৮ ৮ ৮. ১*ক 
দুৰ্লভ মনুষ্য দেহ » মিঃ *» ক 
প্রপম শীগুরু পায়_ » » » > 
**মে| অতি অধমাধম-_ » ৮ ৮ ২৩ক 
রাধা প্রেম মনে করি_ ৮ » = সখ 
শুনহ ভক্ত গোবিন্দলীলা__ ” » » ২৭ক 
শাধ্বী বৃন্দাধর পানে_ ” ” » ২৮ক 
স্ব বরণী সচজ্জ বয়নি_ ” ” ৮. ৩৬ক 
গৌরাঞ্গচান্দের গুণে পাষাণ মিলায়» ” * ২৭ক 


তজ ভজ আরে ভাই গৌরাঙ্গ চরণ_ ৮ " ৮. ৩১ক 





উকুষ্ণ-কর্ণাস্বত 


বৈষ্ণব-প্রেমধর্ণে প্রাবিভ সার! বাংলা তথা বাংলার বহিদেশে যোড়শ শতকে যে 
সাহিত্যের জোয়ার আসিম্বাছিল তাহাতে অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটক রচিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতকে সেই প্রাবনে ভাট! পড়িল, সেই স্থলে দেখা দিল 
অন্বাদ সাহিত্য । সংস্কৃত কাব্য নাটক রূপান্তরিত হইতে থাকিল বাংলাভাষার 
মাধ্যমে । যদুনন্দন দাস এই যুগের কবি হওয়ার যুগ প্রভাবে প্রভাবিত হুইয়া 
অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটকের অন্বাদ করেন ॥ তবে যছুনন্দনের অন্বাদ ঠিক 
আক্ষরিক অন্গবাদ নয়। ইহাকে ভাবাগ্বাদ বল! যায়, কেননা যদুনন্দন মূল 
গ্রন্থের বিষয় বস্তুর সঙ্গে নিজের কল্পনা পটে রসের তুলি বুলাইক্সা অঙ্গবাদে স্থানে 
স্থানে আরও রস সংযোজন! করিয়াছেন । মূলতঃ যদুনন্দন তাবাচ্বাদী কবি। 
যদুনন্দন লীলাশুক ব! বিন্ধমঙ্গল প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রীরুষণকর্ণাম্বত এবং এই 

গ্রন্থের সংস্কৃত টীক! 'সারঙ্গরদদদ।' অবলম্বন করিক্স! একটি অঙ্ুবাদ গ্রন্থ রচন! করেন । 
অ্বাদ সাধারণত একটি গ্রন্থ অবল্বন করিয়াই রচিত হয়, কিন্তু যদুনন্দনের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এই যে ছুইট গ্রন্থের সমন্ত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া! সামঞ্রস্ পূর্ণভাবে স্বন্দর 
অনুবাদ করিয়াছেন। প্রীরুষ-কর্ণাস্বতেন্ন একাধিক টাক! গ্রন্থের সন্ধান পা ওয়া 
ৰায়। একটি টীকা প্রণন্ন করিয়াছেন দাক্ষিপাত্যের পাপয়্য় স্থরে। এই 
টাকার নাম “বর্ণ চষক'৯। বুন্দাবনবাসী গোপাল ভট্ট যে প্রীরুষণ-কর্ণাস্মতের 
একটি টাকা২ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ মনোহর দাসের অগ্ররাগ বজীতে আছে__ 

প্রভট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল । 

অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিত ॥ 

যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার | 

রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার 0১ 





৯) জন্া্গ সরকারের প্রাচ্য গ্রন্থের পু'ৰি বিভাগে এই টীকাৰ প্ৰতিলিপি শাছে। 

২। গোপাল ভট্টের টীকার প্রতিলিপি কাশীধাম সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে, পুঁশি 
সংখ্যা ॥২, লিপিকাল ১৬-৫ খীন্টাব্দ । 

৩। অঙ্গুৰাগৰলী, পৃঃ ত 





Be বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


বরন্দাবনবাসী ?চতক্কদাস ও কুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী যোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে 
কুষসকর্ণাস্ততের টাকা! প্রণয়ন করেন । চৈতন্বদাস প্রণীত টাকার নাম ‘স্থবোধনী'১ । 
যনহুনন্দন দাস করুফ্চদাস কবিরাজ রুত “সারক্গরঙ্গদ1'২ টাকাই অবলম্বন করেন। 
কিন্ত যদুনন্দন ুলগ্রস্থ ও টাকা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াও ইহাতে নিজ্জের মৌলিক 
সংযোজনারও স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। প্রীকুফ-কর্ণীস্বতের প্রথম ক্লোকে লীলাম্তক 
তাহার গুরু ‘চিন্তামণি'-র বন্দনা করিয়াছেন,_ 


চিন্মামশি্জয়তি লোমগিরি গুরুর্ণে 

শিক্ষা গুরুস্চ ভগবান শিক্ষিশিচ্ছমৌলি: | 
যংপাদ কল্পতরু পল্পব শেখরেফু, 
লীলাৰ্বয়ন্বররসং লভতে জয় 1৩ 


_আমার গুরু চিন্তামণি, সোমগরি এং শ্বয়ং জয় লক্ষ্মী ব1 শরিরাধ! খাহার 
ভরচরণের নখচন্রের নিকট উপযাচিকাতাবে উপস্থিত হুইয়া আনন্দলাভ করেন, 
আমার শিক্ষা্ুরু সেই ভগবান শিখিপিচ্ছ মৌলির জয় হউক । 
যত্নন্দন এই গ্লে!কের সআরস্ভেই নিজন্ব মৌলিকত! দেখাইয়াছেন। যথা 
/ বন্দ গুরু পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে। 
যাতে হৈতে বিনাশ সর্বাভিষ্ট মিলে ॥ 
কুঝকর্ণামত গ্রন্থ অতি মনোহর । 
যাহা আম্মাদিল প্রভু শচীর কোঙর ॥ 
রাস্স রামানন্দ সঙ্গে বি্যানগরে | 
'আশ্াদিল কণাম্বৃত অর্থ স্হুষকরে ॥ 
শ্রলীলাশুকের বাণী সমুদ্র গম্ভীর । 
সমস্ত জানিতে নারে ভাব আর ধীর ॥ 
আছ অস্তে কুষ্ণকেলি মাধুষ্যের ময়। 
ককের সৌন্দর্য্য ঠাম অতি রসময় 18 


> “স্ববোধনী’ ১৮৯৮ শী: কেদারনাখ ভক্তি-বিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ‘সজ্জন-ভোৰনী" 
' পত্রিকার প্রকাশিত । 

=| ‘সারঙ্গবঙ্গদা', বহ্রনপুর সংস্করণ, ১৩৬ সালে দুতিত । 

৩। ক্রীকুষ্ণ-কর্ণাস্বত ১ম ছোক, পৃঃ > 


॥। ও কঃ ৰিঃ৩৬,পূং> 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুলন্দন ৪১. 


কবি এই স্থলে আক্ষরিক অন্বাদ না করিয়া মৌলিক চিন্তাধারার 'হ্সরণ করিয়া 
গুরু বন্দনা করিয়াছেন। লীলাশুকের শিক্ষাপ্তরু শিবিশিচ্ছ মৌলির' জয়ধ্বনি 
প্রত্যক্ষভাবে বলিলেন না। গুরু বন্দনার দুইটি চরণ রচনা করিয়াই কপাস্মত 
গ্রন্থের মহিমা বর্ণনা! করিয়াছেন ৮টি ছত্রে। ৮ম ক্লোকের ওয়, ঘর্থ এবং শেষের 
চারিটি চরণে এই মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় ( ১*ম শ্লোকের শেষের চাগগিটি 
চরণও কবির মৌলিক স্থষ্টি। ৯১২ সংখ্যক শ্লোকের শেষের চারিটি ছত্র_ 

এবমন্ত বলি কৃষ্ণ অন্ধর্ধান হৈল1। 

লীলাশুক কতদিন তথাই রহিল! ॥ 

তারপর রুষণ তারে নিকটে আনিল! ৷ 

ভাবরূপ দেহ পাঞা সেবাতে হিল! ॥৯ 


ইহ। যদুনন্দনের মৌলিক রচন। । ইহ মূল ক্লোকের বর্ণনার অতিরিক্ত বর্ণনা ॥ এইরূপ 
২১, ২৩, ২৬, ২৭, ৩২, ৪০৯ ৪৭, ৯৫ প্রভৃতি স্নোকের অনুবাদে দীর্ঘ ব্যাখ্যা মূলক 
রচনা-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। শররুফ্চকণামবৃত গ্রন্থের প্লোক ও ইহার 
অঙ্ুবাদসহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত কলা হুইল 

অধীরমালোকিত মাপ্রজিতং 

গত চ গম্ভীর বিলাস মন্থরম । 

আনন্দমা।লদ্দিত মাকুলোন্সদ__ 

শ্মিতৎ চ তে নাথ বিদন্তি গোপিকাঃ ॥২ 


হে নাথ, গোপীগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, শরি্ধ বাক্য, গম্ভীর বিলাস মন্থর গমন, 
অতি গাঢ় আলিঙ্গন ও আকল উন্মাদ সৃদ্ধহাস্যের কথাই সতত আলোচনা করিয়া 
থাকেন।, 
চারিচরণ বিশিষ্ট এই ক্লোকটির ভাবাহ্বাদ করিতে যাইয়া! যহুলন্দন ৭১টি চরণ 
রচনা করিয়াছেন এবং নিজ রচন! রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যাখ্যামূলক আবাদ 
করিয়াছেন। মূল গ্লোকে যেখানে শরকুষ্ণের চঞ্চল দৃষ্টি, স্িন্ধ বাক্য, গল্ভীর বিলাস । 
প্রভৃতি গোলীগণের আনন্দময় আলোচনার একমাত্র বন্ধ বলিয়া স্লোক সমাঞ্চ 
_করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইরূপ আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া অন্বাদের আরত্তে 





১ জ্রক্বৰ্-কৰ্ণামৃত_ড: চিলি নহুমলার সম্পাদিত অস্থ, পৃঃ ৯৯৯ 
বরা পুত 


LL 


২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
অতিরিক্ত কল্পনাদ্বার৷ শ্ররাধার দিব্যোন্সাদের একটি চিত্র উপস্থিত করিলেন। 
যথা 
দিব্যোন্মাদ উপজিল রাই সর্ব পাসরিল 
কুষণচজ্্ সাক্ষাৎ মানিক | 
ঈ্খ| করি কহে বাণী নাথ প্রতি উদাসিনী 
নিত্যনেত্র+ প্রকট করিয়! ॥ 
. . . . 
বচন কোমল তেন আহিরের গণ হেন 
মুখে মাত্র কোমল বচন । 
বৰিয়| পুতনা নারী বধিতে বাসনা ভারি 
নারী বধ ইচ্ছা প্রপূরণ ॥ 
আজও গোপাঙ্গন! কহে তোমার বচন ওতে 
সিদ্ধ সগন্তীর রসময় । 
শব্দ অর্থ দুইর্ূপ বিলাস রসের কুপ 
প্রত্যক্ষরে মাধুরী অবয় ॥২ 


কুবি রাধার দিব্যোন্সাদের মাধ্যমে শ্রীরাধার ঈর্ধাপূর্ণ মনোভাবের কথাও কল্পনা 
করিক্সা বলিলেন যে কোমল বচন সুখেই মাত্র, যনে অন্য অভিসন্ধি অর্থাৎ নারীবধের 
বাসনা। কিন্তু অজ্ঞ রমলীগণ তাহ! বুঝিতে পারে না বলিন্মাই কেবলমাত্র বচনের' 
শব্দ ও অর্থের মধ্য দিক যে রস ধ্বনিত হয় তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এইখানে কৰি 
অনবস্ত ছন্দে সহজাত কবিত্ব দ্বার! প্রীরাধার মনোভাবটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহ! ব্যতীত, শ্রীরাধার ঈর্ধাপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় উপহাসযুক্ত 
বক্রোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়া কবি অলঙ্কার প্রয়োগ রীতির দক্ষতাও 
দেখাইয়াছেন। কিন্ত যদুনন্দন এই গ্রন্থের অনুবাদে সকল স্থলেই যে বিশেষ 
সৌনদ্ধ্য স্ুইি করিতে পারিয়াছেন তাহ! বলা চলে ন!। কোন কোন ক্সোকের 
অস্তবাদে ভাব প্রকাশের দৈন্যতা বা শব্দ প্রয়োগ-রীতির ক্রটি লক্ষ্য কর! যায়। 
এইরূপ একটি গ্লোকও অন্তবাদ উল্লিখিত হইল__ 





3 পাঠান্তধৰ_ নিন্দাৰ, ডাঃ বিষ্ানৰিহাৰী সজ,মদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ *৩ 
২1 জকক্চ কৰ্ণাস্বৃত, কঃ বিঃ ০৭৪৬, পৃঃ ২৩ক 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৪ 


কমনীয় কিশোর মুগ্ধ মৃক্জে 

কলবেঙ্গু ক্কনিতাদূতাননেন্দে। 

মম বাচি বিজ্ধ.স্ততাং মুরারে_ 
মধুরিস্ন: কশিকাপি কাপি কাপি । 


কমনীয় কিশোর সুতি, যে মুতি দর্শনে সকলে মুদ্ধ হুন, খাহার মুগ্চ্ছ বেণুত 
অশ্ছুট সুমধুর ধ্বনিতে প্রাবিত, সেই মুরারীর মাধুধ্যের কণামাত্রের কিছ ক্ছি 
কণিকা আমার বাক্যে প্রকাশ পাউক । 
ৰদুনন্দন এই শ্লোকের ভাবার্থ মূলের অ্ুসারে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন” 
সুন্দর মুরারী মধুরিমা । 
আমার বচনে আসি বিলাস করএ হাসি 
অত্যল্প কপার এক কপ! ॥ 
॥ কৈশর সৌষ্ঠব যাতে বেণু মুখ বিলা লিতে 
কোন কোন লীলার সময় । 
তার তার কণাগণ স্কুরু মোর এ বচন 
প্রকাশ করিয়া অতিশয় ॥২ 


কবির এই অনবাদ ব্যাখ্যাধ্মী নয়্। ইহ! ব্যতীত, বিষমঙ্গল এই স্মোকে যেখানে 
“কমনীয় কিশোর সুস্ধ মূ্ডেঃ' বলিয়াছেন যদুনন্দন লেই স্থলে কেবলমাত্র “কিশোর 
শৌঠ্ব’ বলিয়াছেন। শররুঞ্চের কমনীয় কিশোর মূতি দেখিয়া যে সকলে মুগ্ধ হন 
ইহার উল্লেখ কবি করেন নাই । এইখানে কবির ভাব প্রকাশের দৈন্যতাই প্রকাশ 
পায়। আবার দেখা যায়, মূলে যেখানে উ/[প্তখিত হইয়াছে “মধুরিমন কণিকাপি 
কাপি কপি উক্তি দ্বার বিব্মঙ্গল শীষের মাধুখলিন্দুর বিন্দুর আকাঙ্ক্ষার কথা 
অধিক হৃদরাবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যছুনন্দন তেমন বদস্পনী 
ভাষার বলিতে পারেন নাই । তিনি সেই স্থলে বলিলেন, ‘অতি অল্পকণার যে 
কণা, ‘যে কণ!’ শব্দ মূলঙ্সোকের “কালি কালি' উক্তির স্যার মাুৰ্্যমণ্ডিত 
হয় নাই । 





১) আঁকব্চক্ণাস্বৃত, +ম লোক, ডাঃ বিনানৰিহাৰ্ী মজুমদাৰ সম্পাদিত ॥ 
হে এ _কঃৰিঃ ৩৭+৯, পৃঃ ১২৭ 








৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


৪৯ সংখ্যক শ্লোকের অন্ুবাদেও স্থানে স্থানে যথোচিত গভীরভাব প্রকাশের 
ক্রাট লক্ষ্য কর! যায় । ক্লোকটি এইরূপ, 

অমুন্তধন্ানি দিলাস্তরাশি 

হরে ত্বদালো কনমন্তরেণ । 

অলাথবন্ধো করুনৈক সিন্ধো 

হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ . 
_হে অনাথের বন্ধু, হে করুণার একমাত্র সাগর, হে হরি, তোমার অদর্শনে এই 
বৃখ! বা অধন্য দিনগুলি হায় হায় কেমন করিয়া কাটাইব। 

শরচৈতন্কদেব এই গ্লোকটি আবৃত্তি করিতে ভালবাসিতেন। প্রীরুষণ-বিরহাঁনল 

প্রবল হইলে মহাপ্রভু যখন ‘নানা ক্সোক লাগিল! পড়িতে'২ এই শ্লোকটি ‘সেই 
নানা! গ্লোকের অন্তর্গত । রুষ্দাস কবিরাজ তাহার অনবদ্য সষ্টি চৈতন্থাচরিতাস্বত 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতামবতে এই গ্লোকের একটি বন্দর 
অঙ্গবাদও রচনা করিয়াছেন। যথা,_ 


তোমার দর্শন-বিনে অধন্ত এই রাত্রিদিনে 
এই কাল না যার কাটন । 

তুমি অনাথের বন্ধ অপার করুণ! সিন্ধু 
কুপা করি দেহ দরশন ॥ 

উঠিল তাব চপল মন হৈল চঞ্চল 
ভাবের গতি বুঝন ন যায় । 

দর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন 


কুষ্ণ ঠাই পুছেন উপার 1০ 


ক্কফদাস কবিরাজের এই ৮ চরণ বিশিষ্ট পদটিতে ভাঁবান্বাদের কিছু অনুসরণ 
খাকিলেও প্রধানত আক্ষরিক অন্বাঁদের লক্ষণঘুক্ত। শেষের দুইটি চরণ কবির 
মৌলিক স্থষ্টির লঙ্ষণযুক্ত যাত্র। কিন্তু প্লোকের সুলভাব যথাযথ সংক্ষেপে বণিত 
হইলেও কবির স্বভাবসিন্ধ প্রাশস্পর্শী ভাষার গুণে বর্ণনা! স্বন্দর পরিণতি লাভ 
করিয়াছে । যদুনন্দন এই লোকটির যে ব্অন্বাদ করিয়াছেন সেই অঙ্গবাদের সঙ্গে 
১ জরুক্ষকশাস্বত-_*১ জোক, পৃঃ ১২, ডঃ বি, ৰি, মজুমদার সম্পাদিত । 


_২1 চৈতস্তচরিতাস্বৃত, ২/২, পৃঃ ০, পণ্ডিত হরেক স্ৃখোপাখ্যায় সম্পাদিত । 
i) Ed ” » সম্পাদিত ॥ 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন se 


কুষণদাস কবিরাজের অনুবাদের ভাবগত পার্থক্য না খাকিলেও আকরুতিগত পার্থক্য 
বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর অঙ্গবাদ যেখানে ৮ চরণবিশিষ্ট 
ষছুনন্দনের অঙ্গুবাদ সেখানে ৩৫ চরণবিশি । বথা_ 


ওহে রুষ তোমা না দেখিয়। 


এই রাত্রি দিব! মাঝে যতক্ষণ সন্ধি আছে 
কৈছে বমি রহিব কাটিয়া ॥ 

(কোটিকলপতুল্য মনে হৈল মাত এই ক্ষণে 
তোমা বিঙ্গ নারি গোডাইতে । 

হা হা তোমা দরশন বিনা আমি ঘনে ঘন 
তুমি বল গোঙ্গাই সে রীতে ৷ 

ধন্য সকল ক্ষণ বিনা তোমা দরশন 


এই কাল কাট। নাহি যাক্স। 

কাল কাটি কি প্রকারে কহ তুমি কি বিচারে 
বিবরিয়া কহ উপায় ॥ 

যদি বল কাম তাপে তাপিত হুইল যৰে 
তবে যাই নিজ পতি ঠাঞি। 

তার? অন্বেষয়ে তোমা! আমা প্রতি দিয়ে ক্ষেমা 
পতি সঙ্গে বিলসয়ে যাই ॥ 

তবে শুন তার বানী পতি ছাড়াইলাম আমি২ 
সে লাগি অনাথগণ মোরা । 

তুমি অনাথের বন্ধ ‘অপার করুণা সিন্ধু 
দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥ 

যদি বল পতিসেবা ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা 
যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে ৷ 





১ পাঠাস্তর_সেহ্* ডাঃ বিনানসিহান্রী মজুমদার কর্তৃক ছাপা! এরন্থ_জীবৃবষ্ণকর্ণাস্বৃত, 
_প্ৃইত। 
২1 পাঠাস্তর__*তুসি' ডাঃ বিনানবিহাৰ্থী মন্ুম্দার কর্তৃক ছাপ| অস্থ__জীকৃককর্পাস্ত 

পৃঃ +২ মি) 





কি বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তাখে দোষ নাহি মোর নে দোষ হইল তোর 
মনেছিয় হরিলে যাহাতে ॥ 
তবে যদি বল হেন আমি বা হরিব কেন 
ধর্ম ডাড়াইব মন হরি। 
চপল! কামিনী তোরা আপনি হইএ ভোরা 
ধর্ম ছাড়ি ফির মোরে হেরী ॥ 
তবে শুন তার বাণী ধর্মত্যাগী যদি আহি 
তবে উদ্ধারিব কেবা আর । 
করুণ! সমুদ্র তুমি দেখ ধর্ম ধ্বজি আমি 
কূপ! করিলাম সার ॥ 
উদ্বেগ হৈল প্ৰাবল্য হইল ভাব সাবল্য 
তাতে ধনী বাঢ়এ প্রলাপ । 
সেই ভাবে বিভাষিত লীলাশুক কহে হিত 
এ যছুনন্দন হিয়! তাপ ৪৯ 


কবিরাজ গোস্বামী অল্প কথার মধ্য দিয়াও রুষ্ণদর্শণ বাসনায় যে গভীর আকুলতা 
প্রকাশ করিয়াছেন যদুনন্দনের প্রকাশ ভঙ্গিতে সেইরূপ গভীর আকুলতা! প্রকাশ 
পায় নাই। কারণ স্থানে স্থানে বিতর্কসূলক উক্তি, যেমন,__'যদি বল কামভাপে” 
বা ‘যদি বল পতি সেবা” প্রভৃতি বাদাশ্তবাদ-ভঙ্গি যূলক উক্তিন্ডলি কোন কোন 
স্থানে মূল ভাবরলে গভীরতা দানের পরিবর্তে লঘুতা আনয়ন করিয়াছে । কিন্ত 
সেইঙগ্ত যদুনন্দনের এই অঙ্ুবাদকে নিরুষ্ট স্তরের বলা যায় না। এই অগ্বাদে 
স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশভঙ্গি, পাপ্ডিত্য, রচনাচাতুর্ধ্য অঙ্গবাদে সৌন্দর্য্য ও রল 
প্রদান করিয়াছে। ব্দালন্কারিক প্রথামতে, বিভাব, অঙ্গভাব, ব্যভিচারী প্রভৃতি 
আলঙ্কারীক ভাবের আশ্রয়ে কাব্যে যে রসপরিণতি ঘটে যদুনন্দনের এই পদেও 
সেইকপ খটগ্নাছে, এই পদের স্থায়ীভাব প্রেম বা কাম। ইহাকে অবলস্বন করিয়া 
যে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের উক্তি_“কৈছে আমি রহিব কাটিয়া’, বা 
‘ভোদা বিনা নারি গোঙ্গাইতে’ প্রভৃতি উক্তি স্থাযীভাবকে রসপুষ্ট করিয়া 
৯1 জকুৰুকৰণাস্বত, কঃ বিঃ ০১-০, পৃঃ সখ, ডাঃ বিমানবিক্কারী মজুমদার সম্পাদিত 
আস, পৃঃ ০ 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৪৭ 


তুলিঙ্গাছে এবং পদ-সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিয়াছে । এই পদ রচনায় কুষদাস কবিরাজ 
কুত অশ্গবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করা! যায় ভাব! প্রক্সোগের মধ্যে । কু্দাস 
কবিরাজ ব্রজবুলি__লক্ষপযুক্ত 'পুছেন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন । যদুনন্দনেও 
এইরূপ একিছে' আজবুলি শব্দ প্রয়োগ হইতে দেখা যাক্গ। শ্রিরুঞ্চকর্ণামৃতের অপর 
একটি প্লোকের অনুবাদে কুষ্দাস কবিরাক্গের প্রভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা! 
যায়। মূল গ্লোকে বল! হইয়াছে _ 
হে দেব হে দয়িত হে কূবনৈক বন্ধে! 
হে রুষ হে চপল হে করুনৈক সিদ্ধো 
হে নাথ হে রমন হে নয়নাভিরাম 
হা হা কদান ভবিতালি পদৎ দুশোনেই | 
ছে দেব, হে দগ্নিত, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কু হে চপল, হে করুণার 
একমাত্র সিন্ধু । হে নাথ হে রমন হে নঙ্নাভিহাম কবে তোমাকে আমি দেখিতে 
পাইব! 
অনুবাদ কাধে পিক্চহণ্ড কক্ষদাস কবিরাজ গোস্বামী ক্লোকের মূলভাব অবলঙ্বন 
করিয়া ৩২ টি চরণে বিস্তারপূর্বক এই শ্লোক্রে অনুবাদ করিয়াছেন । বখা__ 
উন্মাদের লক্ষণ করায় রুষণ স্ষুরণ 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় যান । 
শৌধ্ুঠঠ বচন রীতি মান গব ব্যাঞ্জ্তুতি * 
কু নিন্দা কভু তে! সম্মান ॥ 
তুমি দেব ক্রীড়া রত তবনের নারী যত 
তাহে কর অধিষ্ট ক্রীড়ন 
তুমি মোর দস্মিত মোতে ইবসে তোমার চিত্ত 
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥ 
তুবনের নারীগণ সভা কর আকঙশ 
তাহা কর সব সমাধান | 
তুমি কুষ্ণ চিত্ত হর এছে কোন পামর 
তোমারে বা কোন করে মান ॥ 





১। আরককণাস্বত ॥* লংখ্যা জোক পৃঃ **, ডাঃ বিনানৰিহা্বী সুমদাৰ লস্পালি অন্ধ 





৪৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তোমার চপল মতি ন! হয় একত্রে স্থিতি 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ ৷ 
তুষি তো! করুণাসিন্ধ আমার প্রাপের বন্ধ 
তোমায় মোর নাহি কু রোষ ॥ 
তুষি নাথ ব্ৰজ প্রাণ ত্রজ্ের কর পরিত্রাণ 
বহু কাখ্য নাহি অবকাশ ৷ 
তুমি আমার রমণ স্থখদিতে আগমন 


এ তোমার বৈদপ্ধ বিলাস ॥ 
মোর বাক্য নিন্দা মানি কুক ছাড়ি গেল জানি 
শুন মোর এ স্বতি বচন । 


নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধনপ্রাপ ~ 
হা হা পুন দেহ দরশন ॥ 
স্বন্ত কম্প প্রস্থেদ বৈহৰ্ণ অশ্রু শ্বরতেদ 


দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। 
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধার 
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥ 


সুচ্ছান্ হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুতক্কার 
কহে এই আইল! মহাশকস। 
কুফর মাধুরীগুণে নানা ভ্রম হয় মনে 


প্লোক পড়ি করগ্ে নিশ্চয় ॥৯ 


অঙ্গবাদের প্রারন্ডেই কবিরাজ গোস্বামী শুরাধিকার ভাবে ভাবিত চৈতন্ত- 
দেবের দিব্যোন্মাদ ব্অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন__ডিন্নাদের লক্ষণ করায় ক্ষণ স্কুরণ? 
ভক্তি ছারা । এবং এই অবস্থায় যে কত “প্রণন্ন মান' উপস্থিত হয় চৈতন্ত 

দেহে ভাহারও চিত্র অকিয়াছেন শেষের ৮ টি চরণে। 

যদুনন্দন দাস শরবম্চদাস কবিরাজ অপেক্ষাও দীর্ঘ বিস্তার পূর্বক »৫ টি 
ছত্রে ব্যাখ্যামূলক অন্বাদ করেন এই শ্লোকের। কুষণদাস কবিরাজ অন্বাদে 
সার্থক রসন্্টি করিয়াছেন । যছুনন্দনের পদটিও সেইরূপ রসোত্তীণ হইয়াছে 


> চৈতক্কচর্বিতাস্বত, পৃঃ ১০৪, পর্ডিত হরেকুক নুবোপাধয য় সম্পাদিত প্রস্থ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৪৯ 
বলা চলে। কবিরাজ গোস্বামী “দক্সিত', “চপল', ‘করুণাসিন্ধ' প্রভৃতি শব্দের 
ব্যাখ্যামূলক অস্থবাদ করিয়াছেন। যছুনন্দনও এই রীতিতে অন্থবাদ করেন । 
যছুনন্দনের এই অগ্বাদে অনেক স্থলেই কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। কবিরাজ গোস্বামী যেমন বলিক্সাছেন__ 

তুমি মোর দয়িত মোতে ইবসে তোমার চিত্ত 


মোর ভাগ্যে করো! আগমন । 
যদুনন্দনের উক্তি ইহার অহ্ব্ধপ। যথা 
প্রাণের দয়িত তুমি অদর্শনে মরি আমি 


পুনবার দেহ দরশন ।৯ 

আবার কুষণ্দাস যেখানে বলিয়াছেন 

তুমি তে! করুণা সিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু 
যদুনন্দন সেইখানে বলিলেন__ 

ওহে করুণারলিন্ধ দুঃখিত জনার বন্ধু* 
এই সব স্থলে ক্বষ্ণদাসের আগুগত্যই লক্ষ্য কর! যায় যদুনন্দনের অঙ্গবাদে | 
কুষদাস যেখানে ‘তুমি মোর দয়িত' বলিয়াছেন, যদুনন্দন সেখানে ‘প্রাণের দয়িত! 
বলিলেন, কুষ্দাসের উক্তিতে করুণাসিন্ধকে__প্রাণের বন্ধু’ বলা হইয়াছে, 
বদুনন্দনের সেখানে উক্কি__“ছুঃখিত জনার বন্ধ, কুষ্দাস যেখানে বলিলেন 

ভুবনের নারীগণ সতাকর আকর্ষণ 

তাহা! কর সব সমাধান । 

যদুনন্দন সেই স্থলে প্রায় একই প্রকার করিয়া বলিলেন 

ভুবনের নারীগশ আর যত নারীগণ 


আবার, ক্রষণদাসের উক্তি যেখানে_“নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধনপ্রাণ'। 
যছুনন্দনের উক্তি সেইখানে__“ওহে নগ্নাভিরাম নয়ন আনন্দধাম’* । এই সব স্থলে 
একই প্রকার উক্তির সামান্য রকম ফের মাত্র । প্রকৃতপক্ষে কষ্ণনাসের উক্তিই 

৯। শ্র্ুক্ণকর্ণাম্থত, কঃ বিঃ পৃঃ শৰু । 

২ ঙ পৃহ শখ । 

৩। জ্কৃক্ষকর্ণাম্বত, কঃ বিঃ ৩৭-০, পৃঃ ৩-ক। 

৪ জ্ৰীকৃ্চকৰ্ণাস্বৃত, কঃ বিঃ ৩৭-১, পৃঃ তথ । 
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হত বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছনন্দন 


খেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্ম কুষ্দাসের প্রভাব অস্বীকার 
করা যায় না। তথাপি যহুনন্দন যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও 
অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আলঙ্কারিক প্রয়োগরীতিতে যছুনন্দনের 
শ্বাতঙ্জ দেখ! যাক্স। ক্রষ্চদাস কবিরাজ “সোলুঠ বচন’ অর্থাৎ পরিহাসযুক্ত বাক্যের 
কথা, “মানগর্ব-ব্যাজজ্ততি' অর্থাৎ প্রেমের মাধুর্ধ অনুভব কর! সত্বেও সেখানে 
বাহিরে কুটিলভাব ধারণ করিয়া মান করিয়া গর্বপহকারে নিন্দাছলে গ্যতি বা 
স্ততিছলে নিন্দা করার কথা অল্প কথায় বলিয়াছেন। যছুলন্দনের এই সব 
'আলঙ্কারিক প্রয়োগ ব্যাখ্যামূলক, যহুনন্দনের পদে নিন্দাছলে স্ততির কথাগুলি 
ব্যাজস্ততির হুন্দর নিদর্শন যথা 
দীরামধ্য! সমাশ্রয় , তারমত কথা কয় 
ওহে ভুবনের বন্ধ তুমি ॥ 
কেবল আমার ছুঃখে১ সর্ব সমানি হয়ে 
যাজ্জা কর সবসমাধান। 
ভুবনের নারীগণ আর যত নারীগণ 
বেপুগানে কর আকর্ষণ২ ॥ 
“ধীর! মধ্যাসমাশ্রশ্ন' বলিয়! যদুনন্দন অমর্থ ও তদহুগ অস্থয়| ভাবটি স্পষ্ট করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ধীরামধ্য! নায্লিকারগুণ আশ্রয়ের মধ্যদিয়া বক্রোক্তি 
অলঙ্কার পূর্বক ভুবনের নানীগণকে আকণ করার শক্তির প্রশংস! নিন্দাছলে 
কর হুইয়াছে। যছুনন্দনের অঙ্গবাদে অবহিখা অলঙ্ধারেরও হুন্দর নিদর্শন পাওয়া 
যায় । উক্তিটিতে যদুনন্দন নায়িকার ভাব আরোপ করিয়া! সেই সঙ্গে নায়িকার 
মনোভাব গোপন করাইয়া! পরিহাসছলে উদাসীনভাবে যে ভাবপ্রকাশ করাইলেন 
তাহাতেই অবহিখ! নায়িকার চিত্রটি প্রকাশ পাইক্সাছে। যথা__ ' 
এই অনুনয় শুনি অমৰ্ষী অহগাভণি 
অবহিখা উপজিল আসি । 
শ্বীরমধ্যাগুপাশ্র্ী তাতে উদ্দাসীনমন্ত্রী 
যৌন করি ঠারে কহে হাসি 1০ 


৬০, ডাঃ ৰিনানাবিহাৰী সুমা সম্পাদিত ॥ 





১। পাঠান্তর--নগ, 
৯) শরীক কর্ণাসু্ত ক: 
৩। গুরুক কর্ণাম্বত, কঃ বিঃ ৬৭০৯, পৃঃ ০০ । 









বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৫১ 
প্ররুষষকর্ণম্ততের ৯২ সংখ্যক এই যে শ্লোক 
মধুরং মধুরৎ বপুরস্ত বিভো_ 
মধুরং মধুরং বদনৎ মধুরম্‌ । 
মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো 
মধুরং মধুরৎ মধুরং মধুরম্‌ ॥৯ 
_বিভুর দেহ অতি মধুর, মধুর হইতেও মধুর তাহার আনন । মধুগন্ধযুক্ত মৃহ্মধুর 
হাসিটুকু কি মধুর, স্থমধুর, অতি মধুর, সর্বাপেক্ষা স্থমধুর । 
এই শ্লোকের অনুবাদ কুষণদাস কবিরাজ ও যদুনন্দন দাস উভয়েই করিয়াছেন। 
কুধদাস কবিরাজ 'আলঙ্কান্িক পদ্ধতিতে ৩৫ চরণে বিস্তার পূর্বক অনঙ্রবাদ 
করিয়াছেন কিন্তু যুনন্দনের অঙ্গবাদ এইখানে আশ্চর্্যজনকভাবে সংক্ষিপ্ত ও 
অনলগ্ষত। কবিরাজ গোস্বামী তাবাসুবাদ করিতে যাইয়। প্রথম তিনটি চরণ 


ভূমিক! স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পরবর্তী ভরপগুলি ব্যাথ্যামূলক ভাবাগ্বাদের 
উচ্ছল নিদর্শন । যখা_ 


সনাতন কুষ্ণনাধুধ্য আম্মতের সিন্ধু ॥ 
মোর মন সাহ্িপাতি সব পিতে করে মতি 
দুদ্দৈব বৈদ্য না দেস্স একবিন্দু ॥ 
কষণাঙ্গ লাবপ্যপুর মধুর হইতে স্থমধুর 
তাতে যেই মুখ স্থধাকর । 
মধুর হইতে স্থমধুর তাহা! হৈতে স্থমধুর 
তার যেই স্মিত জোতক্রাভর ॥ 
মধুর হইতে স্থমধুৱ তাহ! হৈতে স্থমধুর 
তাহা হৈতে অতি স্থমধুর । 
আপনার এককণে ব্যাপে সব ত্ৰিভুবনে 
দশদিকে বহে যার পুর ॥ 
স্মিত কিরণ স্কপুরে পৈশে অধর মধুরে 
tg সেই মধু মাতায় ত্ৰিভুবনে । 
_ ১) আহককর্ণা্থ গস সংখ্যক সাক, পৃঃ ৯৯৯ ডাঃ ৰ্ৰানবিহারী মজুনৰার সম্পাদিত - 
গ্রন্থ। 





<২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
বংশী ছিদ্র আকাশে তারগুণ শব্দে পৈশে 
ধ্বনি রূপে পায়া পরিণামে ॥ 
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অস্ত ভেদি বৈকুণ্ঠে যায় 
জগতের বলে পৈশে কানে। 
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি 
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ 
ধ্বণি বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রভ 
পতি কোল হৈতে কাড়ি আনে। 
ইবকুষ্ের লক্্মীগণে যেই করে আকর্ষণে 
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ 
নীবী খসায় পতি আগে গৃহ কম করায় ত্যাগে 
বলে ধরি আনে ক্ষণ স্থানে । 
লোক ধর্ম লঙ্! ভয় সব জ্ঞান লুপ্চ হয় 
'এছে নাচায় সব নানীগণে ॥ 
কানের ভিতর বাসা করে আপনে তাহ! সদ! স্কুরে 
অন্তশব্দ না দেয় প্রবেশিতে । 
আনকথা না শুনে কান আন বুলিতে বোলায় আন 
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ 
পুনঃ কহে বাহ্‌ জ্ঞানে আন কহিতে কহি আনে 
কষ রুপা তোমার উপরে । 
মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্ব্ধ্য মাধুরী 
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥৯ 
খদুনন্দনের অঙ্গবাদ ১৫ ছত্র বিশিষ্ট । অঙুবাদ কফ্ণদাসের অস্ুবাদের তুলনায় অতি 
লংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই । যথা_ 
সখি হে কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর । 
মধুর হইতে মধুর বহে চন্দ জ্যোৎস্সাপুর 
ত্রিতুবন যাহাতে উজোর ॥ 


৯॥ চৈতস্তচরিতাস্বৃত, পৃঃ ০৯৬, পণ্ডিত হরেকুফ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ । 
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কহিতেই মুখচন্দ দেখি পুন হালমন্দ 
শির ধুলায় কহে বাণী । 
মুখ অতি স্থমধুর তাহা হৈতে স্বমধুর 
তাহা হৈতে স্থমধুর মানি ॥ 
কহিতেই দেখে স্মিত অলৌকিক তার রীত bs 
স্মিত কথা কহন না যায় । 
মুগান্বঞ্জে বহয়ে গন্ধ যাতে গোপনারী অন্ধ 
কষ্ণমুখ স্মাধর্য্যময় ॥ 
কহিতেই রুষণবেশ দেখয়ে মোহন দেশ 
তাহা দেখি কহে পুনবার । 
কুষ্ণ কথামৃত কথা শুন ছাড় অন্ত বার্তা 
যাতে সব মাধুধ্যের সার ॥৯ 
বে বিষয়টি বল! হইবে তাহার প্রন্ততি পর্বের ন্যায় রুষ্দাস যে ভূমিকা রচনা 
করিয়াছেন যছুনন্দনের অন্বাদ্দে সেইরূপ কোন ভূমিকা নাই । আবার রুষদাসের 
পদে ভ্রীরুষণর দেহ লাবণ্য দর্শনে ভক্তহৃদয়ে যে গভীর ব্আনন্দাশ্ভৃতি প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহ] রফ্দাসে নানাভাবে__'র ফমা ধুধ অমৃতে র সিদ্ধু', “কুষণাঙ্গ লাবপ্যপুর” 
এবং এই জাঁবপ্যের একবণা-_‘ব্যাপে সব ভ্রিভুবনে” প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে 
বিশদভাবে একশ পাইয়াছে। কিন্ত যদুনন্দনের পদে লাবণ্য এরূপভাবে ব্যাখ্যা 
করা হয় নাই। যদুনন্দন কেবলমাত্র “কুষজজ অতি মনোহর’ বলিয়া! শীষের 
মাধুর্ধ বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, কষ্ণদাসের স্তায় ত্রিতুবনে লাবণ্য ব্যান্তির কথা 
বলেন নাই । প্রীরুষের দেহের বর্ণনায়_'মুখে অতি স্থমধুর তাহা হৈতে সুমধুর" 
উক্তিতে রুষণদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অঙ্বাদে যছুনন্দনের বিশেষ 
। মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে, “হুমধুর মানী’ শব্দটি যদুনন্দনের নিজের 
সংযোজন! । ইহা মূল ক্লোকেও নাই, রফদাসের অহবাদেও নাই । কুষদাসের 
পদে যে বন্দর আলঙ্কারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়_ 
মোর মন সান্সিপাতি স্বপিতে করে মতি 
ছুদৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু । 





৯॥ জীকুষ্ণকৰ্ণাস্বত, পৃঃ ১১৯, ডাঃ বিমালবিহারী নলুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ । 
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উপমেয় ‘মন’ এর সঙ্গে ‘সারিপাতিক’ উপমান শব্দ ব্যবহার করিয়া যেখানে__ 
ছর্দৈবরূপ বৈদ্থাকে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে দুর্দেব বৈদ্য তৃষ্ার্ড আমাকে 
একবিন্দুও পান করিতে দেয় না, বায়ু পিত্ত ও কফের প্রাবল্য ঘটিলে রোগী যেমন 
অনিবাৰ্ষ পিপাসায় কাতর হুইয়া সব জস পান করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্ত বৈদ্য তাহা 
পান করিতে দেয় না, সেইরূপ কবির মন রুষ্ণ-প্রেমে লিপাসাক্স তৃষ্ণার্ত কিন্ত 
ছর্দৈবই এইখানে বৈস্তের ন্যায় তাহার তৃষণ নিবারণে অন্তরাগ্ন হইক্। দাড়াইয়াছে। 
অলঙ্কারপূর্ণ ব্যঞ্রনাময় ভাষার এই উক্তি পদটিতে বিশেষ সৌন্দর্ আনয়ন করিয়াছে, 
কিন্ত যদুনন্দনের পদ্দে এইরূপ আলঙ্কারিক ব্যঞ্চনাময় উক্তি না থাকায় এবং 
অনেকটা আক্ষরিক হওয়ায় রষ্ণদাস কবিরাজের পদের স্যার উৎকর্ষ, লাভ 
করে নাই । 


যদুনন্দন প্রীরুফকর্ণাস্বত অহুবাদকালে সারঙ্গরঙ্গদা টাকাও যে অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহ। পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই স্থানে উন্ধতিপহ তাহার কিছু 
দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল । সারলরদায় আছে_ 
অথ দাক্ষিণাত্য: কষ্ণবেস্বা-পশ্চিমতীর নিবাসী পত্ডিতঃ 
কবীঙ্গ প্রীবিষমঙ্গল নামা কশ্চিদত্রাক্ষপ: কিলাসিৎ।৯ 
_ক্াক্ষিণাত্য দেশে রুষ্চবেহ্থা নামক নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিত ও কবিরূপে 
শ্রবিশষমঙ্গল নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
যছুনন্দন এই উক্তির আশুগত্য রক্ষা করিরাই বলিতেছেন__ 
দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কুষণবেস্থা নদী । 
তাহার পশ্চিম তীরে তাঁহার বসতি ॥ 
শ্রীবিষমঙ্গল নাম ব্ৰাহ্মণ পশ্ডিত। 
কবীজ্ অবধি সব লোকের বিদিত ॥২ 
“সব লোকের বিদিত' উক্তিট ব্যতীত অপর সকল উক্তিই টাকার বিশ্বস্ত অগ্করণে 
গঠিত । এইরূপ ২, ৩, ১৮, ২৩, ৩২ প্রভৃতি শ্লোকের টীকার অনুসরণ ঘহনন্দনের 
অঙ্বাদে লক্ষ্য কর! বাক্স। দৃষ্টান্তপ্বূপ সারঙ্গনসদার, টীঙ্গা সহ যহনন্দনের আর 
একটি অঙ্গুবাদ উদ্ধত হইল-_. 


7 ৯ সারঙ্গরজদা, পৃঃ তুমিক! >, বহরমপুর সংস্করণ, ১০০২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ । 
হ॥ কুকষকর্ণাসুত, কঃ ৰি ৩৭-৬, পৃঃ ১ 
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অথো পৰি পথ্যাগচ্ছতোহস্ত বাহু দশায়াং সাধকরীতোৎ- 
কনা ভক্তি সিদ্ধান্তোদ্‌গারিনী তৎকালমেবাস্তরাবেশাত 
সিন্ধাবলালসয়া কেবল রসোদ্গারিস্যক্তি ।৯ 
__পথে পথে চলাকালে বাহদশায় দৃষ্ট তাহাতে সাধকোচিত উৎ্কষ্ঠার নিমিত্ত, 
সিদ্ধগণের স্যায় আকাঙ্ক্ষা জন্য এবং অস্তরাবেশ হেতু তক্তি সিদ্ধান্তের উক্তিগুলি 
রসোদ্গারিণী লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল 
এই টীকার অনুবাদ করিতে যাইয়া বিশেষভাবেই আনুগত্য রক্ষা করিয়াছেন) 
যতুনন্দন। টীকার ভাবাহ্সারে তিনি বলিয়াছেন 
পথে পথে চলি যায় বাহৃদশায় স্থিতি । 
সাধকে” ব্যাকুল” অতি উৎকন্ঠিত মতি ॥ 
ভক্তি সিন্ধান্ত কথা কহিতে কহিতে । 
অতিশয় অন্তর আবেশ হইল! তাখে ॥ 
সিদ্ধ প্রায় লালসায় ভরি গেল মন । 
বসোদ্গারি উক্তি হেন কেবল লক্ষণ ॥৪ 
কিন্ত কোন কোন স্থানে দেখা যায় কবি অস্্বাদকালে মুলগ্রস্থ বা টাকার বক্তব্যের 
সঙ্গে নিজের মৌলিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। অষ্টাদশ স্লোকের তৃতীয় চরণে 
বিধ্বমঙ্গল কর্তৃক উক্ত হুইয়াছে_ 
“মূরলীরব তরলীরুত মুনিমানস নলিনং" 
অর্থাৎ শ্রীরুফে৷ বংশী ধ্বনির রবে মুনিদের মন কমলের ন্যায় দোলায়মান হয় । 
সারঙ্গরঙদ! গ্রন্থে কবি ক্রষ্ণদাস ইহার ব্যাখ্যা করিয়া! বলিলেন_ 
বাহে তু মুনিনাং জ্ঞানিনাং মেরুবহস্থির কঠিণ্যাপি 
মানসানি নলিনবৎ কোমলানি চঞ্চলানি কুতানি ।* 
_বাহ দৃশ্যে মুনি ও জ্ঞানীগণের যে হৃদয় পর্বতের স্যায় স্থির ও কঠিন মনে হয়, 
ভরুফের মুরলীরব শুনিলে তাহাও কমলের স্যাক্গ কোমল ও চঞ্চল হইয়া উঠে। 
[: 7, বহুরসপুর সংস্করণ, ১০০৫ সালে প্রকাশিত এস । 
হ। পাঠান্তর--'সাধকের” ডাঃ বিমানবিহান্রী সুদান সম্পাদিত অস্থ, পৃংস জে 
৩। পাঠাস্তর-_“হেন', ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃঃ ২॥ 
৪। গ্ৰীকুষ্ণক্ণা্বৃত, 2 ৩৭-৬১ পৃহ খ । 
*। সাৱঙ্গরঙ্গদা, পৃঃ ০০, রামনারাত্ণ বিশ্যারত্র সম্পাদিত গ্রন্থ । 
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শ্ররুষের বংশী রবে সুনীগণের যে চিত্ত চাঞ্চল্যের কথা বিশ্বমঙ্গল বলিয়াছেন, 
বাহু অর্থ ধরিয়া শরীকুষ্দাস কবিরাজ যেখানে সেই একই প্রকার উক্তি করিয়াছেন, 
যদুনন্দন সেইখানে মূলের বা টাকার অনুসরণ না করিয়! অথচ মূলভাব অঙ্গজ 
রাখিয়াও মৌলিক কমন! পরিবেষন করিয়াছেন। «১ চরণযুক্ত এই পদের ৩৯. 
হইতে ৩৬ চরণের মধ্যে তাহা উক্ত হইয়াছে । যথা__ 
করেন মুরলী গান অতি হুমাধূর্ধ দান 
তাহা দেখি কহে পুন আর । 
সেই মানে বলি নারী কুষ্ণ তারে পায়ে ধরি 
নারে মান দূর করিবারে। 
সে সব মানিনী মান তরলী করিল গান 
কি তায় রাধিকা রসময় ॥৯ 
যদুনন্দন এইখানে মুনীদিগের কথ! বর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনে মানিনীগণের 
মান তরল হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মূনীগণের কথ! বজিত হওয়ায় মূলভাবের 
সৌন্দর্যে হানি ঘটে নাই। বরং ভাবাহ্বাদের দিক হইতে মানিনীগণের 
প্রেমাহভূতির একটি নূতন সৌন্দর্খ চেতনা প্রকাশ পাইয়াছে। ২* সংখ্যক গ্লোকের 
অস্থবাদেও ব্ষিমঙ্গল বা রুষণদাসের টীকা অতিক্রম করিয়া মৌলিক রচনার দৃষ্টান্ত 
স্থাপন কবিয়াছেন তিনি । বিংশতি সংখ্যক গ্লোকের ওয়, ৪র্থ চরণে বিষমঙ্গল 
বলিয়াছেন 
পুন প্ররুতি চাপলং প্রণয়িনীতুজা! যজ্রিতং 
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলি শয্যেখিতং ।২ 
- প্রণস্মিণীর ছুই বাহুর বন্ধনে যিনি আবদ্ধ এবং পুনরায় চঞ্চলতভাপ্রা্চ তিনি 
আমার চিত্তে শ্ষ-রিত হউন । 
কুষ্ণদাস কবিরাজ টাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন_ 
অথ তস্যাঃ কেলি লালসাং বীক্ষ্য রসিক শেখরত্বাৎ 
x পুনস্তামত্যুন্দী পয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং জং চ বাসস্থান- 
গমনচ্ছন্মন| তহুত্থানং তথা ত্রিরোধানাং চ দৃষ্টাহ ।৩ 
31 জ্বককৰ্ণাস্বৃত, কঃ বিঃ ৩৭-৬, পৃঃ >*ক । 
২। প্রীরুককর্ণাস্থত, ২* সংখ্যক শ্লোক, পৃঃ ৩২, ডাঃ বিমালবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 





শ্রন্থ। 
৩। সারঙগর্দা, পৃঃ ২৩, রামনারারশ বিদ্তারক্ষ সম্পাদিত পন্থ । 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন < 


কুষণদীস প্রপগ়নিনীর ভুজবন্ধনের আবদ্ধ শীকৃষ্ণের পুনরায় চঞ্চলত! প্রাপ্তির কথা না 
বলিয়। শ্রীরাধার কেলি লালসার কথাই প্রধানত উল্লেখ করিয়াছেন । যদুনন্দন 
বিশ্বমঙ্জল কিন্ছা কৃষ্দাস কবিরাজের মত ্রুষ বা উ্ররাপার মধ্যে কোন একজনের 
বিলাস বাসনার কথা বলেন নাই । তিনি রাধা-ক্লষণ উভয়ের বাসনার কথা উজ্লেখ 
করিয়া! ভাবাঙ্গবাদ করিয়াছেন_ 


কিশোর কিশোরী রসে নিমগন নিশি দিশে 
করে ধরি করে আকর্ষণ । 


ধণি তাহা নাহি ছাড়ে পীতবাস দুহু করে 
আকধিতে বঙ্কারে কক্ষণ ॥ 

কেলি ক্রমে গলিয়াছে দুহার কুস্তল পাছে 
গোবিন্দের বেণী রাই চূড়া । 

চুড়ায় ময়ূর পুচ্ছ বেনীতে রত্রের গুচ্ছ 
খনসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥ 

প্ররুতি চঞ্চল দু মুখে হাস্য লহু লছ 


ঘন ঘন রাধিকার ভুজ লইয়া । 
নিজ কণ্ঠে জাতে শ্যাম শোভা হৈল অঙ্গপাম 
(তেহো কণ্ঠ ধরে বন্ধ খুয়া ॥ 
বসিলেন পুষ্প শেষে শোভাতে ভূবন মজে 
কাস্ত্যের প্রবাহ বহি যায়। 
এই কেলি শয্যা স্থান শোভা! স্ফুরু মনোস্থান 
এ যদুনন্দন গান গাত ॥৯ 


কিশোর কিশোরী রসে নিমগন’ এবং “প্রকৃতি চঞ্চল দুহ’ বলায় দুইজনের 
অভিলাসই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এইখানেই যছুনন্দনের শ্বতত্রত!। 

৬৬ সংখ্যক গ্লোকের অনুবাদেও ব্বিম্ঘল ও কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব 
অতিক্রম করিয়া যদুনন্দন মৌলিক স্থষ্টি করিয্জাছেন। মুল শ্লোকে যেখানে বলা! 
হুইঙ্গাছে__ 





১। ভ্রীরুফকর্শাস্থৃত, কঃ বিঃ ৬৭৯, পৃঃ ১৮ক | 


৫৮ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


বক্ষস্থলে চ বিপুলং নক়নোৎ্পলে চ 
মন্দস্মিতে চ ম্বহুলং মদজলিতে চ। 
বিশ্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ 
বালং বিলাস নিধিমাকলয়ে ৪৯ 
"যে বাল ব! কিশোরের বক্ষস্থল ও বিশাল নয়ন কমল, মৃদু মন্দ হাস্য ও মনোহর 
আলাপ, বিদ্বাধর এবং মুরলীর মধুর রবযুক্ত, সেই বিলাসনিথিকে কবে দেখিতে 
পাইব। 
কষণ্দাল গোস্বামীর টীকা 
নন্বধুপৈব তং ত্রক্ষসি, ক্ষণং ধৈয্যং কুিবাতি পুনন্তাতি 
প্রবোধিতায়াঃ, সলালসং বচোহংস্রবদত্লাহ-সুভোঃ সখ্য: 
তং বিলাস নিধিং তৎ সমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদাকলয়ে । 
দ্রক্ষামীতর্থ, কীদৃশম্‌-বক্ষন্থলে চ নয়নোত্পলেচ 
বিপুলং বিস্তীর্ণম। মন্দাস্মিতে চ মদজল্লিতে চ মৃতুলম্‌ । 
বিশ্বাধরে চ মুরলী রবে চ মধুরম্‌ ।২ 
যদুনন্দন এই গ্লোকটির অঙ্গবাদ বিস্তার পূর্বক ৩১ চরণে সম্পূর্ণ করেন-__. 
সবি হে, কুষঃ নবশেখর কিশোর । 
তাখে স্থবিশাল মহানিধি !রসের মিলন বিধি 
কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ 


বক্ষস্থল পরিসর দর্শন স্-ছটাধর 
তরুণীরে আনন্দ যাতে। 
স্বলীতল কোমল অনঙ্গের তাপ হুর 
কবে আমি মিলিব তাহাতে ॥ 
নীলোৎ্পল ছুই হয় পরম বিদীর্লম় 
অতি দীর্ঘ অতি ু-চাপল । 
কমল উপরে যেন নাচে খঞ্জ রীট হেন 


তবে শোভা দেখিব তরল ॥ 


_>৯। জীকৃক্ককৰ্ণাম্বত, ৬৯ সংখ্যক স্লোক, ৯5৭ 
২। সারঙ্গরঙ্গদা, পৃ ৰিন্যারক্ব সঙ্কলিত এন্থ । 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন হল 


তৈছে মৃহ্‌ মন্দহাস পুষপগুচ্ছ পরকাশ 
সদাই প্রণয় সুখচান্দ । 
কবে নিরখিব আমি জুড়াইব দু নয়ানি 
কৰে আবির ভাঙ্গিবেক ছন্দ ৷ 
বচনে মৃদুতা তেন অমৃত উগরে যেন 
অর্থ বাণী শ্রবণে পশিলে। 
কুলছাড়ে কুলবতী সদা হয় উন্মতি 
কবে ত! শুনিব শ্র'তিমূলে ॥ 
হিশ্বাধর মধুর উগারে অস্বতপূর 
রসের অরুণে হুধামাথা । 
কবে নিরখিব আমি কহ দেখি সবি তুমি 
এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা ॥ 
মুরলীর রবে তেন মাধুরী বরিখে যেন 
অমৃত বরিষে দশ দিশ! । 
শ্রবণে শুনিব কবে হেন কি স্থদিন হবে 
পূর্ণ হবে এই মন আশা ॥ 
কহিতে কহিতে অতি ইদন্ বাড়ি গেল মতি 
সেই রুষ্ণ দেখে যেই জন। 
তার ভাগ যে বাখানে তাহে যেই যেই কহে 
লীলাশুক করয়ে বর্ণন+ ॥ 
যদুনন্দনের এই অঙ্গবাদ মূল স্সোক ও ক্ুষদালের ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক বিস্তার- 
মূলক | ক্রফ্দাসের ব্যাখ্যা প্রধানত মুলাহুসারী । কিন্ত যনুনন্দন গ্লোকের ভাব 
অবলম্বন করিয়া শীরুষণের বক্ষস্থল, নয়মোপল, মন্দহাস্য মধুর আলাপ, বিদ্বাধর ও 
মুরলীর রব-_প্রত্যেকটি বিষস্সই বিস্তারপূর্বক হন্দর বর্ণনা দিক্সীছেন । শ্রীকৃষ্ণের 
বঙ্ষস্থলকে ‘দর্শন হুছুটাধর" তরুণীচিত্তে আনন্দদানে তৎপর এবং শীতলতায় 
‘অনঙ্গের তাপ হর’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ‘নয়নোৎপলকে’ 
দনীলোহপলঘ়” বলিয়া! ‘নীল’ বিশেষণে বিকৃত করিয়াছেন, তাহ! যে “হুচাপল' 





১) আীকৃক্ষকর্ণাস্বত, কঃ বিঃ ২৭-৩, পৃঃ ॥*- ক-ৰ । 


© 


৬০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তাহার উল্লেখ শ্লোকে বা! টাকায় ন! খাকিলেও সেই অঙগক্ত উক্তিটি যদুনন্দন স্পষ্ট 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরুষের অক্ষি পল্পবের বর্ণনাও ব্যঞ্রনাময় ভাষায় 
করিয়াছেন__“কমল উপরে যেন নাচে খঞ্জ নীট" উক্তি ছারা । শ্রীরুষে্র মৃদ্মন্দ 
হাসি যছনন্দনের দৃষ্টিতে “পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ” বলিয়| মনে হয়, বচন ‘অমৃত উগরে+ 
বলিয়! মনে হয়, শ্রীকফের এই অমৃতময় বচন শুনিলে “কুল ছাড়ে কুলবতী', তাহার 
বিশ্ব অধর “উদগারে অস্বতপূর" তাহার মুরলীর রব-__“অম্ুত বরিষে দশ দিশা” প্রভৃতি 
রূসময় উক্তিতে যছুনন্দনের কবিকল্পনার প্রসার লক্ষিত হয়। এই সব উক্তি মূল 
শ্লোকে নাই, রু্ণদাসের টীকাতেও দৃষ্ট হয় না। যছুনন্দন এই সব স্থলে তাহার 
মৌলিক কৰি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । এইরূপ ৮৮ সংখ্যক গ্গোকের তৃতীয় চরণে 
“প্রণয় পীত বংশী মুখং' এবং চতুর্থ চরণে ‘জগত্রয় মনোহরং' উক্তির ব্যাখ্যার কথাও 
উল্লেখ করা যায়। প্রথম শব্দটির অর্থ হয় ‘প্রেমে বংশীবাদনরত সুখ" । শ্রীরুফদাস 
কবিরাজ টাকায় ইহার ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন__“প্রণয়েন লীতং চুম্বিতং বংশ্যঃ স্বভগয়! 
সুখং খেন’ রুফদাসের ব্যাখ্যায় “ক্ৃতগয়া” শব্দটি নৃতন সংযোজন! । দ্বিতীয় উক্তি 
‘জগত্রয় মনোহরং' শব্দের রুষন্দাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইকপ-“ন কেবল 
মরুন্ধত্যা অপি তু জগত্রয় মনোহরং’ অর্থাৎ কেবল অকুদ্ধতীই নয় ত্রিজগতের 
লোকই মুগ্ধ হয় । যদুনন্দন এইখানেই মুল বা টাকার অঙ্গসরণ করেন নাই । 
তিনি স্বতস্্র ভাবে বলিলেন__ 
শুকনা বংশীর মুখ চুম্বি যেহো পায় সখ 
প্রণয়নে পিবয়ে এই কাজ? 
দ্বিতীয় উক্তি অরুন্ধতী শব্দের উল্লেখে যদুনন্দন বলিলেন _ 


ন কেবল অরুন্ধতী সতি মন হরে নিতি 
জগতের মনোহর বেশ । 
. . . 
কৈশোর বয়স সার প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার 


এক অঙ্গ প্রতি শোভা হেরি । 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৬১ 


শ্ররুষণকর্ণাস্ৃত গ্রন্থের অনুবাদে বিশেষ দক্ষতার পরিচর দিলেও ‘রাগ’ সম্বন্ধে 
যছুনন্দন নিজস্ব কোন কৃতিত্ব দেখাইভে পারেন নাই। পদগুলি রচনা করিতে 
যাইয়া তিনি কোন রাগের উল্লেখও করেন নাই । অন্য অন্থবাদ গ্রন্থে পদ রচনা- 
কালে “যথা রাগ’ বলিয়া উল্লেখ করিস্থাছেন । এই স্থলে সেস কোন উল্লেখ নাই । 
কিন্ত ছন্দ প্রয়োগে তাহার নিপুণতা লক্ষ্য করা যাক । কেননা, মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত 
বলস্ততিলক, উপেঙ্ছবঙ্ছা, তোটক, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, ইচ্জবঙঞা, অভ্ষ্প, শালিনী 
প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত ছন্দ দেখ! যায় বাংল! ভাষায় রচনাকালে সেই সব ছন্দ 
রূপান্তরিত কর! সহজ্দ নয়। সংস্কৃত ছন্দ মূলত বাংলা ছন্দ হইতে শ্বতঙ্থ । সংস্কতে 
পর্বাঙ্গ, মাত্রা, চরণ ইত্যাদির মধ্যে সামগ্রন্ত বজায় রাখিরার তেমন আবশ্যকতা! 
নাই কিন্ত বাংল! ছন্দে পৰবাঙ্গ, মাত্রা ইত্যাদির মোটামুটি একটি সামঞন্ত আনিতে 
হয়; সংস্কতে ছন্দ রচনায় সেই স্থলে গতি, লয়, ধ্বনি প্রভৃতি অনুপারেই তাহা 
উৎকর্ষতা লাভ করে। যছুনন্দন প্রতিভাসম্পন্ন কৰি হওয়ায় উল্সিখিত সংস্কৃত 
ছন্দগুলির অনুসরণে পর্বাঙ্গ, মাত্রা! প্রভৃতি রচনায় মূলের সঙ্গে লাম বজায় রাখিয়া 
পদ রচন! করিয়াছেন এবং ছিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী, মাত্রাববত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 
স্থললিত পদ রচনা করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । 





গোবিন্দ লীলাম্বৃত 


ভ্রহেমলত! ঠাকুরানীর শিশ্যা বৈদ্য যদুনন্দন দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে বিশিষ্ট একজন অনুবাদক তাহা যহুনন্দনের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ এবং 
গ্রীল ক্লফণদাস কবিরাজ মহাশয়ের সংস্কৃত গোবিন্দলীলাম্বত গ্রন্থের যদুনন্দন কৃত 
অন্থবাদ গ্রস্থের রচনারীতির সৌন্দর্য ও মাধুধ দারা প্রমাণিত হয়। মূল গোবিন্দ- 
লীলাম্মতে শৃঙ্গার রসের অবতার ও সগুণ সম্পন্ন শ্রীরু্ণ নায়করূপে বণিত 
হইক্সাছেন। ২০ সর্গে বিভক্ত ও ২৫৮৮ টি শ্লোক সমস্বিত মহাকাব্য জাতীয় 
এই গ্রন্থে কবিরাজ মহাশক্স শররাধারুষ্ণের দিবারাত্র অইথামের লীলাকাহিনীর 
একটি সুন্দর চিত্র আকিয়াছেন। 

অগ্রবাদকালে যহুনন্দন সেই ভাব-ময় লীলা-কাহিনীকে অন্ররূপভ|বে বর্ণনা 
করি রচনায় মূল সৌন্দর্য ব্যাহত রাখিয়া ও মৌলিকতাহ্ার কবি-_ প্রতিভার 
পরিচয় দিগাছেন। 

গ্রান্থারস্তের প্রথমেই কবিরাজ গোস্বামী মঙ্গলাচরণ অংশে যেখানে বলিয়াছেন__ 

শ্রুগো বিন্দৎ ভ্ৰজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং | 
বন্দে বুন্দাবনাধীশহ শরীরাধা! সঙ্গনন্দিতম্‌১ ॥ 

খিনি ক্রন্গবালীদিগেহ আনন্দসমূহের মহামন্দির স্বরূপ, যিনি বুন্দাবনধামের 
অদীশ্বর, শ্রীহাধিকার সঙ্গ খে যিনি 'আনন্দে।২ফুল তাহাকে বন্দনা করি। 

ইহার পরবর্তী অংশে শরীফের আধ্যাত্বাক্ প্রেম মহিমার খে উল্লেখ__ 

যোহ' জ্ঞান মত্ত: ভুবনং কুশালুরুল্ল ঘয়ন্রপকারোতপ্রমত্তং | 
মপ্রেম সম্পদ হুধয়াদুতেহহ লীরুষ্ণচৈতন্যমমূং প্রপন্তেই ॥ 

বিনি অজ্ঞান মত্ত জীবগণ:ক ভবরোগবুক্ত করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রেম সম্পত্তিন্ধপ 
স্ুধাপান করাইরা প্রমত্ত করিলেন পেই অস্কুত চেষ্টাশালী শফধটৈতন্তকে আমি 
প্রণাম কৰি। 

এই আমধুর উল্ভিগুলির হ্বাদকার্ধে যহুনন্দনের রচনার সার্বকতাই লক্ষ্য 
করা যাক্স। যথা_ a 





৯. গোৰন্দলীলান্ব ত, পৃঃ >, ছাপাগ্রনথ, প জাশক ই নিৰ্মলেন্দু ঘোৰ । 
২॥ গোৰিন্দসীলাস্বৃত, পৃঃ >, ছাপাগ্ৰস্থ. প্ৰকাশক ইনিৰ্মলেন্দু গোব। 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দল জলা 


গোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ 
ভ্ররাধিক। সঙ্গানন্দময় । 
বন্দে বুন্দাবনধীশ বাঞ্ধ| কল্পতরু ঈপ 
সর্ব্বানন্দ যাহার আশয় ॥ 
অজ্ঞান মত্ততা ক্ষিতি দেখি কপ! কৈল অতি 
নিজ প্রেম সুধা অন্ভুত। 
দিয়া মাতাইল যেই প্রীরুধচৈতন্ত সেই 
তার পদ্দে প্রণতি বহুত? ॥ 
অনুবাদে যহুনন্দন মূল ্লেরকের উক্তি অপেক্ষা একটি অতিরিক্ত উক্তি 
“বান্ধা কল্পতরু ঈশ" বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মূল রচনার সৌন্দর্য অঙ্গবাদে 
ক্ষুণ্ন হয় নাই। বরং প্রীকুষকে "বাহু! কল্পতরু' বলায় পদে একটি নৃতন 
সৌন্দখ আরোপিত হুইয়াছে। 
কুষ্দাস কবিরাজ গোবিন্দলীলাম্বতে অষ্ট কালীয় নিত্যলীলার বর্ণনায় যে, 
নিশা-অবসান কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভাত পল্সের পত্রদলের ক্রমে ক্রমে 
বিকাশ লাভ করার ন্যায় করিয়া ২৩ সর্গে তাহা পূর্ণ বিকশিত হইবার রূপ 
দান করিয়াছেন, যদুনন্দন সেই শুভক্ষণটি অবলম্বন করিয়াই রাধাক্ফ্ণর লীলা 
কাহিনী বর্ণনা করেন। নিশাস্ত লীলায় পক্ষীগণের কলরবে যদুনন্দন শরীরাধারুফের 
নিজ্রাভঙ্গ করাইতেছেন_ 
নিশা অবসানে পক্ষ জাগিল সকলে । 
নিঃশব্দেই আছে সন্তে নিজ নিজস্থলে ॥ 
রাধারুষ্ণ জাগাঁইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে । 
বন্দ আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে না পারে ॥ 
তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে । 
ক্রীড়ার ক বেড়ি রে শব্দ ৰে ॥ 


এইমত নেন লিগা ডি 1 
জাগিলেন রাধারুষ, ছু 'অবিদ্দিতে+ ॥ 
ড় লোৱিশ লীলাস্বত অন্থ, পৃঃ > ছাপা শ্রন্থ, প্রকাশক জীনিমপেন্দু ঘোৰ । 


২। গোৰিন্দ লীলাম্ৃত, সাহিত্য পরিবদ্‌ ২৯১,পৃঃ <খ, ছাপা পথি প্রকাশক শরনির্মলেন্দু 
খোষ, পৃহ ৯৯ । 








© 


৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


শারিক! প্রভৃতি পক্ষীগণের কলকঠে রাধাকুক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রজনী প্রভাত 
হইক্সাছে জানিয়! শরীরাধার কষ্ণ-বিচ্ছেদ আশঙ্কাযুক্ত কাতর হৃদয়ের চিত্রটি যদুনন্দন 
কবিত্ব পূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা__ 
শারিক! বচন শুনি রাধা! বিনোদিনী । 
সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি ॥ 
মন্দর পর্বত ক্ষীর সমুত্র পতনে । 
ক্ন্ত হয় তাতে ইচ্ছেমহ! মীনগণে ॥ 
এঁছন রাধিকা মন নয়ন খুরয়। 
বিচ্ছেদ দুঃখিত শয্যা! হইতে উঠয়? ॥ 
প্রথম সঙ্গে একটি প্লোকে শঃ্চদাল কবিরাজ শরকবষ্ণের লীলামৃত বর্ণনায় যেখানে 
নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করিয়াছেন 
অপটুরতি শুটস্বস্তচ্ছ বুদ্ধামপাত্রঃ 
পুরু রস ফলনেচ্ছু: কষ্ণ লীলামবৃতাবেজ। 
নিরবধিহি তদন্ত: ক্রীড়তাং বৈষ্ণৱানাং 
কিমু নহি ভবিতাহ হং হাস্য হেতু গরীয়ান* ॥ 
আমি অন্পবুদ্ধি চঞ্চল, অপাত্র এবং পটু হুইয়া রষ্ণলীলামৃত সিদ্ধ রস বর্ণনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইযাছি। বোধহয় ইহাতে এ সাগরের অভ্যন্তরচারী বৈষ্ণব সকল 
আমাকে উপহাস করিবেন । 
ক্কধ্দাস কবিরাজ যেমন কুষ্ণলীলা রস বর্ণনায় নিজেকে আযোগ্য বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন, এই ক্লোকের অনুবাদ করিতে যাইয়া! যছুনন্দনও যেন এই 
উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলেন__ 
আমি যে অপাউও অতি টস্থ বুদ্ধের গন্ডি 
অতি অপাত্র আডাহাড়ি যেন। 
ক্বষ্চলীলা রস সার তাহে চাহ রাখিবার 
বৈষ্ণবের হাস্তের বন্ধানগ ॥ 





১। গোবিন্দ লীলাম্বত, সাহিতা! পরিষদ্‌ ২৯৬, পৃঃ *খ প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ, পৃঃ ১১। 
২1 গোবিন্দ লীলাস্বত,১/ জোক ॥ রি 

৩। পাঠান্তর-_অপটু, হা গ্রন্থ পৃঃ ২, প্রকাশক 'নর্মলেন্মু ঘোষ । 

৪ । গোবিন্দ লীলাম্বৃত, সাখিত্য পারষদ্‌ ১৯৯, পুঃ ২ক, ছ।লা। অন্ধ, পৃঃ < । 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৬৫ 


এইখানে যদুনন্দন কুষ্দাসের উক্তির ন্যাক্স “অপটু” “অপাত্র' শব্দ এবং বৈষ্ণবের 
হান্াস্পদ হওয়ার কথ! অপরিবতিত রাখিয়াছেন। তাহার অনুবাদে শব্দ এবং 
ভাব লইয়! যে নিজস্ব কবি কল্পনা-ও বিস্তারের রীতি দেখা যার এইখানে 
তাহার ব্যতিক্রম দেখ! যার। তবে ‘অপাত্র' শব্দের ব্যাখ্য। করিতে যাইয়া 
“আতঙাহাড়ি' শব্দ প্রস্নোগ করিয়া! সামান্য বৈচিত্র আনক্সলের চেষ্টাও দেখা! যায়) 
কুমারের চাকে দিবার পূর্বে মাটির পাত্র বা হাড়ি যেমন কাচা থাকে বলিয়া 
তাহা। অপাত্র রূপে গণ্য হয় যদুনন্দন সেইরূপ পক অর্থাৎ কাচা পাত্রকে 
“আঙাহাড়ি' বলিয়া নিজেকে অযোগ্য পাত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ 
অনেক গ্নোকই মৃলান্ুসারে অঙ্গদিত হইয়াতে । তবে সামান্য পার্থক্য সেখানেও 
ন! দেখা যায় এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্বব্ধপ অপর একটি গ্নোক সহ অঙ্গুবাদ উপস্থিত, 
করা যাইতেছে_ 
মদান্ত মরুসঞ্চার বিশ্ল| গাৎ গোকুলোন্মখীম্‌ 

i সম্থঃ পুষ্ণস্কিমাং স্রিন্ধাক্ণকাসার সহিখো৯ ॥ 
সরোবর যেমন মঞ্চভুমিতে সঞ্চরণে ক্ষীণা গাভীকে স্থান দান করেন, সেইরূপ 
আমার মুখরূপ মরুন্কুমি সঞ্চারিনীও গোকুলোন্মুদী বাণীকে পণ্ডিতগণ নিজ নিজ 
কর্ণ সরসীতটে স্থান দান ককুন। 


মূল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের এই অংশের অগ্বাদ কার্চেও যহুনন্দন অনেকট! 
আক্ষরিকতা বলায় রাখিয়াছেন। যেমন_ 


মোর সুখ মরুস্থল বানী খিররূপ চয় 
গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ । 
বৈষ্ণবের কর্ণনদী প্রবেশ করয়ে যদি 


পুষ্ট স্িগ্ধ হইবে তখন২ ॥ 
যদুনন্দন এইখানে অতি সংক্ষেপে এবং মূলভা বার্থ অঙ্সরণেই অন্বাদ করিয়াছেন 
তবে দেখা যায় মূলের ‘সস্তঃ' স্থলে যদুনন্দন “ৰৈষ্ণব' শব্দ প্ৰয্োগ করিয়াছেন ॥ 
প্রথম সর্গের কয়েকটি গ্লোকের অন্বাদই এইরূপ সংক্ষেপে এবং মূলাহ্যায়ী । এইরূপ 
আর একটি গ্রোকের ও অনুবাদের উল্লেখ করা হইল__. 





১॥ গোৰিন্দলীলাম্বৃত, >/» ক্লোক । 


২॥ গোবিন্দলীলাস্বৃত, ছাপা অন্থ পৃঃ ২, শুঃ নির্লেন্ু ঘোষ । 
০৮202 


৬৮ 





কুক্জাং গৃহিদ্া নিরগান্মুদুশ্হিত1৯ | 
_ _ইঙ্নীলমনি খচিত, কাঞ্চন জড়িত, গতিনী রমণীর কুচকলিকা তুল্য হন্তিদন্ড 
নিথিত যে সম্পৃট, সিন্দুর পূর্ণ সেই সম্পূউ কোন সী গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ হাক 
সহ কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন । 
এই তাবটি অবলঙ্কন করিয়! যদুনন্দন প্রাঃকালে কুঞ্জ হইতে শীরাধারুষ্চের 
লবীগণ সহ গৃহ গমনের চিত্রটি উপস্থিত করিরাছেন। বথা__ 
সিন্দুরের পাত্র তবে লয় অন্যজন । 
অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ ৷ 
কাঞ্চনের তলা আবার ঢাকণি নীলমণি ॥ 
কুচযুগ শোভে যেন প্রথম গুবিণীং ॥ 
বদুনন্দন এইখানে ও নিজের মৌলিক স্ষ্টির কোন প্রয়াস করেন নাই, মুল ভাবই 
ৰখাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত মূল গ্লোক্ে যে সিন্দুর কোট! '‘দাস্তং' 
অর্থাৎ হস্তিদস্তে নিমিত বলিয়া উল্লেপ কর! হইয়াডে যদুনন্দনের অনুবাদে তাহার 
উলজেখ নাই । তবে মূলে যেখানে গভিনী নারীর ‘কুচকুটনে'র সঙ্গে সিন্দুর পাত্রের 
উপমা দেওয়া হইয়াছে, 'অগ্তবাদে সেই অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। দুইটি ভিন্ন 
জাতীয় বস্তর মধ্যে সাদৃষ্টজনিত হুন্দর উপমা মূলের স্কায় দক্ষতার সঙ্গেই পরিবেষণ 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি স্থলে অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেও অনেকস্থলেই 
বিস্তারমূলক '্সনুবাদের পরিচয় পাওয়া যায । যখা_ 
স্ক্রণমকর কুণুলং মধুরমন্দ হাক্যোদয়ং 
মদালসবিলোচনহ কমলগস্কি লোলালকম্‌ । 
মুখ স্বদশক্ষতাক্জন মলীমসৌন্ৎ হবেঃ 
সমীক্ষ্য কমলেক্ষণ! পুনবনূছিলাসোন্কা৩ ॥ 
__মদালসলোচন, পদ্দের স্যার স্থগন্ধযুক্ত চঞ্চল অলকাবলি শোভিত শ্বদ্বশন ক্ষত ও 








৯॥ গোবিস্দলীলাস্মত ১৮০ শ্লোক । 
২॥ গোবিস্দলীলাস্ৃত, ছাপা গ্ৰন্থ, পৃঃ ১২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোৰ 1 


৩। গোবিন্দ লীলাম্বৃত, ১/৫৮ জোক । 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও বন্ছুনন্দন ৯ 


কষজ্ছল চিহ্নে চিন্কিত, মনোহর মকর কুণ্ডলে পরিশোতিত এবং, সব মধুর হাক্তত্ুক্ত 
শররুকের বদন ্ববলোকন করিয়া কমলনগ্কন। পুনরাত্র বিলাসের জগ অত্যন্ত ব্চগ 
হইলেন । ্ 
ষদ্ধনন্দন এই ক্লোকটির ভাবান্রবাদ করিতে নিজন্ব কৰি-কল্পনার নদ 
কনিকা শ্রীরুষ্ণের কূপ বর্ণন| করিয়াছেন 
মকর কুণ্ডল দোলে কুষ্ষের শ্রবণ মূলে 
ঢর ডর গণ্ডের লাবণি। 
সুখে মহ মন্দহালি উপরে অমিয়ারাশি 
মদালসে নয়ন সোহিনী ॥ 
ললাটে অলক! লোল যেন তৃঙ্গপতি ভোল 
মুখপদ্ম শোভা মধু পানে। 
মুখ দশনেতে? ক্ষত আপ্নে মলিন যত 
ওষ্ঠাপর ভৈগেল রঞ্জনে ॥ 
এইরূপে রুক্ণমুগ ধনি দেখি পাইল সখ 
পুন উন্মনা বিল/সতে ॥ 
নয়নে নয়নে ভু অবলোকে লছ লহু 
লঙ্ষ্। পায়। বলিল ক্ষেতে ॥ 





ষুল গ্লে!কে প্রীরুষ্ের মনোহর দুখ পন্মকে* মদালস! নয়ন, কমলগন্দি ক্মলকাঝলি 
শোভা, দশনের ক্ষত, কঙ্ছল লেপন এবং মকর কুণ্ডল হ্বান। পরিশোন্ডিত বল! 
হইয়াছে। কবি যছুনন্দন যথারীতি ইহার অঙ্জবাদ করিয়াও কবি-কল্পন! ছার! 
আরও সোঁন্দদ আরোপ করিয়া শীরুফের মূখ শোভার কথ! বিস্তারপূর্বক বর্শন। 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মকর কুণ্ডল ‘কুষ্ণের শ্রবশমূলে' দোলে। মূল 
প্রকে শ্রকঞ্চের ‘শ্রবণ মূলে’ কুণ্ডদ শোভা পাওয়ার উক্তি উহ রহিয়াছে 

যহুনন্দন সেই কথাটি অনুৰু রাখেন নাই । আবার, শররকের নানাবিধ শোতায় 
স্থশোভিত যে বদন মণ্ডল দেবি ীর্রাধারাণী পুনরায় বিলাসের নিমিত্ত ‘উন্ধনা' 
হইয়াছেন সেই সুখমগুল যে অত্যন্ত লাবশ্যযুক্ত হইবে তাহা যদুনন্দন কল্পনা করিয়া 





১। পাঠান্তর__“যদশন” ছাপা! অন্থ পৃঃ ৯, প্রক্গাশক নিৰ্বলেন্দু ঘোৰ । 
৯। গোনিন্দলীলাস্বত, কঃ: ₹১১৯ পৃঃ ৰ, ছাপা অন্ধ পু ৯ 








বশক নি্পেন্ছ ঘোৰ । 





ed বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


নাইয়া! বলিলেন__“চর ঢর গণ্ডের লাবনি', এইখানে কবি মৌলিক রচনার পরিচয় 
* দিয়াছেন। মূল শ্লোকের আর একটি উক্তি ‘কমলগন্ধি লোলালকম্‌' যদুনন্দন 
এইখানেও নিজস্ব রচনা রীতি প্রয্নোগ করিয়! বলিয়াছেন-_“ললাটে অলকালোল' । 
“কমলগন্ধি' বিশেষণটি বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু শরীকবুঞ্ণের ললাটদেশে এই 
'লকরাশি যে বিশেষ শোভ! বর্ধন, করিয়াছে তাহা উপমার সাহাযো ব্যাখ্যা 
মূলকভাবে বলিলেন-__“যেন ভূঙ্গ পাতিভোল’ । স্বতংসছুর্ত এইক্*প মৌলিক 
সংযোজন! কবির কবি-প্রতিভা এবং পাণ্ডত্যের পরিচয় দান করে। এইরূপ, 
প্রথম সর্গে ই পক্ষীগণের কলরবে শীরাধা-রুক্চের নিত্রাভ্দের বর্ণনার অপর একটি 
চিত্রে-ও কবির রচনা! বৈশিষ্টে/র পরিচয় পাওয়া যার। যথা 
ময়ূর ময়ররী কথ! কহে রসময় । 
সাধ! ধৈর্য্য ধরাধর কে আছে চালয় ॥ 
ক্ষণ বিশ্তু আর কেহ চালিবারে নারে। 
কৃষ্ণ মত্ত হস্তী বশ কাহার শৃঙ্ধলে+ ॥ 
বাধ! বি রুষং আর কারে! বশ নয়। 
কেক! কেকা শব্দে তারা এই কথা কয়২ ॥ 
নিশ! অবলান হইঙ্গাছে জানিয়াও প্ীরাধারুষ রসের আবেশে শয়নে রহিয়াছেন। 
প্রেমাবেশের পক্ষে সশঙ্ক1, উদ্দেগ ইত্যাদি অন্রিত্বের বিশ্বতে একটি গুণ। কিন্ত 
সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এই গুপই দোষ হইয়া উঠে। কারণ, কুলবধূ, শরীরাধাকে 
প্রভাতে গৃহে "ন্পন্থিত থাকিতে দেখিলে তাহ! শীরাধার পক্ষে লচ্দা ও কলক্ষের 
কারণ হইয়া দাড়াইবে । এই অবস্থায় বুন্দাদেবী মু নম্বতরীকে রাধাক্বফ্ের নিপ্রা- 
ভঙ্গ করাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলে পঙ্ষীগণ__“তীড়ার নিকুঞ্জে বেড়ি সবে শব্দ 
করে'৩। পঙক্ষীগণের কঠে কেকা কেকা ধ্বনি আরোপ করাইয়! কবি একটি 
তাৎপর্পূর্ণ উক্তি করিয়াছেন । কেননা, কেকার ‘কে’ শব্দে একটি অর্থে এই প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, বল দেখি শররাধার ধৈর্ঘ পর্বতকে একমাত্র শীরুফ্ণ বিনা কে চালনা 
করিতে পারে ? দ্বিতীয় কেকার ‘কে’ শব্দে এই অর্থ করা যায় যে শীর্ষ্ণকে 





১।. পাঠাস্তর-“করে প্রেষডোরে” ছাপ। গ্রন্থ পৃঃ ৭. প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ । 

২॥ গোবিন্দ লীলাম্বৃত, সাহিত্য পরিহদ, ২৯৯ পৃঃ এখন ছাপা গ্রন্থ পৃঃ ** প্রকাশক 
নির্মলেন্দু ঘোষ । 

৩। গোবিল্দলীলাস্ৃত, সাঃ পঃ ২৯০ পৃঃ **, ছাপা গৰস্থ পৃঃ ৬, প্ৰকাশক নির্বলেন্ছ ঘোষ । 
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জরাধ! ব্যতীত কেহ বশে আনিতে পারে না। বল! বাহুল্য, উভর উক্তিতেই 'না' 
শব্দটি উচ্চ রহিয়াছে । 
হিতীয় সর্গের আরম্ডে রুষ্ণদাস কবিরাজ প্রাতঃকালীন গৃহকর্ণে নিযুক্ত 
প্রীরাধারুঘকে বন্দনা করেন 
রাধাঙ্গান বভুষিভাহ ব্র্পয়াহুতাং সখিভি: ॥ 
প্রগেতগদে বিহিতান্র পাকরচনাহ কষ বশেষানাৎ ॥ 
কু বুদ্ধমবাপ্রধেভসদনং বিবুণ গোদোহনং স্বস্থাতঃ 
কত ভোজনং সহচরৈস্ডাঞচবা তঞ্চাশ্রমে* ॥ 
যেনি প্রাতঃকালে স্বান ও বিবিধ অলঙ্কার দ্বার! ভূষিত! এবং যশোদ! কর্তৃক 
আমন্ত্রিত! হুইয়া যশোদাগৃহে সবীগণের সহিত যথা বিহিত অঙ্গ প্রভৃতি পাক রচন। 
এবং প্রীরুষ্ণের তুক্তাবশিষ্ট ভোজন করেন, সেই প্রীমতী রাধিকাকে আমি প্রণাম 
করি। আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত, গোগৃহে গমন, যখানিক্সমে গোদোহন কাধ, 
সম্পাদন, স্থান এবং সধাগণের সঙ্গে ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা 
করি। 
যদুনন্দন এই স্লোকটির অঙ্গবাদ সম্পত্র করেন ১৯ চরণে। মূল গ্রোকের উক্তি 
অনুসারে পদটি আরস্ড করেন । যখ1__ 





রাধা স্বান বিভ্ষণ নানাচিত্র বিলেপন 
ব্ৰজেশ্বরীর আঙ্গ পালন । 

সঙ্গে করি সখীগণ গেলা তাহার ভবন 
প্রাতে কৈল কফ্ণের বন্দন ॥ 

কুষ্চজ্ জাগি তথা গেল ধেহ্শালা যথা 
কৈলা তাহ! গোদোহন কাজ্জে। 

সব সখীগণ মেলা নানান্‌ কৌতুক কলা 
পুন আইলা স্বানদেৰী মাঝে ॥ 

তাহা কৈল স্থান কাম সঙ্গে ধর্মদখা! যান 
ভোজন করয়ে রসময় । 

শয়ন হুইল তবে দাসগণ পদ সেবে 
নানান্‌ কৌতুক ভাব হয় ॥ 





১। গোৰিশ্দলীল৷স্বৃত, ২/১ ফ্লোক । 
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রাই নিজ সখী সনে কক্ষের শেষার সনে 
ভোজন করিলা বহু রঙ্গে । 
ভাহাতে বিশেষ যত বিস্তারি কহিব কত 
শ্গোহিন্দ লীলামুত ছন্দে ॥ 

ৰত্নন্দন পদটি মৃলাস্ুসারী ভাবে আরম্ভ করিয়াও মূলাতিরিক্ত অনেক কথা 
বলিয়াছেন । প্রাতঃকালে রাধা যশোদাভবনে গমন করিয়| যে ভ্রীরুষ্ণের চরণ 
বন্দন! করিক্সাছেন এমন কথা মূল শ্লোকে নাই । অথচ যহুনন্দন বলিয়াছেন, 
“প্রাতে কৈল রুষে বন্দন”। ভোজন শেষে শররুফের শয়ন ও দাসগণ কর্তৃক পদ- 
সেবার কথাও মূলে নাই । এই সব উক্তি যদুনন্দনের মৌলিক স্ষষ্টি। এই 
স্লোকের অন্থবাদে আর একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর] যায়। করষ্ণদাস কবিরাজের 
মত যদুনন্দন রাধারুফ্চের চরণ বন্দনার কথা বলেন নাই | রষ্ণদাসের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল চরণ বন্দনার প্রতি, যহ্নন্দনের লক্ষ্য বিবরণ জ্ঞাপনের প্রতি। কিন্ত এই 
সর্সেরই অপর একটি গ্লোকে কুবদাস কবিরাজ প্রীকষের যে গো-দোহন লীলার 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন যদুনন্দনের অনুবাদে সেই চিত্র বিশেষ উচ্দলত! লাভ 
করিয়াছে । মূল গ্নোক ও ভাবান্বাদ উদ্ধত হইল _ 

স্লস্তাঙ্গ প্রপদোপরি প্রকটয়ন্‌ জাশছয়ে দোহনীং 

কাশ্চিন্দোস্ধি পয়ঃ স্বয়স্বখ পরা: শ্বৈদোহয়ত্ান্মুখী । 

অন্াঃ পায়তি স্বতর্ণকগনান্‌ কঞ্রনৈঃ লীণয়- 

প্লিখং নন্দস্থতঃ প্রগে স্বস্থরভীরানন্দদয়হ্রন্দতি২ ॥ 
_অনস্কর সেই প্রভাতকালে নন্দ নন্দন শীর্ণ চরপভাগে দেহভার ন্যান্ত করিয়া 
জ্গঘয়ে দোহন ভ্তাশুধারণ করিয়া কতিপয় গাভীকে দোহন করিলেন। নিজ 
নিঙ্গ গোপগণ দ্বারা পর উন্মুখী কতগুলি গাভীকে দোহন করাই কোন, 
কোন গাভীকে কওক্গন দ্বারা প্রীতি সম্পাদন করিতে করিতে খে বৎ্সগণকে 
দুঞ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। এইক্ূপে গাভী সকলের প্রীতি বর্ধন করিয়া 
আপনি আনন্দাঙ্গতব করিতে লাগিলেন । 


যদুনন্দন এই শ্লোকের অন্বাদ মূলের বসান্ুগত্য অঙ্সারে করিয়াছেন _ 





- ৯1 গোবিস্দলীলাস্বত, ছাপা গ্ৰন্থ পৃ: ১৫, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোৰ । 
২॥ গোবিন্দলীলাস্বৃত, ২1৯১ হোক ॥ 
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দুই জ্বান্থ মৰো কর্ণ ধরিয়া দোহনি । 

পাদপল্ম অগ্রে ভর করিয়! আপনি ॥ 

দোহঙ্ছে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সখারে। 

বাছুরে পিয়ার স্তন তি হর্ষভরে ॥ 

লালন করছে যত ধেঙ্বত্সগণে । 

অঙ্গ মুছে করে কুক অঙ্গ কুণ্ডর়নে ॥ 

এইকূপে করে কুক সোদোহন লীলা । 

বংলচারণ আর সথা সনে খেলা? ॥ 
এইখানে মূলের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। কবি বখাযখভাবেই সকল 
অংশের স্মন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহ। ব্যতীত এই একটি চরণে-__'দোহযে 
গাভীর ছুগ্ধ দোহায় সধারে' এইখানে কবিহ মৌলিক সংযোজনাও লক্ষ্য কর! 
বাক্স । মুলে এইরূপ উক্তি নাই । 

সূতীয় সর্গের আরম্তেই প্রীরাধ। কর্তৃক জরকুষের ভোজন দ্রব্য পাক করণের 

চিত্র দেখ! সবাক ॥ যছুনন্দনের মতে এই পাক করণের বর্ণনা-_'রসময় গাথা’ । 

অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা । 

অত্যন্ত আশ্চর্ঘ্য এই রসময় গাথ।* ॥ 
চতুর্থ সঙ্গে শ্রকফ্চের ভোজন লীলা__ 

সেই পিটে কৃষ্ণচঙ্ছ বলিলেন রঙ্গে । 

ভোজন করয়ে তথা সখাগণ সঙ্গেও ॥ 
সধাগণের সঙ্গে নানারঙ্গ__রসেন মধ্য দিয়া বিবিধ ভোজন সামগ্রী দারা ভোক্দন 
সমাপনাস্তে বিশ্রাম গ্রহণের পর পঞ্চম সর্গে দেখা যায় কু সবাগণ সহ 
ৰনবিহারে গমন করিতেছেন_ 


শুনহ অপূর্ব কথ! ককের বিহার । 
বনের গমন রঙ্গ করিয়া বিস্তার ॥ 





১ পোৰিন্দলীলাস্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ >*খ, ছাপা গ্ৰন্থ পৃঃ ১৮ 
প্রকাশক--দির্নবলেনু সৰ । 
EDC গোৰিন্দলীলাস্বৃত-ছাপাগ্ৰস্থ, পঃ ২৯, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোৰ । 
৩। গোৰিন্দলীলাস্বত-_-সাঃ পঃ ২৯১, পৃঃ ২৪ৰ ৷ 
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ব্ৰজ? ধনিগণে৯ ঘোষ সন্তোষ করিয়া । 
ব্রজসুন্দকলীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া ॥ 
বাহিরে আইলা কষ সঙ্গে সব সখা । 
যতেক হইল তার কে করিবে লেখা১ ॥ 
এই অধ্যায়ের শীরুষ্ণের বলবিহার চিত্রটি ষষ্ট সর্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কবি 
সেখানে বলিতেছেন__ 
এক্ষণে কহি যে ক্ুষের বনের বিহার । 
অত্যন্ত অপূর্ব কথা লাগে চমৎকার ॥ 
এই অপুৰ কথা’র চিত্রটি সুন্দর । জীরুফ এই বনবিহারে সথাদের সঙ্গে ‘কত বচন 
চাতুরি' নৃত্য, এবং কোন সধার ‘অঙ্গনার প্রায়' হওয়া, কোন সথার ‘গোধন 
আকারে’ অবস্থানের কথ! অন্দর ভাবে চিত্রিত হুইয়াছে। আবার, এই বনবিহারে 
শ্ররুঃ যে শ্ররাধার দর্শন লাভের আশাজনক লক্ষণ দেখিয়া শীরাধার আগমন 
পথে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন এই চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য । যথা 
স্বপ্রেহপি তৎ্সল্লিধিমত্যজ্স্তীং 
তাং রাধয়া তে জহযুঃ সমেতাম্‌ 
নিশ্চিত্য সর্কেহপাথ মাধবোহু__ 
ওদর্শনোৎ্কো ধ্বনি দত্ত দৃষ্টি ॥ 
-_তুলসী যখন স্বপ্নেও কখন ্রাধাকে পরিত্যাগ করেন না তখন অবশ্যই তিনি 
জীরাধার সহিত আগমন করিয়াছেন এইরূপ স্থির করিয়া সকলে প্রফুলিত হইল । 
অনন্তর ভ্ররুঃও শ্ররাধার দর্শন লাভের জন্য তদীয় পথের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিলেন। 
যছুনন্দনের এই ক্লোকের অনুবাদ অতিশয় সংক্ষেপ | তিনি ছয়টি চরণে তাৰ 
ব্যক্ত করিয়াছেন__ 
তুলসী তথা হেনই সময় । 
স্বপ্রে যে না ছাড়ে, রাই সঙ্গ তুখময় ৷ 





=_১। পাঠান্তর--"শৃঙ্গধ্বনিগণ' সাঃ পঃ ২৯৯১ পৃঃ ২ক, 

২1 গোবিন্দলীলাম্বত, ছাপাত্ৰস্থ পৃঃ ৩৭, 55, 
০). গোৰিশ্দলীলাস্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৯, পৃঃ পু 

*। গোবিদ্দলীলাস্বৃত, ৬/৫১ শ্লোক 
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তারে দেখি কুষ্ণ হৈলা অতি হরষিত । 

রাধিকা আইলা হেন করে অন্মিত ॥ 

রাই লাগি ক্ষণ রহে পথে নেত্র দিয়া । 

দরশন লাগি অতি উৎকন্ঠিত হৈয়া ॥ 
সপ্তম সর্গে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মনোরম চিত্রধ্মী বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখা 
বায় লীরুষ্ণ সখাগণও ধেঙ্ত বৎস সহ গোষ্ঠ বিহারে বনদেশে আনসিয়াছেন। কিন্ত 
গোচারণ কার্ষ করিতে করিতে তাহার অতি প্রিয়ন্থান রাধাকুণ্ডের কথা মনে 
পড়িয়া যায়। অতএব তিনি গোচারণ কারের মধ্যেও অবকাশ করিয়া একসমরে _ 
স্াধাকুণ্ডের দিকে চলিলেন কুণ্ড দর্শনের নিমিত্ত । যথা_ £ 

কিন়দ্দ,রং ততে| গন্বানিবর্ক্ে। বস্ম নো হরি: । 

রাধাকুণ্ড সমারা ত: প্রিয়াসঙ্গো স্রখঃপ্রিয়ঃ* ॥ 
অর্থাৎ ভ্রুণ কিয়দ্দ,র গমন করিয়া গমনপথ পরিবর্তন করিয়া প্রিয় সঙ্গ সুখ 
প্রদানকারী রাধাকুণ্ড তীরে আলিয়া উপস্থিত হইলেন । 

যদুনন্দন এই গ্লোকটির অন্বাদ করিতে যাইয়া বিশেষ কোন রচনা সোন্দর্ষ 

স্বষ্টির প্রয়াস করেন নাই, বরং বল! যায় মূল ক্পোকটির প্রতি আহ্গত্য রক্ষা 
করিয়াই যেন অন্বাঁদ করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্রবাঁদটি উদ্ধৃত হুইল । যথা 

এইমতে রুষ্ণচন্্র কতদূর শিল্পা । 

নিবৃত্ত হইয়া শীত্জ আইলা ফিরিয়া ॥ 

রাধিকার সঙ্গলাগি উৎ্কক্ঠিত মন । 

তার কুণ্ড তটে রষ্ণ কৈলা আগমন* ॥ 
স্থল ক্লোকের ভাব এইখানে অতি সংক্ষেপে মাত্র চারিটি চরণে ব্যক্ত করা 
হইয়াছে এবং আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণটিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে বলা 
চলে। 

প্ররুষ রাধাকুণ্ডতীরে আনিয়া কুণ্ড শোভাদর্শনে যে বিশেষ আনন্দ লাভ 

করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া যদুনন্দন বলিয়াছেন_ 





৯। গোবিন্দলীলাম্বত, ছাপাত্রস্থ পৃঃ ৭১, প্রকাশক নিৰ্মলেন্থ ঘোষ । 
২। গোবিলালীলাস্ত, ৭/৯ ছাপা! অৰন্থ পৃঃ =*, শ্ৰকাশক নিৰ্মলেন্ছ দোষ । 
=। গোৰিন্দদীলাম্বত, পৃঃ «*, ছাপাগ্ৰস্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দু ৰোৰ । 
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আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষপ । 
দেৰিয়| হইল তার আনন্দিত মন? ॥ 


কুণ্ডের চতুদিকে বে প্রীরুত্তিক সৌন্দধ সম্ভার এবং হাতে গড়া শিল্প সৌন্দর্খ 
স্ডাহ! প্ররুতই মননুগ্ধকর | কবি এই রাধাকুণ্ডের বর্ণনার প্রারস্তে বলিতেছেন 

এবে কহি শরাধার কুণ্ডের বর্ণন | 

যাহা শুনি শ্বখী হয় প্রেম ভক্ৰগণ২'৩ ॥ 
কি বৰ্ণন! হইতে জানিতে পার! যায় যে, রাধাকুণ্ডের চারিদিকের ‘চারিঘাডে 
অপিরত্ব নান", ‘প্রতি ঘাটে দিবা রত্ন মণুপ', ‘ঘাটের দুইপাশে আছে মপির 
কুটিমা', মণ্ডুপের পাশে তরুশাখা সকল নানা পুম্পসম্ভারে স্জ্িত । মণ্ডপের 
দক্ষিণে চম্পক বুক্ষে রত্ব হিন্দৌলিকা। রাদাক্ণ্ডের ঘাটে রত্থ সোপান । রাধারুষ্ণের 
উপবেশনের নিমিত্ত রত্রবেদী | কণ্ডের পূৰকোণে শ্যাম কুণ্ডের সঙ্গে রত্রপ্তস্ত 'অবলগ্গনে 
বড় সেতুর সংযোগ হুইয়াছে। রাধাকুণ্ডের চারিকোণে মাধবীকুঞ্জ। কুণ্ডমধ্যে 
জলের উপরে শোভা পায় রত্রঘন্দির | এই কণ্ডতীরে রাধারুষ্চের লীলাকুঞ্, এই 
লীলাকুঞ্ডে রাধারুফ্ের নিমিত্ত পুষ্পশযা। রচিত মাঙ্ছে। শত শত কুঞ্চদাসী এইপানে 
অবস্থান করে পুষ্প চয়ন ও অপর লেবাযোগ্য সামগ্রী প্রস্তত করিবার জগ্য। 
রাধাকুণ্ড জলে কলহংস হুংসী, চক্রবাক চকুবাকী, সারল সারলী প্রভৃতি মনের 
আনন্দে জলক্রীড়া করে। কৃণ্ডতটের অঙ্গনে বিচরণ করে পারাবত, হরিতাল 
চাতক প্রভৃতি পক্ষীগণ । 

এই রাধাকুণ্ডের্ মহিম! বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থকার কুষঃদাস ক বরাজ, 

গোস্বামী শ্বগ্নং যে উক্তি করিরাছেন_ 

7 শ্ীরাধেব হন্েন্তদীয়সরসী 

শ্রেষ্টাস্ছুতৈ শ্ৈগুপৈ__ 
খৃশ্যাং শীযুত মাধবেন্দুরনিশহ 
প্রীত্য| তয়! ক্রীড়তি। 





১। গোৰিন্দলীলাস্বত, পৃঃ **, ছাপাগ্ৰন্থ, প্রকাশক নির্দলেন্ ঘোষ । 

২। গোবিন্দলীলারৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পু: আৰ 

৩॥ পোবিন্দলীলাৰবৃত, পাঠান্তর_-'্রন্ধবাসীগৰ* হাপাগ্রন্থ, কাক নিলে ছোৰ 
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প্রেমাশ্িন্‌ বত রাধিকেব লভতে 
যকস্তাং সক্ুৎজানরু২ 
তশ্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা 
কেনাস্য বণাঃ ক্ষিতো৯ ॥ 
সপন অপূর্বগুপে রাধা যেনন কুকের প্রিয়তমা, রাধাকুশু-ও সেইরকম রুবেন্র 
নিকট অতি প্রিয় । সরোবরে চন্দ্র যেমন ক্রীড়া করে, সেইরকম এই রাধাকুঞ্ডে 
চন্দ্র স্যার সুন্দর মাধব রাধার সহিত দিনরাত্রি বিহার করেন। এই কুগুজলে 
কেহ যদি একবারও স্থান করে তবে সে রাধার মতন শররুষ্ণে পরম প্রেম লাভ 
করে। কে পৃথিবীতে এই রাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিম! বর্ণনা করিতে পারে? 
যদুনন্দন এই শ্লোকের যে মর্দান্তবাদ করিয়াছেন তাহাকে ভাবাধ্রবাদ বল! 
চলে না, কারণ এইখানে তিনি একান্ত আহগত্য অন্রসারেই সুলভাব বাক্ত 
করিয়াছেন। যথা 
যৈছে হয় সাসাক্ুঞ্চের পরম (প্রেসপী । 
তৈছেন মানেন রুষ্ণ তাহার সরসী ॥ 
রাত্রিদিনে প্রেমে ক্ষণ তাতে ক্রীড়া করে। 
এ কুণ্ড মহিমা কেব! বপিবারে পারে ॥ 
সে কুণ্ডে সকত স্থান করে যেই জন । 
তার কুষ প্রেম হস্স রাদিকার সম ॥ 
অতএব কহিবারে কে পারে মহিমা । 
সহল খুগেতে যার দিতে নারে সীমা ॥ 
কৰে স্তপ্রভাত হবে পোহাইবে বাতি । 
নয়নে দেখিবে কুণ্ড শোভা এই ভাতি২ ॥ 
যদুনন্দন মূল গ্লোকের ভাব এইখানে দশটি চরণে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে 
অনুবাদ প্রধানত মূলানুসারী হইলেও দেখা যায় কোন কোন স্থলে যূল ক্লোকের 
ভাব স্পষ্টক্পে প্রকাশ পায় নাই । এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, যদুনন্দন 
যেখানে বলিয়াছেন -_শরীরাধা যেমন কুকের প্রেয়সী রাধাকুগুও দিরুফের নিকট 
সেইরূপ প্রিত্ন। কিন্তু শীরাধাও ভাহার কুণ্ড যে শিরকের নিকট _'প্েষ্ঠাতুতুতৈ 





"> গোৰিন্দলীলাস্বৃত, */১*২ 
২। গোবিন্দ লীলাস্বৃত, ছাপা প্রস্থ, প্রকাশক --নিৰ্মলেন্দ মোষ, পুঃ «৬ 
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িশুশৈহ অৰ্থাৎ শ্ৰৱাধাও তাহার কণ্ড যে আপন অসাধারণ গুপছার! শঅরুফের 
নিকট অতি প্রিয় হইয়াছে মূল শোকের এই কথাটি যছুনন্দন ন্তষ্ট করিয়া! বলেন 
নাই । পদের শেষ চরণ দুইটি মূলাতিরিক্ত । ইহা যতুনন্দনের নিজের রচন!। 
যহ্লন্দনের বর্ণনায় স্রামকুণ্ডের চিত্রটিও রাধাকুণ্ডের বর্ণনার ক্কায় মনোরম । 

কবি নিজেই বলিতেছেন__ 

যেমন কহিল এই রাধিকার কুণ্ড। 

শ্যামকুণ্ড এইমত গুণে অতি চণ্ড ৯॥ 
কবির বর্ণন। হইতে জানা! যায় যে শ্যামকুণ্ডের ‘কুণ্ডতীরে অষ্ট দিগে অষ্ট কুণ্ড আরা 
সেই সেই অষ্ট কুণ্ডের সীমান্তে যত উপবন আছে, “তাহার নিকটে আছে 
শিল্পশালাগণ' । «পথের ছুই পাশে মণিক্ফটিকের ভিত', কোথাও “শ্বেত বৃক্ষ শ্বেত 
পুশ্পলতা”, শ্বেত পিক, ভ্রমর গুঞ্জন, কোথা ‘হরিছর্ণ পক্ষী আর জমরাদি কত", এই 
সকল ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের ধ্বনি এবণে নাখাকুষ: তৃপ্প হন। এই সকল 
বর্ণনা কবির লেখনীমুখে মনোরম চিত্রধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্যামকুণ্ডের 
অন্তর্গত রাঁসকুঞ বিলাস স্থলের বর্ণনা দিতে যাইয়! কবি বলিয়াছেন _ 

রাসকুঞ্ বিলাসাদি বিচিত্র প্রকার ॥ 

পৃতনাদি বৈবীগণ বধ আদি যত । 

এইমত ভিতরে বিচিত্র নানা মত ॥ 

নানা রতে বাহা তার কেশর সমান । 

মধ্যে যে মন্দির সেই কণিকার ভান ॥ 

ষোল রত্রকো1ঠ1 তাতে শোতে যোলপত্র । 

এমত অপূর্ব, শোভা নাহি শুনি অন্যত্র ॥ 

দুই দুই কোঠান সেই উপর বিভাগে | 

যোগ রত্ব কোঠা আছে দৃষ্টান্চধ্য লাগে ॥ 
রত্ব অট্টালিক! আছে অতি উচ্চতর । 
রক স্তস্পাঁতি তাতে ভিত হীন ঘর ॥ 
স্ফটিক মণির স্তস্ত প্রবালাদি কি । 
চিত্র রত্ চাল শোতে তাহার উপরি ৷ 





> গোবিন্দ লীলা সত, ছাপা! অন্থ, প্রকাশক-_নির্লেন্ছ ঘোষ, পৃঃ «২ 





© 


বৈক্ব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৭+ 


রত কুম্ভ শোভে তার শিখর উপরে । 
তাতে থাকি রাধারুষ্ণ দূর বন হেরে ॥ ৯ 


অষ্টম সর্গে মধ্যাহ্ন বিলাসে কুঞ্বনে শরীরাধারুফের বিহারলীলা কাহিনী বশিভ 
হইয়াছে । কবি যদুনন্দন বলেন__ 


মধ্যাহ্ন লীলার কথ! বাহুল্য বিস্তার । 
সংক্ষেপে কহিয়! বুদ্ধি আপন অন্তর ॥ 


সংক্ষেপ করিয়া বলিলেও দেখা যায় এই বিলাস লীলার বর্ণনা ৫৩৭ চরণে বিস্তার- 
লাভ করিয়াছে। গোষ্ট বিহার কালে পূর্বাহু লীলার পরে অষ্টম সর্গে যে মধ্যান্ছ 
লীলার বিবরণ পাওয়া! যায়, তাহাতে দেখ! যায় প্রীরুষ শ্রীরাধার সঙ্গলাতের জন্য 
অতিশয় ব্যাকুল । কিন্ক শীরাধা কলবধূ, কোন উপলক্ষ বিনা তিনি গোষ্ঠক্ষেত্রে 
আসিতে পারেন না। অতএব স্র্ধ'পুজ্জার উপলক্ষ করিয়া তাহাকে কঃ সমীপে 
আসিতে হয়। যদুনন্দনের উক্তিতে দেখা! যায় বুন্দদত! ও অন্যাস সখীগণ 
ভরাধাকে স্ুর্বপূজার ছলে গোষ্টক্ষেতরে উর সমীপে লইয়! চলিয়াছে__ 


কুন্দদত! আসি তারে কহে মধুবালী ॥ 
সুধ্যপূজ! ছলে বহু ত্বর! প্রকা শিল্প! । 
উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া ॥ 
কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হন্তে ধরে । 
দক্ষিণ হন্ডেতে নিলা কমল যে করে ॥ 
তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বিশাখিকা পাশে । 
ললিতান্য পাশে আর সখী চারিপাশে । 
চলিলা হুন্দনী রুবং দরশন আশে। 
নিজ সহ সমী সঙ্গে গমন হুরিযে ॥ 
রাধারুষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে । 
দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপকরণে ৷ 





১॥ গোবিন্দ লীলাম্বৃত, ছাপা গ্ৰন্থ, প্রকাশক-নির্ষলেন্ছ খোৰ, পৃঃ «২ 
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শরন্তপয্রী সঙ্গে বহু দাসীগণ। 
তা সবার কাতে স্র্ধ্য পুজোপকরণ ৯ ॥ 


বম সৰ্পে ও ঈরাধারুফ্ণের গোঃক্ষেতে মধ্যাহ্ন লীলা কাহিনী পরিবেষিত হুইয়াছে। 
সধীসহ শ্রাধা গোষ্ঠক্ষেত্রে আসিয়াছেন। শরীক্বকচকে দর্শন করিয়া তিনি দেহে 
সনে যে অপূর্ব ভাবাহ্ুভৃতি লাভ করিলেন তাহা বিশেষ বৈশিষ্ট্পূর্ণ । ষখ|__. 


পুরঃ কুষ্ণালোকা 
স্থগিত কুটিলাস্য| গতিরভূৎ 
তিক্ষস্চীনং কুফ্/__ 
॥ শ্বরদরবৃতঃ শ্রমুখমপি । 
চলতারং স্ফারং 
নগনধুগ্মা কু্রমিতি সা 
বিলাসাধ্যন্বাল__ 
ক্ষরণবলিতাসীহ প্রিয়মূদে* ॥ 
_ শক্ষুখে কুঞ্চকে অবলোকন করিয়া! রাধার চলার গতি স্থগিত হইল কুটিল 
ভগ্গিতে। তিনি মুখখানি নীলাঙ্বরী ছার! আড়াল করিয়া! ঢাঁকিয়া নিলেন। 
বিশাল ও চঞ্চল চোখ দুইটিতে কটাক্ষভঙ্গি করিয়া তিনি বিলাস নামে অলঙ্কারে 
_সৌন্দর্ধময়ী হইয়! দয়িতকে পরম আনন্দ দান করিলেন । 
এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়! যদুনন্দন যে অন্বাদ রচনা করিয়াছেন তাহা 
যে একান্তভাবেই মূল ্লে/কের আন্তগত্য অন্তরসারে রচিত হইয়াছে ভাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা বায়। যথা 
আগে রুষ দেখি রাই অতি স্থখী হয়ে। 
হইল মগন হীন কুটিল হইলে ॥ 
বস্তে মুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়]। 
‘ আধেক ঝাপিয়! মুগ ঈষৎ হাসিক্সা ॥ _ 








=। গোবিন্দ লীলা স্বত, ছাপা প্রস্থ, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোৰ, পৃঃ =২ 
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চঞ্চল নয়ন তার! কিছু বক্র গতি । 
বিলাসখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি? ॥ 
দ্বিপদী পরার ছন্দে রচিত * চরণ বিশিষ্ট এই অঙ্গবাদটিতে ব্যাখ্যামূলক অন্বাদ 
রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং বলা যার স্থানে স্থানে নূল শ্লোক হুইতেও 
সংক্ষেপে অনুবাদ করা হুইয়াছে। করষ্ণনাস কবিরাজ অলঙ্কার শাস্ব অঙ্গ্লারে 
রাধার গমনভঙ্গির মধ্যদিয়া গতি, মুখ, নেত্র প্রহৃতির প্রিয়সঙ্গ লাভ জন্য যে 
তৎকালিক বৈশিষ্ট্যরূপ বিলাস অলদারের প্রস্বোগ করিয়! যে স্বন্দর চিত্র কুটাইয়া 
তুলিয়াছেন, যদুনন্দনের 'অন্বাদ সেইরূপ সর্বাঙ্গ হন্দর হয় নাই বল! চলে। রু্ণদাস 
যেখানে শ্রীরাপার শ্রমুখ “‘তিরশ্চীনিং কষ্ণ'স্বরদরবৃতং" উক্তি দ্বারা রষ্ণান্বর দ্বারা 
মুখ আড়াল করিয়া ঈষৎ আবৃত করার কথা বলিয়াছেন, যদুনন্দন সেইস্থলে 
“বন্ধে সুখ আচ্ছাদন বক্রতা করিয়া' বলায় 'রষ্ণাস্বর' উক্তিটি অন্তক্ত রহিয়াছে। 
আবাদার শিনুখ কুষ্ণাস্বরে আবৃত হইলে যতট। কাব্য সৌন্দখ প্রকাশ পায়, শুধু 
“বা বলায় সেই সৌন্দ ব্যাহত হইস্সাছে বলিয়া মনে হয়। করুষণদাস শ্ীরাধার 
নয়নযুগলের বপন! দিস্সাছেন-__“চলভাপ্রং স্ফারং নয়নযুগম' অর্থাৎ চঞ্চল তারকাযুক্ত 
বিশাল নেত্রদ্ধয়। যদুনন্দন এইস্থলে শীরাধার চঞ্চন নয়ন তারার কথ! বলিলেও 
শাহ" উক্তিটির অনুবাদ করেন নাই । যছুনন্দনের 'অন্সবাদে কয়েকটি ক্ষেত্রেই 
এইরূপ সংক্ষেপ করণ দেখা যার । নবম সর্গের অপর একটি শ্লোক ও যদুনন্দন 
কৃত তাহার অঙ্গবাদ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধত হইল 
বাম্পব্যাকু'লভাকরপ!ঞ্চলচল__. 
প্লেত্রং রসোজা সিতহ 
ছেলোজাস চলাধরং কুটালত_ 
জগসমভৎসিমতম্‌॥ 
কান্তায়া: কিলকি কিতা কিনলো 
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা__ 
দবানন্দং তমবাপ কোোটিগুপিতং 
নোহ বুল গীগৌচরঃ* । 
_গৰে উল্লসিত রাধার মুখে মদ হাসি, অস্ুয়ায় বাক! দুইটি তুর, হেলায় চঞ্চল 





১। গোৰিন্দলীলাস্বত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ২৯, হৰূশক লিএলেন্ছ ঘোষ । 
২। গোৰিন্দলীলাস্বত;>/২৮ লোক । 
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অধর, চক্ষু ক্ৰন্দনে সজল, ভয়ে ব্যাকুল এবং ক্রোধে রক্তিম | কিলকিঞ্চিত ভাব 
বিশিষ্ট হন্দর রাধার সুখ দেখিয়া শ্রী সঙ্গমের অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক যে 
'আনন্দ লাভ করেন তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। 

উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে বিভাব কথনে +১ গ্লোকে নায়িকার যে ‘কিলকিঞ্চিত' 
ভাবের কথা উল্লেখ কর! হুইয়াছে _ 


গব্বাভিলাবককিতসিমতাস্থযাভঙবক্ুধাম্‌। 
সক্ষরীকরণং হর্ষাুচাতে কিলকি ক্ষিতম্‌১ ॥ 
অর্থাৎ গব, অভিলাষ, রোদন, ঈবহ হাশ্বা, অস্থয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটি. 
ভাব যখন আনন্দ হেতু এক সঙ্গে দেখ! দেয়, তখন তাহাকে কিলকিঞ্চিত 
বলে। 
এই কিলকিঞ্চিত ভাবের লক্ষণগুলি রুষ্চদাস কবিরাজ তাহার রাখাচরিত্রের, 
মধ্যে যেরূপ হৃষ্ুভাবে ফুটাইরা তুলিয়াছেন, যদুনন্দন ন্তবাদকালে তাহা সেইরূপ 
স্পষ্ট ভারে প্রকাশ করিতে পাবেন নাই । কারণ গ্লোকের প্রথম উক্কি__ 
“বাম্পব্যাকুলিতা-রুণাঞ্চলচলন্রেত্রং* অথাৎ অশ্রবান্পপূর্ণ, প্রাস্তভাগ অরপবর্ণ এবং 
চঞ্চল নেত্রেক্স কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই । তিনি অনুবাদ করিতে যাইয়! 
বলিলেন যে যখন শ্রীকু্চ আসি! শরীরাধার পথ রোধ করিয়া দাড়াইলেন তখল। 
শ্ররাধার মনে ঈর্ঘ। ক্রোধ আলিম উপস্থিত হইল। যথা 
দেখি কুছ শীত্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা । 
ঈধা ক্ৰোধ আসি রাই মনে উপজিল! ॥ 
'অধরে চাপলা স্মের ভ্রুভঙ্গি করয় । 


কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিল! উদয় ॥ 
এইরূপ রাই নেত্র বন দেখিল! । 


সঙ্গ হইতে কোটি সখ কৃষক যে পাইল! ২ ॥ 
৬ চরণ বিশিষ্ট এই অগ্ুবাদে কিলকিঞ্চিতভাবের অস্থর্গত__গর্ব, অভিলাস, রোদন, 
ঈবহ হাসত, অন্য, ভগ ও ক্রোধ, এই সাতটি ভাবের মধ্যে ঈরধা, ক্রোধ, চাপল্য 
প্রভৃতি ভাবের উল্লেখ থাকিলেও গ্রুহাধার বাস্পাকুল অরুণবর্ণ নেত্রের উল্লেখ না 
থাকায় অন্ভবাদ অসম্পূর্ণ বলিয়া! মনে হয । 
৯) উচ্দ্বপ নালননি, বিবভযৰ কথনে ৭১ শ্লোক । 
২) গোনিশ্দলীল সত, ছাপা পুস্তক, পৃঃ ৭-, প্রকাশক নির্দলেন্ ঘোষ । 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন ৮১. 


এই সর্গে শীরাধারুঞ্চের সখীগণসহ নানা প্রকার বিলাস ও প্রেমপরিপূ্ণ 
“হাতি গুহ কখ।'-র উল্লেখ করিম যহুনন্দন অবশেষে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করির। 
বলিলেন যে প্রীরাধাকুষ্ষের এই প্রেমলীল! শবে প্রেম, ভক্তির উদয় হয়_ 
এইরূপে বাধারুষ সবীগণ সঙ্গে । 
নানান বিলাপ করে নানারস রঙ্গে ॥ 
গুহ্থাতি গুহা কথ| প্রেম স্থধাময় । 
ইহ। যেই শুনে তার প্রেমভক্তি হয় ॥ 
মণ্যাহ্ম কালের লীলা রসময় কথ! । 
কর্ণ মন তৃপ্তি হয় এই গ।বাস ॥ 
দশম সর্গে মধ্যাহ্ন বিলাঃল দেখ। বান বীযাৰারুষ্ খে নিকুঞ্জলীল! করেন সেই 
নীলায় সধীগণও বেন সান আনন্দ লাভ করিস! থাকেন। শীরাধারষ্চের 
মিলনালিঙ্গনে তাহাদের ও আলিদন সুখ অহভব হয়_ 





কুষ্ক তবে রাদিকাকে আলিঙ্গন কৈল। 
সথাগণ অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল ॥ 
তাহ। দেখি বুন্দ। পুছ্ছে নান্দী মুস্ী স্থানে । 
বডই সা-্চ্য কঞ্চ রাধা! আলিঙ্গনে ॥ 
অপরশে সবী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেনে। 
বিন। স্পর্শে মহাস্থখ পাইল সখীগণেং ॥ 
সবীগণ যেন শরীরাধারই অঙ্গ বিশেষ । এই সর্পের ১৬ সংখ্যক শোকেও উলিখিভ 
হুইয়াছে_ 
সখ্যঃ প্রথা ধিকাযাঃ ্রজকুনুদ_ 
বিধোরহঁলাদিনানামশক্তে 
সারাংশপ্রেমবজ্যাঃ কিশলয় _ 
দলপুষ্পাদিতুল।াঃ স্বতুল্যাঃ । 
সিক্তামাং কষ্চপীলামুত *স_ = 
নচয়ৈ-রুলসন্থা।মমুস্যাং 








৯। গোহন্দলীলাম্বত, ছাপা! পুস্তক, পৃঃ ২৯১. পৃঃ <= টু 
২ ক হালা পুস্তক, পৃঃ ৭৮ অুকাশক--নিৰ্মলেন্দু ঘোষ 1" 
৩০৮2) 








২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


জাতোলাসাঃ শ্বসেকাত, শতগুণ 
মধিকঃ সম্ভি: যত্তর চিত্ৰম্‌ ৪৯ 
__ব্ৰণ্কুৰুদ চন্দ লীকুফের এক পরমাশক্তি হলাদিনী, হলাদিনীর সারাংশ রাধিক1। 
রাধিকা প্রেমের লতা। রাধিকার সবীগণ রাধিকারই তুলা । তাহারা রাধা- 
প্রেম-লতার যেন ফুল ও পলব । চন্দ্রের অমৃত রসে সিক্ত হইয়া লতা যেমন 
উদ্ভসিত হইয়। উঠে কষ্চলীলার অন্তরে শীত্াধাও সেইরূপ উল্লসিত হন। তাহার 
সেই উল্লাসে সবীরা আরও উল্লসিত হয়। ইহ! আর আশ্চর্য কি যে-_জল শসেচন 
পাতান্ধ ন। করিয়া যূলকাণ্ডে করিলে পাতাগুলি শতগুণে উজ্জল হইয়া উঠিবে। 
কুষ্ষদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকে শররুঞ্চের হলাদিনী শক্তির সারাংশ করিরা এৰং 
শ্রীরাধাও সখীগণকে লতা ও পলবের অভিশ্গতার সঙ্গে তুলনা করিয়া যে জ্জি 
উপস্থিত করিয়াছেন, যহুনন্দনের অশুবাদেও সেই চিত্রটি প্রকাশ পাইয়াছে_ 


ক্ঞ্চ আহলাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরানী। 

সার অংশ প্রেমলতা তাহাতে বাখানি॥ 

সখীগণ হয় তার পুষ্প পত্র সম । 

কি কহিবি এই কথ! অতি অঙ্গপম ৷৷ 

কুপ্চ লীলাম্বৃতে যদি লঙাকে সিঞ্চয়। 

নিজলোক পজবাছে কোটি মুখ হয় ॥ 

এই ত কারণে সখী বহু স্ব পায় । 

ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয়* ॥ 5 
এই দশম লর্সে শ্রীকৃষ্ণের বংশী অপহরণের চিত্রটি যে সৌন্দর্ধ ও বৈচিত্র আনরন 
করিয়াছে, যদুনন্দন তাহার রঙ্গরসমন্থ একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন । যথা 

তবে কু স্বৃতি হৈল বংশীকা করিয়া । 

কোথা গেল কহি রহে বিস্তৃত হুইয়া ॥ 

বহুক্ষণ বংশী নিজ হস্ত চাত হৈলা । 

বুন্দলতা! মুখে দৃষ্টি দিয়া ত রহিলা ॥ 





৯৪ গোৰিন্দলীলাম্ৃত, ১-/১৯ হোক 
২ Ed __ছাপ। পুস্ত ক, পৃঃ ৮, প্রকাশক -নিৰ্মলেন্দু ঘোৰ । 





ইবধব সাহিত্য ও যহুনন্দন চে 


বুন্দলতা৷ চক্ষুঠারে কহে রাই স্থানে । 
তবে শীরাধিকা তাহ! কৈল অবধানে ॥ 
সঙ্গোপনে থুয়ে বংশী তুলসীর স্থানে । 
তুলসী লইর! তাহা রাখয়ে গোপনে ॥ 
ললিতা বিশাখা পাছে সে বংশী লইয়া । 
রহিল! তুলসী মনে শক্ষিতা হুইয়া ॥৯ 


একাদশ সর্গ প্রধানতঃ শ্ররুফঃ সমীপে সখীগণ কর্তৃক রাধাঙ্গ বর্ণনা প্রসঙ্গ । 


ক্ষত 
কখনও বুন্দা সবীর বক্ষদেশে শ্রুষ্ের বংশীটি লুক্কায়িত রহিয়াছে_ 


নান্দীমুখী মন্গ্থতাথ সভাং সধীনা 
মাগত্য তাহ মূরলিকাং হৃদিনিক্রবালা । 
কুন্দাত্রবীত, ক্ষ্গতৌ ব্রজকাননেসৌ সখ্য, 
নিবেগ্চমিহ নবিনয়োঃ পদেহস্তি 0৭" ৩ 


স্ভাবার্থ এই খে, নান্দীমুবীকে অন্রসরণ কার” বংশীটি তখনও বক্ষদেশে লুকাইয়। 
রাখিয়া সবীগণের সভামধ্যে বৃন্দাদেবী আসিয়া বলিলেন যে অজকাননে রাধারষ্ণ 
কোখায় গিয়াছেন। তাহাদের পদে কিছু শিবেদন করিবার সাচে। 


যহুনন্দন এই ভাবটি অতি সহজ প্রণালীতে ও স্বল্লকখায় প্রকাশ করিয়া 
বলিয়াছেন 


নান্দীমুখী সঙ্গে করি বৃন্দ! হর্বমাণি । 
আসিয়া সখীর মধ্যে পুরেন কাহিনী ॥ 
বংশী রাখে নিজ হৃদে বলন চ্যাপষা । 
বাধাক্রষ কোথা গেল পুছেন আলিয়া ॥ 
নিবেদন আছে কিছু দোহার চহণে 15. 
অত:পর সবীগণ কু প্রাঙ্গণে আসিছ। নাধাকুষের সহিত মিলিত হইল । রাই ও 





১। গোবিস্ব লীলাস্বত, ছ।প৷ পুস্তক, পৃঃ "=, অকাশক নিৰ্মলেস্থ খোষ ॥ 
২ গোবিন্দ লীলান্বত, ছাপ! পুস্তক, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ । 
০) “পদেহ স্তি’ স্থলে সম্ভাব্য শন্দ-_“পদেসন্তি* ॥ 

* ৷ গোবিন্দ লীলাস্থত, ছাপা গ্ৰন্থ, পৃঃ ==, প্রকাণক নির্গলে স্‌ দেোষ। 











বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


শ্তামকে দেখিতে পাইয়। সখীগণ আনন্দে শীস্রগতি আসিয়া উভয়কে দিরিয়! রহিল । 
্মনেক চাতুরীপুণ বাক্যালাপ ও রসিকতার মধ্যে সময় অতিবাহিত হইল । 
শ্রুষ্ষের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সখীগণ উদার অঙ্গমাধুখের যে বর্ণনা করিল» 
যছুনন্দনের অন্তবাদে তাহার উল্লেখ দেখা যায় । যথা 


রাধিকার প্রতি অঙ্গ বর্ণন শুনিতে । 
অতি বাগ! রুষঃচিত্তে হইল উপস্থিতে ৷ 
তাহার উৎকণ্ঠা দেখি সব সখীগণ । 
কহিতে আরপ্ত কৈল রাধাঙ্গ বণন ॥৯ 





জ্ররাধার সকল অঙ্গের বর্ণনা বিবিধ উপমার সাহাথে প্রদান করিয়া ও সবীদের মনে 
হইয়াছে রাইএর সৌন্দর্য বুঝি তুলনা রহিত । তাই বলয়াছে_ 


অতএব রাধিকার পদ আঅরবিন্দে। 
উপমা নাহিক এই কহিল নিবন্ধে ॥২ 


রাই মুধচন্দের উপম! দিতে যাইয়া! বলিয়াছে_ 
রাই সুখচজ্ছর পদ্মে উপম! কি দিয়ে। 
সকলক্ষ চন্দ্র দিনে স্নান হয়ে ॥ 
চক্র পদাঘাতে পদ্ম স্নান অতিশয় । 
অতএব রাই মুখ উপমার নয় ॥৩ 


এইরূপ ভাবে রাইকে তাহার! তুলনা! রহিত করিয়! বর্ণন! করিয়াছে। 


দ্বাদশ সর্গে বৃন্দাবনের ঝতু বর্ণন।। যহুনন্দন এইস্থলে বসস্ধ, গ্রীশ্ম ও বখা 
প্রভুর চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়নাছেন। বসস্তকালে ঝতুরাজ বসম্ত তাহার 
সকল বৈভব লইয়া বৃন্দাবনে বিরাঙ্গ করিতেছে । রসাল সুকুল, কোকিল কোকিলার 
মধুর কণঠধ্বনি, মাধবী, মল্লিকা, বকুল প্রভৃতি পুষ্প শাখে পুষ্পভার, ভ্রমর! ভ্রমরীর 
গুজরণ, গ্রীক্মকালে টিঠিপক্ষী, ঝিল্ভিপক্ষী প্রভৃতির ধ্বনি, “শারিকাঁর বচনে ক্রতুর 





>! গোৰিন্দ লীলাম্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৬ পৃঃ শুৰ । 
২। গোবিন্দ লীলাস্বৃত, ছাপা গ্রন্থ, পূঃ =২, প্রকাশক নির্মলেন্দু ঘোষ | 
৩॥ গোবিন্দ লীলান্বত, ছাপ! গ্ৰন্থ, পুঃ >*, একাশক নির্মলেন্দু ঘোষ । . 











বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন ve 
স্তবন”, পক্ষ পনস, বেল প্রভৃতি, “পল্লব অনিল’ এর “বীঙ্জন” বর্ষায় ভেকগপের 
আনন্দে উচ্চ শব্দ, কদন্ধ কেতকী প্রভৃতি কুসুমের মনোরম শোভা, মন্র ময়রীর 
পুচ্ছ প্রসারণ করিয়া আনন্দ-নৃত্য প্রস্থৃতি বিষয়ের চিত্র পরিবেষণ করিয়া কবি, 
বলিলেন —_ 

এই তে| কহিম্ তিন ক্ৰতুর বর্ণন । 

বসন্ত ঝতু নিদাঘ আর বর্ষা মনোরম ॥৯ Fe 


ত্রয়োদশ সর্গে শুকশারী মুখে রাধারুফের গুণ বর্ণনের সঙ্গে ঝ্তু বর্ণনের চিত্ৰও 
মিশিত। শ্রিরুষ্ণ রাধাকে ঝতু বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন__ 
কুষ কহে রাধে দেখ স্বতুকাস্তা সম । 
যাহার দর্শনে হয় আনন্দিত মন৯ ॥ 


সুল গ্রস্থে এই স্থলে, হিম খতুর ভরে গ্রীন ঝুতু যে অন্যত্র আত্মগোপন করে তাহা 
ঞনাধার উদ্ম বক্ষস্থলের সাদৃশ্ব গ্রহণ করিয়া বলা হইক্সাছে । খ1__ 

উষ্ণ হিমতু মঙ্গতে হৃদয়াথ্য ছর্গং 

ভালো: সমাশ্রক্সতি সাব: তুষার ভীত/1। 

তৎ্সদ্মাদনুপলবন্ধ বিয়োগতুঃখং 

রাতিন্দিবং বিলসতি শুন কোকযুগ্মম্‌ 1৩ 


হে সাধিব ! হিম ক্তুর ভয়ে ভীত হইয়! স্থধদেবের উষ্ণত। তোমার হৃদয়ন্ূপ 
ভুর্গকে আশ্রয় করিতেছে । এই নিমিত্তই উষ্ণতার সন্মিলনে শুনরূপ চক্রবাক যুঙ্গল 
বিয়োগ দুঃখ দূর করিয়া এ হৃদয় দুর্গে দিবানিশি অবস্থিতি করিতেছে। 

যদুনন্দন এই শ্লোকের অনুবাদে কোন বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেন নাই। অভি 
সংশ্ৰেপে চারি চরণে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন_ 


হিম ঝতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে । 
সুখের উষ্ণতা তুর! হৃদি দুর্গে যায়ে ॥ ক 





১। পগোবিশ্দ লীলাস্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ "২৭, ছাপা গ্ৰন্থ পৃঃ ১০৭ ॥ 
২। গোৰিন্দ লীলা স্ব, ছাপা অৰ্থ পৃঃ ১১১, শ্ৰকাশ ক নিৰ্বলেন্দ স্বোৰ । 
। ঞ্ সৎ শ্লোক 








বৈৰৰ সাহিত্য ও বদুনন্দন 


আশ্রয় করিল এই অন্তমান করি । 
স্তন কোকষুগ অহনিশি যে বিহরি ॥১ 


দুল প্লোক এবং অহ্ববাদের বৈশিষ্ট্য এই যে মূলতঃ: যেখানে চক্রবাক রজনীতে 
নিজ প্রিয়া চক্রবাকীর সহিত বিযুক্ত হইয়া পৃথক স্থানে অবস্থান করে বলিয়া 
সিদ্ধি আছে সেইখানে শ্রিরাধার শুনযুগলকে চক্রবাক-ঘুগল কজন। করিয়। 
ee: ব্যতিক্রম ঘটাইস্সা দিবারাত্র এই স্তনরূপ পক্ষী যুগলকে একত্র 
৬ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা! হইয়াছে । 
চতুর্দশ সঙ্গে রাধারুষেণর দ্োললীল বর্ণনা করা হইক্সাছে । সেই লীলাম্ম কত 

কত সমৃদ্ধ আয়োব্দন _ 

বসন্ত লীলায় দেখ সামগ্রী বিস্তার । 

আলেপন আদি করি অতি মনোরম ৪২ 

কুক্কুম কত্তরী আর অগুরু কপূর । 

চন্দনের পঙ্ক জল লইল প্রচুর ॥ 

পৃথক ধরিল কাহা কাহাও মিশাল । 

সাত কুল্ত কৃস্তে সব ধরিল বিশাল ॥ 

. ৮ 

সিন্দুর কপূর পুষ্প কন্দুকাদিগণ । 

পুষ্প ধন্থবাণ কত করিল সাজন ॥৩ 
পরবর্তী পঞ্চদশ সঙ্গে লীরাধারুষ্ণের জলকে লি লীলা 


রাই কর পদ্ম ধরি ক জলে নামে হৰি 
সঙ্গে নামে সব সখীগণ 12 


যোড়শ সর্গে দেখা যায় শীরাধিকার ইচ্ছা অহ্তসারে শুক-শারী রুষঃ অঙ্গের মধুর 
বৰ্ণনা করিতেছে 





৯। গোৰিশ্দ লীলাস্বৃত, ছাপ! গ্ৰন্থ, পৃঃ ১১১, প্রকাশক নিৰ্বলেন্দ ঘোৰ । 
সি পাঠান্তর-মনোহর' ছাপাগ্রস্থ পূঃ ১১৯ প্রকাশক নি্লেন্ত ঘোৰ । 
চা সাঃ পঃ ২৯৯, পুচ সসক । 
তং পাঠাস্তর_'কুও' ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ১২৯, প্রকাশক নির্মলেন্ব খোষ । 
হি সাঃ পঃ ২৯৯, পু সক 


৪৪৬ & 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও ৰদুনন্দন নি 


তবে শীরাধিকা পুনঃ লক্ষন ইঙ্গিতে ৷ 
সক শারিকাকে কহে রষ্ণাঙ্গ ঝনিতে ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন হৃধামধুৰ চরিতে ৷ 
সখীগণ কর্ণপুর করয়ে তাহাতে ॥ 
তবে কৃষ্ণ অঙ্গবর্ণে হৰে শুক-শানী । 
রাধিকা শ্রবণ হই স্বধা রসে ভরি ॥২ ৯ 
সকুকের লী সস বর্ণনার পর শুকশারা শীরুকের “সুত্র গস্ভীর' গুণরাশির বর্ণনা 
সপ্তদশ সর্গে করিয়াছে _ 
রাধিকা প্রেরণে বন্দ! শুকশারী এ | 
সস্থির করিল তারে লালন করিঞা ॥ 
কুষণ্ুণ বন্রিবারে আজ্ঞ। তারে দিল! । 
আজ্ঞা পাচা গুণ বগি সভাস্থনী কৈল। ॥ 
শুক কহে রুষ্ণগুণ সমূহ গন্ডীর । 
অবগান্ধ লহে যেই করি মহাদীর ॥২ 
অক্টাদশ সর্গে রাই কাঙ্সর পাশা গেলা 


রাই কাঙ্গ পাশা খেলে নিজ মন কুতূহলে 
পণ কৈল স্থরঙ্গরঞ্জিণী ৷ 


উনবিংশ সর্গে জীবের গোচারনাস্তে এবং শ্রির্াধাক্ুফ্ের নানা-কুত্রসীলার 
শেষে গৃহ প্রত্যাবর্ডন । শীর্রাধারুক্চকে এইখানে কুষষদাস বন্দনা করিয়াছেন_ 


শ্রিরাধা প্রাপ্তগেহীং নিজরমপরুতে ক্লিপ্ত নানোপহারা, 
হুম্বাতাহ রম্যাকোং প্রিগমুশকমলালোকপূর্ণ প্রমদাং । 
কুষঃকৈবাপরাহ্ছে ত্রজমমূচরিতং দেব্বন্দবয়পৈ:, 
রাধালৌকতগ্রং পিতখিলিতং মাতৃমিষ্টিং সমরা নি ॥ 





৯॥ গোবিন্দ লীলাম্বৃত, সাঃ পঃ ২৯৯, পুঃ ১-*ক 
E 2 সাঃ প ২২৬ পৃহ ১৯ 
চে সাঃ পহ ২৯৬ পৃঃ ১১৯ক 


ঞ ছাপাত্রন্থ পং ১৯৯, প্রকাশক নির্মলেন্দু শোন । 











ve বৈক্কব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

কৰি ক্ফ্দাস সেই শুৱাধাকে স্বরণ বা! বন্দনা করিলেন যিনি উক্রষের নিমিত্ত 
" নানা উপহার প্রস্তুত করেন, স্বস্থাতা হইয়া রম্যবেশধারণ করেন এবং প্রিয়মুখকমল 

আলোকে যিনি প্রমোদিতা। প্রুফ বন্দনাও এইরূপ নান! বিশেষণে মস্তিভ 

সেই রুষকে তিনি স্মরণ করিতেছেন, যিনি অপরাহে ধেহুবৃন্দ ও বয়স্বগণ সহ 

ব্রজধামে আগত, যিনি শবরাধার মুখদর্শনে তৃপ্ত এবং পিতৃমাতৃ সন্ধানে মিলিত । 

ৰদুনন্দন এই ক্লোকের ২* চরণে যে ভাবান্বাদ করিয়াছেন 








তবে রাই সবীমেলা বিমন! গৃহেতে গেলা 
উপহার কৈল হরি লাগি। 

অপরাহ্ছে জান. কৈলা অঙ্গবেশ বানাইলা 
হরিমুখ দেখি গেল আলি ॥ 

পরম আনন্দ ভরে বনপথ নাহি হেরে 
আঙ্ধবাড়ি দেখিল গো1বন্দে | 

নয়নে নিমেধ পড়ে ভাতে বিধি নিন্দ! করে 
এইরূপে বাঁড়িল আনন্দে ॥ 

হরি অপরাহ্ৃকালে খেসু মিত্র লৈয়া চলে 
ত্রঙ্গবাসী করিবারে স্শী । 

সখালঙ্গে নানার নানাবিধ কথাছন্দ 
শৃঙ্গ বেহ্ছ সাজে পাখা শিখি ৷ 

রাধিকার সুখ দেখি হরফে ভারিল আখি 
অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে । 

পিন্ধা আদি গুরু জনে করিলা বহু লালে 
'অনেক লালিলা মাতাগণে ॥ 

* এই অপরাহ্ন লীলা স্বত্ৰ অতি স্বমঙ্গলা 

সমরণ করিশ্ন! হিয়া মাকে। 

ইহার বিস্তার কহি সংক্ষেপার্থ রসমন্থী 
কহিতে না উঠে শঙ্কা লাজে” ॥ 





>। পগোৰিন্ৰলীলাস্বৃত, কঃ বি: ॥১৯৬, পৃঃ ১৯১৭১ হাপাগ্ৰন্থ পৃঃ ৯৯১ 
শ্রকাশক নির্মলেন্দ ঘোৰ । 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ) 


ইহাতে যখা ত্রাগ উল্লেখে ও ত্রিপদী ছন্দে রচনার মধ্য দির একটি সন্ীভ - 
সরস্থর ধ্বনিত হয়। কিন্ত মূলের সকলভাব 'অন্বাদে যথাযথ বজায় থাকিলেও 
ভ্ররুফদাস কবিরাজের যে শরীরাধারু্ের বন্দনার উল্লেখ আছে, যদুনন্দন এই 
পদে তাহার উল্লেখ করেন নাই । পরিবর্তে ক্লোকাহুবাদের পূবে স্বত্রভাবে 
চৈতন্তদেবের বন্দন করিয়াছেন। শ্ররাধারুষ্ের অষ্ট কালীয় নিত্যলীল! বর্ণনাঙ্ন 
ইচতন্রদেবের বন্দনার কথ। নাই, কিন্তু যছনন্দন মৌলিকভাবে প্রতি সঙ্গের 
্বারভ্ডেই একটি গৌরাঙ্গ পদ রচনা করিয়াছেন। প্রথম সপে মূলাঙ্গসারে 
প্রীরাধাক্ফের পদ বন্দনা করিলেও তৎপরেই আবার নিজগুরু ব্ন্দনার পদ রচনা! 
ৰুরিয়াও নিজ মৌলিক রচনার পরিচস্স দিয়াছেন। যথা_ 
বন্দ গুরু পদতল চিন্তামণি ময় স্থল 
সৰ্বগুণখনি দগ্সাশিপি। 
জক্মাচাধ প্রভুর সুতা নাম ঈপ্রিহেমলতা 
তাহার চরণে সর্ববসিন্দি॥ 
অগেয়ানের অন্ধকারে পতন দেখিয়! মোরে 
জ্ঞানাত্রন দিলা দয়া করি । 
কাহার করুণ! হৈতে চন্দ? হৈল প্রকাশিন্ডে 
দূরে গেল অন্ধকারাবলি ॥ 
বন্দ শ্রীষাচাষ প্রভু আমার প্রভুর প্রভু 
তার পদে কোটি পরণাম । 
বন্দো গোপালভট্ট নাম রাধারুষ্ণ প্রেমধাম 
পরাপর গুরু কুপাধাম । 
প্রভু গৌরচঙ্ছ সকল আনন্দ কন্দ 
পরমেষ্টি গুরুতেহু হয়। 
বিছে| কষ্ণ প্রেম বন্যা দিয়া কৈল! ক্ষিতি ধন্া 
হং অনন্ত প্রপতি তার পায় ॥ 
কৰি এই স্বতক্ৰ পদটিতে শাস্বাঙ্গসারে প্রথমে নিজ গুরু হেমলত! ঠাকুরাণীর পদ 
কনা! করিয়াছেন । ইহার পর আচার্ম প্রভ্‌ এবং গোপাল ভট্রের বন্দনা! করিক্ 
১॥ পোৰিন্দলীলাস্বত, পাঠান্তর_-*নেত' ছাপা, পুঃ *। 
_২। গোৰিন্দলীলাম্বত, সাঃ পঃ ২৯৯, পৃঃ ২খ-_হাপাগস্ধ, পৃঃ < ৷ 7" 
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সকল প্রেষ প্রবাহের মূল উৎস হগৌরাক্ছদেবের পদ বন্দনা করেন। কিন্ত 

ঘোঁলিক স্থষ্টি ‘বন্দন!’ ব্যতীত কাব্যাংশেণ্ড যছুনন্দনের মৌলিক সংযোজন! দেখা 
যায় । বিংশ সর্গের রচনা হইতে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উজিৰিত হইল-_ 

এইরূপে রহে ধনি আনন্দ হি্বা়ে। 

পুনীবৃন্দ নাটরঙ্গ দেখ্িবারে চাহে ॥ 

তৎকালে যাইয়। সবে উঠে অট্টালযে । 

সেইখানে রহি সব কৌতুক দেখএ ॥ 

গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভালস্সে । 

অভিসার লাগি চিত্তে উৎ্কন্তিত হএ ॥ 

গুরুজন জাগে কিবা শয়ন করিল । 

তাহা জানিবারে তুলসীরে পাঠাইল ॥ 

তোহে| আলি কহে সবে নিজ্রায় পড়িল! । 

শুনিয়া রাধিকা চিত্তে স্থানন্দ বাঢ়িলা ৷ 

ছুদ্ধ লাডু আদি নানা প্রকার পক্কার । 

রসালাদি করে রাতে ভোজন বিশ্রাম ॥ 

শক্ষেত নিবুঞ্জে ধনি গমন করিতে। 

নানান উদ্যোগ করে সব্বীর সহিতে ৪৯ 
ঝুল সংস্কত গ্ৰন্থে এইরূপ উল্লেখ নাই । যছুনন্দনের কবিকল্পন| এইখানে একডি 
শূতন চিত্র সংযোজন! করিয়াছে । তবে বিংশ সর্গের সায়াহ্নের লীলা কাছিনী 
অংশে যদুনন্দনের এই মৌলিক রচনা সংযোজিত হওয়ায় যহুনন্দনের বক্তব্যের সঙ্গে 
একটি কালগত অসামভশ্য লক্ষিত হয়। কেননা নন্দ মহারাজের রাজ্জভবনে 
গুসীবুন্দদের নাটলীলার সময় সন্ধা! অবসানের পর হওয়াই সঙ্গত, এবং জটিলাদি 
গুরুজ্জনদের নিত্রা যাইবার কাল সন্ধ্যাবেলায় হইতে পারে না। অতএব এই 
খটনার কাল সন্ধ্যাবসানের পর রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড কাল মধ্যে তৃতীক্ চতুর্থ বণ 
বলিয়া গণ্য করা যাত্র। কিন্তু যদুনন্দন এই বিবরণক্কে সায়াহ্ছের লীলা 
ৰলিয়াছেন--“এই তে! কৃষ্ণের কহি সায়াহ্নের লীলা"২। 


৯ । পগোৰিন্দ লী্গাসৃত, সাঃ পঃ ২৯৯, পৃঃ ১০৪৭, হাপাত্ৰন্থ পৃঃ ১৭৬ 
প্রকাশক-- নির্মলেন্দু বোৰ । 
= । গোৰিন্দ লীলাম্বত-_সা প্‌ ২৯৯, পৃঃ ১০৪৭, ছাপাগ্ৰস্থ, পৃঃ ১৭৭। 





© 
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একবি:শতি সঙ্গে শ্ৰরাদাককের সক্ষেতবুঞ্জে অভিলার-_ 
রাধাং সালিগণাস্থামসিতনিশা যোগ্য বেশৎ প্রদোষে, 
দৃত্যা বৃন্দোপদেশাদভিস্থত যমুনাতীরকল্লাগ কুজৎ। 
কৃষ্ণ গোপৈঃ সভাক্সাহ বিহিতশুশিকলা লোকসংস্ন্ধৰাত। 
যত্বাদানীয় সংশাস্থিতমখনিভূতং প্রাপ্ত বু: স্মরামি* ॥ 


অনন্তর প্রীরাধা। কুফপক্ষ ও শুক পক্ষীর রজনীর উপযুক কুফবণ € শুক্র বঙ্ছরচিত 
বেশ ধারণ করিস সবীরৃ্দের সহিত সন্মিলিত হইস্সা সায়ংকালে বৃন্দ! দে নীর উপদেশ 
অন্থসানে দূতীর সহিত যসুলাতীনবর্তী কজরক্ষে পরিশোভিত কুঞ্জ মধ্যে অভিসার 
করিলেন । অপর দিকে শরণ গোপগণের সহিত সভা মধ্যে গুণীগণের কলা 
কোশল লন্দর্শন করিলে সেহমযী যশোদা কর্তৃক তিনি সভা! হইতে আনিত হইয়া 
শৰ্যার শায়িত হুইলেন। অতঃপর তিনি গোপনভাবে সক্ষেত কুঞ্চে গমন 
করিলেন। সেই শ্ররাধারষ্ষকে আমি স্মরণ, করি। যদুনন্দন এই স্লোকের বে 
তাবানহ্রবাদ করিয়াছেন 
সন্ধ্যার" সময় রাই সখীগণ এক ঠাই 
বেশ করে অভিসার কাজে। 
সিত ও অসিত নিশা যোগ্য বেশ রচে বিশা 
সাজে ধনি মনোহর নিজে ॥ 





ৰন্দাদেবী উপদেশে চলিল মোহন বেশে 
যমুনার তীরে সখ! সঙ্গে । 
কজবৃক্ষ কুঝ্বন স্থান অতি মনোরম 


পাইল ধনি কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে ॥ 
গোবিন্দ প্রদোষ বেলে গোপন্তা আসি মিলে 
গুণীকলা কৌতুক দেখিল । 
নানান কৌতুক দেখি ক্ক্ণ হৈল মহাস্বখী 
. H তা সবারে বছ দান দ্বিল ॥ 





! ১। “প্োৰিশ্ৰ লীলাত্বত ২১/১ লোক, ছাপাত্ৰস্থ, পৃঃ ১৭৮, প্ৰকাশক --নিৰ্মলেন্ম্‌ ঘোৰ । 
২। পাঠাস্ধর-_*প্রদোষ’ সাঃ পহ ২৯৯, পৃঃ ১০৪ । * 
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মাতা অতি যত্ব করি সভা হইতে আনে হি 
দ্ধ কুজাইয়! শোয়াইল ৷ 

ক্ষণেক শুইয়া রঃ অন্তরে বাঁড়িল তৃষ্ণ 
অলক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেল ॥ 


রাধারুষঃ দরশন আনন্দে ভরিল মন 
নানা ভাব ভাৱে ছু গায় । 
সখী সঙ্গে পরিহাস রসময় আবিলাস 


স্মরে রাই আপন হিয়ায় ॥৯ 


চারি চরণ বিশিষ্ট শ্লোকটির ভ্তাবান্তবাদ ২* চরণে এইখানে বিস্তারলাভ 
করিয়াছে । ইহার মধ্যে যোলটি চরণ মূলভাবের অনুযায়ী, কিন্তু শেষের চারিটি 
চৰণ গোকের অতিরিক্র বচন] ॥ স্বকীয় কল্পন! সংযোগ করিয়! যদুনন্দন এইখানে 


স্থান আনয়ন করিয়াছেন । এই সর্গের মীর একটি পদেও যদুনন্দনের নৌলিক 
রচনার নিদর্শন দেখা যায়। যথা_ 


দেখিয়া উজোর রাতি চিত্তে মন্সথ মাতি 
সঙ্গে লঞা সব সখীগণে। 
কৃষ্ণ অঙ্গসার কাজে চলিলা সঙ্কেত কুঞ্জ 


রাধা! স্বধামুখী বৃন্দাবনে ॥ 

সখি দেখ দেখ রাই অভিসার। 

চান্দের কিরণে তঙ্গ ডুবিয়া চলিলা ষঙ্গ 
যাত্যে কোই লখই না পার ॥ 

ৰয়স কিশোর ধনি তল! হেমবর্ণ জিনি 
স্থক্ষবাদ শোহে স্তিরাজ । 

কুষপ্রেম ভরে দনি মন্থর গমন বনি 
যা হেরি গক্জেক্ পায় লাক্ছ ॥ 





৯1. গোৰিন্দ লীলা, সাঃ পঃ ২৯৯, পুঃ ১০৪খ, ছাপা গ্ৰন্থ পৃ ১৯৮৮ 
অ্রকাশক-_নির্মলেন্দু ঘোষ । 
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প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিদ্ব অন্থপম 
ঝলকয়ে খেন লৌদামিনী । 
যেখানে চরণ ধরে কত সরোরুহ ভরে 


হাসিতে খলয়ে মণি জানি ॥ 


কঙ্কণ ঝন্ধার কাজে মন্সথ পায় লাজে 


ধূলায়ে লোচন মনোহরে । 


যে যেখানে নয়নপরে নীলোৎ্পল বনতরে 


কটাক্ষে বরখে কামশরে ॥৯ 


পদটিতে অভিসারোচিত পরিবেশ, অলঙ্কার প্রয়োগ, ছন্দের হিল্লোল কাব্যরসকে 


পরিপুষ্ট করিয়| তুলিয়াছে। 


কিন্ত কবি যেখানে বলিয়াছেন-_‘কক্ষণ ঝকক্কত কাজে 


মন্সথ পার লাজে' এই উক্তিটি পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায না। 


নিপুণতায় বরং মদনাচিত পরিবেশ বুদ্ধি পায়। 
হুইয়া উৎফুল্স হইবার কথা ! 


ইহাতে মন্মথের পক্ষে লক্ষিত না 


শ্রীরাধারুষ্ণের লীলাখেল! মধ্যে রাসলীল1 একটি বিশেষ আনন্দজ্জনক খেল! 


ভ্রুণ রাধা এবং তাহার সখীগণ সহ লীল। করেন__. 


তবে কুষঃপ্রিয়াগণ সঙ্জেত করিয়া । 
রাসচক্র পুলিনেতে আইল! হৃই হঞা ॥ 
সে চক্র উপরে ক্ষণ রমণ লাগিয়1। 
আরোহণ কৈল! হরি প্রিয়াগণ লৈয়া২ ॥ 


ত্ৰয়োবিংশ সর্গে এই রাসন্থলেই শ্ররাধ! ও সবীগণ মিলিয়| যে ব্বৃত্যলীলা 


হইয়াছিল। 
সকল অঙ্গনাগণ গান নুত্যরসে। 
আবিষ হইলা নীবি ককুকাদি খসে ॥ 
তাহা দেখি কৃষ্ণ সেই নৃত্যমধ্যে জে । 
নীবি বেণী কঞ্চুকাদি বান্ধে স্বথ পাঞা ॥ 





>। পোৰিন্দ লীলাম্বৃত, সাঃ 
=২। গোৰিন্দলীলাস্বত, সাঃ পঃ ২৯৬, পৃঃ 
প্রকাশক--নির্মলেন্টু ঘেৰ । 








তাহার একটি মনোরম চিত্র যহুনন্দন প্রকাশ করিয়াছেন 


২৯৯ পৃঃ ১৩৯৭, জপ? অন্ত, পৃঃ ১৮০ । 
ক, ছাপা এন্থ পৃ ১৯৩ 





৯৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুলম্ছন 


নানা শব্দ বন্ধে গান পূজন করএ। 
সারিগম প ধ নাদি স্বর আলাপত্র ॥৯ 


ব্বভ) করিতে করিতে অঙ্গনাগশের নীবিবন্ধ খসিয়। পড়িলে শুরু তাহা দেখি! 
সৃত্যস্থলে প্রবেশ করিয়! অঙ্গনাগপের স্খলিত নীবি পুনরায় বাধিয়! দেন। এইরূপ 
ব্বৃত্যে, সঙ্গীতে এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎ্স্ালোকে রাসচক্র পুলিনে আনন্দ পরিবেশ 
পড়িয়া ওঠে। 

যদুনন্দন ক্ষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থ অনুসারে গ্রন্থের প্রথম সগ হইতে ত্ৰয়োবিংশ 
সর্গ পথস্ত বিবৃত বিষয়ের বর্ণনায় দক্ষ অঙ্বাদকের পরিচঙ্গ দিয়াছেন। প্রসগন্ভ 
উল্লেখযোগ্য, ক্ুষঃনাস গোস্বামী ব্যতীত আর খাহারা পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে 
«২ অধ্যায়ে বণিত রাধারুফের এই অষ্ট কালীয় নিত্যলীলা অবলঙ্বনে গ্রন্থ রচনা! 
কনিয়াছেন তাহার! ত্রগ্নোবিংশ সগগ পথ্যস্ত রচন! করিয়াছেন বলিয়! জানা! যায় না। 
পলম পুরাণের এই লালাস্থত্র অবলম্বন ককিয়া সব প্রথম কবি কর্ণপুর গোস্বামী 
কফাক্বিক কৌমুদী নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রন্থে 
ছয়ডি প্রকাশ বা অধ্যায়ে এই অষ্ট কালীন সনুদয় লীলা! বিবৃত হইয়াছে । বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রনীত 
লীরফ্ণভাব্নামূত গ্রন্থে এই অষ্ট কালীর লীলাকাহিনী ১০২৯ শ্লোকে ২* সর্গে 
বণিত হইয়াছে । চিরপ্রীব সেনের পুত্র গোবিন্দ দাস কবিরাজ শ্ররাধাক্কফের এই 
ন্সষ্টামের লালাকাহিনী অবলম্বনে অনেক পদ রচনা করিয়াছেন । পর্য্যায্ত্রবে 
সাঙ্জাইয়া তুলিলে তাহা এই লীলাকাহিনীর একটি স্ব-সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয়। 
ভাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় গোবিন্দদাদ রচিত সেই সব পদের ৬৪টি পদ 
অষ্ট প্রহরের ৬৪ দণ্ড অনুযায়ী সাজাইয়। 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাহার 
ষুগ' ২ গ্রন্ছে বিবৃত করিয়াছেন । যছুনন্দনের অনুবাদে প্রথম সঙ্গে যেমন পক্ষীগণের 
কলরবে শররাধাকুঞ্চের নিস্রাভঙ্গে অষ্টবামের লীলাকাহিনীর আরম দেখ! যায়, 
গোবিন্দ দালের পর্যায়ক্রমে সজ্জিত পদের প্রথম পদেও পক্ষীগণের কলরবে 
জহাধারুকের নিজ্াভগ হইতে দেখা যায়_ 





> ॥ গোবিন্দ লীলান্থত সাঃ পঃ ২৯৬; পৃঃ ১৪৯ ॥ 
২৯॥ ডাঃ বিমানবিহারী নজুনদার কৃত এছিয় বাজতে আহারে হক শেষ 
৯-৯১০ পৰ্যন্ত ৬৪ পদ ধৃত হইয়াছে । 








বুন্দাদেবী মুখ চাই । 
রতি রস আলসে স্থতি রহল ডু 
তুরিতহি দেহি জ্াপাই ॥ 


* . . - 
শারীশুক পিক সকল পক্ষীগণ 
স্ব-স্বরে দেহ জাগাই৯ ॥ 


“গোবিন্দলীলামবৃত বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রবাধাকুষেহ মধুপানের বে তান্ত পাওক্গা যায় 


করিলেন। 


তাহার একটি উদাহরণ _ 


গত শবমেহ স্মিনসগণে সখী ভি 
পদানজ স্বাহন বীনা 
মাধবীক পূৰ্ণ চযকং পুরপ্ত।- 
ভ্তয়োঃ সমানীয় দধার বুন্দা২ | 


_ বীর পাদ সঙ্কাহন ও চামর ব্যজন ছারা গণসহ্‌ প্ররুফেের শরম বিদ্ূরিত 
করিলে বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পান পাত্র আনিয়া শ্রীরাধারুষ্ণের সন্মুখে উপস্থিত 
কর্ণপুর কবিরাজ রুত রুফ্ণ হক কৌমুদীতেও দেখা যায় জীরাধারুফ্ের 


সৰুপানের নিমিত্ত বন্দাদেবী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিতেছেন 


তস্মিন্রানামধুরিমধুরা বুধাবৈদুষ7 বেছ্চাং 

কুত্থা চীনাস্বর বিচরণাং চন্দিক! বৃন্দহৃস্ভাম্‌ । 
তস্যাং স্তস্ত স্ফটিক চযকন্তোমমন্ডোক মুলা 
কর্ন বুন্দারভত রভদাৎ পানলীলাহুকুল্যমও ॥ 


_ববন্দ। সেইখানে নানা প্রকার মহামাধুষ্য মণ্ডিত বৈদূষ্যখচিত বেদীর উপর জ্যযোৎস্বা 
রাশির ন্যায় মনোজ্ঞ চীন বন্থ সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার উপর বহুসূল্য 
কস্ষটিকময় পানপাত্র সকল রাখিয়া আনন্দের সঙ্গে পান লীলার যাবতীস্ন সামগ্রী 


“প্র্তত করিলেন । 


১০553, 





৯৪॥ গোবিস্বপাসের পদাবলী ও = হার স্ব" 
২। গোবিল্দলীলাস্থত ১৪/৮* জোক 
৩। কুক্ষাফিক কোঁমুমী ৯০৮ 








2৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


পগোবিন্দদালের পদেও পর্যায়ক্রমে এই মধুপানের পদ উদ্ধত হইয়াছে_ 
কো কহ প্রেম তরঙ্গ । 
সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক 
তাহে পুন মধুপান রঙ্গ ॥ 
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ 
খু-ঘুমে ব-বাধনা পারি ॥ 


প্ররাধরুফ্ণের অপূর্ব প্রেমতরক্গের সঙ্গে মধুপান জনিত রঙ্গ মিশ্রিত হওয়ার 
মন্ততার তাহার! চুলা পড়িতেছেন, নেশার দরুণ তাহাদের বাক্য জড়াইয়। 
আসিতেছে । 
এইক্প মধুপানের চিত্র এবং মধুপানের ফলে বিশেষ মত্ততার চিত্র বিশ্বনাথ, 
চক্রবন্তী প্রণীত ব্রীরুষ্ণভাবনামুতে  দৃষ্ হয়_ 
পিব পিব পিবেত্যোষ্ট স্কাধে| দধার সসারঘং 
চষকমসংকুৎ কুক্োরাধ্যেচ্ছলদ ভ্রু বলয়ৎস্মিতং 
নহি নহি লহীত্যাস্যাস্োজং তিরোশ্চয়তিস্মদা 
তদপি স চলাপাঙ্গেরদী বলা সমপায়য়ৎ*২ । 
_হইহার পর রসিক শ্রেঠ শরুষ্চ সেই মধুশূর্ণ পানপাত্র লইয়। “ধর পর প্রিয়ে ! 
পান কর'” এই বলিয়। গাধার ওর নীচে পানপাত্র ধরিলেন। আরাধা 
ভ্রহ্থঞ্চিত করিয়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘না-না-না' এবং নিজ 
বদনমণ্ডল ফিরাইয়া লইলেন ৷ কিন্তু সেই চপলাঙ্গ রঙ্গী শরকবষ্চ তাহাকে বলপূর্বক' 
মধুপান করাইলেন। 
ইহার পরে দেখ! যাগ এই স্বরাপানের ফলে বিশেষ মত্তত। উপস্থিত হইয়াছে। 
ভাহাদের মনে হইতেছে যেন বূর্থ্য পড়িতেছে, পৃথিবী খুরিতেছে, তরুগণ, 
নাচিতেছে_ 
প-পততি স্থ-স্্ধ্য ভূ-হু-খু ঘুৰণেতিজ্ত-হুমো 
ন-নট-তি অস্মান র-রক্ষ পি-পি-শ্রিয় ৪৩ 





৯ ৷ গোৰিন্দদাসের পদাধলা ও তাহার যুগ» 
২। অক্বকভাবনাম্বত, ১৩২৯ হোক । 
৩॥ শ5ষ্চ ভাবনাস্ব ত, ১৩/২৮ হ্োক। 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন bh 


যছুনন্দনের অঙ্গবাদেও এই মধুপানের চিত্র বিরল নয়। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত 
হইল-__. 


মধুপাত্র পূর্ণ ্ন্দা করিয়া সাজনি 
‘ এই কালে ধরে তেহো! দোহ। আগে আনি? ॥ 
অতঃপর সকল লীলার অবসানের কালে নৈশ লীলার মধাদিয়! গোবিন্দ লীলামৃত, 


গ্রন্থ সমাপ্ত হয় । নিশাকালের আনন্দময় নৃত্যগীতের সমাপ্রি ঘটিলে সখীগণ ভোজন 
পর্বের পরে শরীরাধা রুষের শয়ন লীলার স্থচনা করেন-__ 


পর্য্যান্ধ পাশ্বস্থিত বষ্টিকা যুগে 
হৃখৎ নিবিষ্টে লস্তি! বিশাখিকে | 
কান্ত তাশ্বল চবি তাননে 
আছ্ছুলমান্বাদয়তাঁৎ নিজেন্বরৌ* ॥ 


_তখন পধ্যাক্ষের পাশ্বস্থিত ছুইখানি ক্ষুদ্র খট্রায় ললিতা ও বিশাখ! উপবেশন 

করিয়া! নিজেশ্বর প্রীরাধ। রুষকে তাগ্গুল সেবা করাইতে লাগিলেন এবং শ্রারাধারুফঃও 

চব্বিত তান্ুল ললিত! বিশাখার মুখে দিয়! দুইজনকে আন্বাদন করাইতে লাগিলেন । 
যছুনন্দনে এই অংশের অঙ্গবাদও পরিত্যক্ত হয় নাই । যদুনন্দন বলিলেন-__ 


তান ছুই পাশে রত খট! দুই হয়। 
ললিতা বিশাখ! আসি তাহাতে বৈসয় ॥ 
ক্ষণ নিজ মুখ পদ্মতান্থূল চব্বিত । 
রাধিক! বদনে দেন শ্রীনুখমিলিত ॥ 
ললিতা বিশাখা দুহু তান্দুল পৃরিতা ॥ 
দুহু মুখ দরশনে অতি প্র্ুুলিতা ॥৩ 


ইহার পর সখীগণ শ্রীহাধা রুধকে শয়ন লীলার অবকাশ দান করিয়া বিলাস 
মন্দির হইতে প্রস্থান করেন_ 





৯। গোবিন্দ লীলামৃত, সাঃ পঃ ২৯৯ পৃহ ৯৪ 

BARE ২০৮৮ জোক । 

El ত্র ছাপাগ্রন্থ পৃঃ ২৯, প্রকাশক নির্মলেন্দ্‌ ঘোষ । 
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ক্ষণং তৌ পরিচয্যেত্থং নির্গতাঃ কেলিমন্দিরাৎ 
সখ্যস্তাঃ স্বযূপুঃ স্বে স্বে কল্পবৃক্ষ লতালয়ে ।৯ 


-_এইকরূপে সখীগণ ক্ষণকাল শরীরাধারুষ্ণের পরিচর্ষ্যাপূর্বক বিলাস মন্দির হুইতে 
বহির্শত হইয়। স্বীয় স্বীয় কল্পতরুর লতাকুঞ্ে গিষ্সা শন্নন করিলেন । 
এই শ্পোকের অন্বাদ-ও যদুনন্দনে পরিত্যক্ত হয় নাই । যদুনন্দন আগুগত্য 

অনুসারে বলিয়াছেন__ 

তবে তাহা হৈতে তার! বাহিরে আইলা । 

নিজ নিজ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিল! ॥ 

কল্পবুক্ষ লতাকুঞ্জে আর যতজন । 

সবেই যাইয়া! তাহা করেন শয়ন ॥২ 
এইভাবে যুব হুন্বকে অনঙ্গব্লাস রসের পরম আলয়ে শয়ন করাইয়! সখীগণের 
্থ স্ব কুঞ্জে প্রত্যাবর্নের দ্বারা যদুনন্দন মূলাহুযায়ীভাবে গ্রন্থ সমাপ্র করেন। 





৯। গোবিস্দ লীলানৃত-_২০৯* শ্লোক ॥ 
চা এ _ছাপাত্রন্থ পৃঃ ০৯ 





বিদগ্চমাধব নাটক 

যদুনন্দন দাসের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে শরলরূপ গোস্থামীপাদ প্রসীত 
সংস্কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের অন্তবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যদুনন্দন বাংল! পয়ার 
ছন্দে এই মূল নাটকের সাতটি অন্কেরই ধারাবাহিক অনুবাদ করিরাছেন। মূল 
নাটকে শ্রীরাধারুষের বিবিধ লীলা কাহিনীতে যে রূসধার! প্রবাহিত হইয়াছে এবং 
যে নাটকীয় পরিবেশ স্মঙ্ি হইয়াছে যতুনন্দন অনুবাদে তাহার 'ন্ুসরণ করিয়াছেন । 
কাব্যের অঙ্গবাদ করা অপেক্ষা নাটকের 'অন্বাদদ করা কঠিন কাজ। কেন না, 
কাব্যের অগ্বাদকালে বাধাধর। রীতি অনুসারে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু নাটকে 
খে সব নাটকীয় কলার মাধ্যমে অর্থাৎ সংলাপ, সংঘাত, গতি, চমৎকারিত্ব প্রভৃতির 
মাধ্যমে বিষয় বণিত হয় অনুবাদে সেই সব কলার স্ব প্রয়োগ করিতে অঙ্গবাদকের 
বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন । যদুনন্দন এই অনুবাদ কাধে নাটকীয় পরিবেশ 
অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। অঙ্গবাদকালে যদুনন্দন এই গ্রন্থে যে ৬৪টি 
পদরত্র রচন! করিয়াছেন তাহা ও পদাবলীর রচনার উৎকুষ্ট নিদর্শন । এই অনুবাদ 
গ্রস্থের অপর নাম যে রাধারুঞ্চ-লালারসকদন্ব তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 
সাত অঙ্ধে বিভক্ত এই নাটকের প্রতি অঙ্কের শেষেই কবি ‘রাধারুষ্ণ লীলারস কদদ্ব 
আখ্যান’ উক্তি করিয়! তাহ! বুঝাইয়। দিয়াছেন। 

1বদগ্ধমাধবের অঙ্ুবাদকরূপে যহুনন্দন দাসের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কেননা, ধারাবাহিকতাবে সমগ্র গ্রন্থের জুট অনুবাদ যদুনন্দন ভিন্ন আর কেহ 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় ন!। কবিরাজ ক্রঞ্চদাস গোস্বামী তাহার অমর 
চৈতন্য চরিতাম্বত গ্রন্থে বিদগ্ধমাধব নাটক হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধত করিয়! 
ইহার অনুবাদ রচনা করিয়াছেন । কিন্তু সমগ্র নাটকের অঙ্গবাদ তিনি করেন 
নাই । এই নাটকের একটি টীকা! গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া! যায়। সেই টীক! নাম 
এবিদগ্ধমাধব বিবৃতি’ টীকার রচয়িতারূপে বহরমপুর ও বহ্মতী সংস্করণে শরবিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর নাম আরোপিত হইয়াছে ।৯ এই বিংশ শতাব্দীতে অবলাবাল! বস্থ 
নামে একজন লেখিকা ১৩১২ বঙ্গান্দে বিদদ্ধমাধব নাটকের বাংলাভাষায় পদ্যা্বাদ 
করিয়াছেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের বিষয়ে মহাপণ্ডিত পরম বৈষ্ণব শ্রীহরিদাস দাস 


১। বিদগ্ধমাধব নাটক, অবলাবালা। বহু অঙ্থানিত গ্রন্থের অবতরশিকা অংশে পৃঃ ৮ 
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এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন__“আলোচ্য গ্রন্থধানির অ্বাদিকা_শ্রগুরু ক্রপার বলে 
শ্রশ্নীদপ গোস্বামিপাদের স্তগস্ধীর নাটকের পদ্যান্রবাদে সাহস করিয়াছেন একথা 
বলাই অত্যুক্তি মাত্র । তাহার রচনায় পাত্তিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই, কেবল 
শ্রগ্ন্থকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবারই আকুলতা, স্থলবিশেষে গগ্যব সরল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শ্রিষ্ট বাক্য কদন্বের অর্থাস্কর বিন্যাসে এবং টাকাকারেরও 
আশয় নি্ষাসনে এই বিদুষী যে কৃতিত দেখাইয়াছেন তাহ! প্রশংসনীয় "> 
বিদপ্ধমাধবের এই অন্ুবাদিকা অনুবাদ রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া 
উল্লেখ করেন__ 
গাখিলেন শ্ীূপ যেই প্রেম হার । 
রুরু রুপায় পাইন সন্ধান তাহার ॥ 
গঙ্গাতীর হতে তাহা সযতনে নানি । 
ভাষাছন্দে গাথিয়া ছি এই মালাখানি ॥* 
অনুবাদক যদুনন্দন ৭ অস্কে বিভক্ত এই নাটকের বিবিধ বৈচিত্র্য ও রূস প্রবাহ 
"অক্ষ রাখিয়| বীরোদাত্ত ও ললিতগুণ সম্পন্ন নায়ক শীর্ণ এবং নায়িক! মহাভাবময়ী 
শ্রন্নাধার অমর প্রেমের চিত্র উদঘাটন করিয়াছেন। শ্রকফের প্রতি শ্রীরাধার 
'অন্ররাগ সুচনা, রাধানাম শ্রবণে শ্রকুষ্ণের অপূর্ব ভাব বিকার, শকষ্ণ ওুদাসীন্য ভান 
করিলে শ্রীরাধার মুচ্ছ? প্রাপ্রি পুবরাগ, সম্ভোগ, অভিসার ইত্যাদি রসপুষ্টির সকল 
বই যদুনন্দন দক্ষতার সঙ্গে পরিবেষণ করিয়াছেন ॥ সংস্কৃত কাব্য নাটকের 
একটি অপরিহার্য অঙ্গ_“মঙ্গলাচরণ' | মূল নাটকে মঙ্গলাচরণ হইতে ফলসিদ্ছি 
পর্যন্ত যে সকল প্রপালী ও প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে পরিবেধিত হুইয়াছে, অন্বাদের 
ক্ষেত্রেও সেই সকল প্রক্রিয়া যথাযথ পালিত হইয়াছে । মূল নাটকের প্রারস্তে বিশ্ন 
নাশের জন্য মঙ্গলাচরণ বা নান্দী বচনে বলা হইয়াছে__ 
ধানাত চাহ্দ্রীণামপি মধুরিমোস্মাদদ্ুলী 
হ্ধানা নাঁধাদি-প্রণয়ঘন সারৈঃ স্থরভিভাম্‌। 
সমন্তাৎ সম্তাপোদগম বিষম সংসারসরণি_ 
প্রণীতাং তে তৃষণাং হরতু হুরিলীল! শিখরিলী ॥৩ 
৯) বিদপ্ধনাধৰ, অঞলাবালা বসু অনুদিত গ্রন্থের অবতরণিক! অংশের পৃঃ ৮০ 


॥ ত্র ৮ ৮ উৎস্গপত্র 
=। আসক ১ম সোক। 
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_ শ্রীরুষ্ণলীলার মাধুরী চন্দ্রের হধার মাধুরীর গর্বকেও খর্ব করিয়াছে। মধুর 
নিখরিনী পানীর যেমন কপুরযোগে আরও স্থরভিযুক্ত হুইর| উঠে, মধুর কষ্চলীল! 
তেমনই বাধ! ও ত্রজদেবীগণের প্রেমে আরও মধুময় হইয়াছে । পথিকের পথশ্রম- 
জনিত তৃষ্ণাকে যেমন শিখরিনী পানীদ্ম নিবারণ করে, তেমনই ক্বম্চলীল! সংসারের 
বিধমতাপে তাপিত জনের তাপ হরণ করেন । যছুনন্দনের অশ্রবাদে এই নান্দী 
অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই । যছুনন্দন মূলের অনুরূপভাবে বলিয়াছেন_ 
কুষ্ঃলীল। শিখরিনী চচ্দক্ষধা উন্মাদিনী 
তাহাকে দমন করে যেবা। 
রাধাদি প্রণয় যাতে ঘন সার স্রতিতে 
সে মাধুরী অস্ত করে কেবা ॥ 
বিষম সংসার পথে তাপোদগম সদ তাখে 
তিষ্টাএ পীড়িত জগজনে । 
তাতে চেষ্টা হয় যত এই কুষ্' লীলাম্মত 
শিখরিনী করুউ হরণে৯ ॥ 
যদুনন্দনের এই অংশের অনুবাদে কোন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। 
এইখানে যদুনন্দন একান্ত আগ্গত্য রক্ষ! করিরাই আক্ষরিক অহ্বাদ করিয়াছেন 
বলা চলে। তবে গোন্বামীপাদ রচিত ৪ চরণে সুচিত গ্লোকের ভাব ৮ চরণের 
মধ্যে সুন্দর ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনুবাদে মূল ভাবের কোন কথাই অন্ত 
থাকে নাই । 
আনন্দ বিধায়ক নান্দী বা মঙ্গলাচরশের পর যে অংশে গৌরাঙ্গ বন্দনা, সেই 
বন্দন! রচনায়ও যদুনন্দন প্রায় আক্ষরিক ভাব প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল গ্লোকে 
বল! হুইয়াছে_ 
অনপিতচনীং চিরাং করুণয়াতবীর্শ কলৌ 
সমৰ্পয়িতুমূত্রতোদ্ছল রলাৎ স্থভক্তি প্রিয়ম্‌ । 
হরিপুরট সথন্দরদ্যাতিকদন্ সন্দীপি 
সদা! হৃদয় কন্দরে স্ফ্রতু বঃ শচীনন্দনঃ* ॥ 








ড 1 লিদন্ধবাখৰ, সাহিত্য পরিষদ ১২১২, পৃহ >, ছাপা, প্রকাশক শরচ্চন্ দিল, পৃঃ >, 
১৩২৭ সালে প্রকাশিত । 
২1 বিদদ্ধমাখব, >ম অস্ক ব্য জোক । 
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“শষে প্রেম সম্পদ দীর্ঘকাল অনলিত অবস্থার আছে, সেই উজ্জল মধুর প্রেম-রসপূর্ণ 
নিজস্ব (প্রেমসম্পদ জগতে বিতরণ করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার 
কান্তি স্বর্ণপুপ্ডের মত উচ্ছল, সেই শচীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে 
বিরাজ করুন। 


যছুনন্দনের অন্থবাদ_ 

হেমবর্ণ ধরি হবি জগতে করুণা করি 
অবতীর্ণ হৈল! কলিকালে । £ 

উন্নত উজ্জল রস এই প্রেম ভক্তিরস 
সে ভক্তি বিলায় কৃতুহলে ॥ 

বহুকাল অনপিত যেই নিজ ভক্তি গীত 
প্রকাশিল। করুণ! করিস] । 

শচী স্থত গোরচন্্র সকল আনন্দ সাক্দ্র 


সদ! স্ফৃতি হউ মোহ হিয়া ॥৯ 


এইখানে ও যছুনন্দনের অনুবাদ একান্তই আশ্ুগত্যের অন্সরণেন গঠিত | তবে 
মুলের ‘চিরাৎ’ শব্দটির স্থলে “বহুকাল? শব্দ প্রয়োগ করার শাব্দিকরূপের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাতে মূলভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । 
প্রথম অঙ্কে নান্দীঅস্তে স্ত্রধার নটবিশেষের সহিত যে কখোপকথন দ্বারা 

প্রস্তাবন| অংশ উপস্থাপিত করেন, যছুনন্দনের অঙ্গবাদে সেই অংশও পরিত্যক্ত 
হয় নাই । সেই অন্গবাদের কয়েকটি ছত্র__ 

নান্দী অস্তে স্তরধার কহয়ে বিস্তার । 

কি কহিব শুন এবে যে কহিয়ে আর ॥ 

অস্ত আমি স্বপ্রান্তরে পাইয়া আদেশ । 

ভগবান শঙ্কর ভক্ত অবতার নিদ্দেশ২ ॥ 
দ্বিতী্ন অঙ্কে প্রথম শ্লোকেই মূল গ্রন্থে নান্দীমূখীর রঞ্রস্থলে প্রবেশ এবং 





>॥ ব্দিক্ধমাধব, সাহিত্য 'পরিযদ ১২১২, পৃঃ >, ছাপাত্রন্থ পৃঃ এ প্রকাশক শরচ্চঙ্র শীল । 
প্রকাশ কাল ১০২০ সাল । 
২ ৷ বিদপ্ধমাধৰ, ক: 





1: ৩৭১৭ পৃঃ >, ছাপা গ্ৰন্থ পৃঃ * প্রকাশক-_এ 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১০০ 


কথোপকথন । কিন্ত যদুনন্দন এইখানে মূলের অনুসরণ না করিয়া! প্রথমে 
স্বতস্্রভাবে একটি গৌরাঙ্গ বন্দনার বা প্রার্থনার পদ রচনা করিয়াছেন। যথা__ 
গাও গাও গৌরাঙ্গ ঠাকুরের গুণাগুণ । 
যার গুণ শুনি কান্দে স্থাবর জঙ্গম ॥ এ ॥ 
গোঁরাঙ্চান্দের গুণে পাষাণ মিলায় । 
মুগ্তরে শুকন। কাষ্ঠ রসে ভরে কায় ॥ 
হেন অবতার নাহি পুন হবে আর । 
পুন কি হইবে প্রেম রসের পাখার ॥ 
করুণ নয়নে প্রভু যেদিকে নেহালে। 
ঝরে আপি ভরে তন্চ পুলকের জলে ॥ 
দয়া কর পহু এ দীন পামরে। 
এ যদুনন্দন তুয়া রূপা সাধ করে ৯ ॥ 
মুল নাটকের সঙ্গে যদুনন্দনের অন্বাদে এইখানে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
মূলে প্রথম অন্কেই কেবল প্রার্থনার পদ আছে। কিন্ত যছুনন্দনের অঙ্সবাদে দেখ! 
যায় প্রত্যেক অদ্ধেই একটি করিস! প্রার্থনার পদ আছে । অশ্যবাদে এই মৌলিক 
রচনার ফলে একটি নুতন সৌন্দর্য্য স্থষ্টি হইয়াছে ॥ অথচ মৌলিক সৌন্দগোর 
আগমনে মূলের ভার রস কোথাও শ্বগ্ন হয় নাই । 
যছুনন্দনের অন্থবাদে মৌলিক সংযোজন অনেকস্থলেই লক্ষ্য করা যায়। মুল 
নাটকে প্রীরাধার পূর্বরাগের একটি অবস্থার বর্ণনার সঙ্গে যদুনন্দন এই পৃবনাগজনিত 
যে বর্ণনা দিয়াছেন সেখানে আমর যছুলন্দনের রচন! বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। 
প্রথম অন্ধের মূল শ্রোকে বলা হুইয়াছে_ 
নাদ কদদ্ববিটপাস্তরতোবিসর্পণ, 
কে! নাম কর্ণপট বীমবিশন্ জানে। 
হা হা! কুলীন গৃহিশীগশগহণীয়াৎ 
যে নাগ্য কামপি দশাং সখি লস্ভিতাস্মি ॥২ 





5 বিদন্ধমাৰৰ, কঃ বিঃ ০৭১৭ পৃঃ ৯৩৭ ছাপাগ্ৰন্থ পৃঃ ২৮ প্ৰকাশক শর নীল ॥ 
প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল ॥ 
২) বিদন্ধ মাধব, ১/১৯ কোক । 
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সবি কদস্ববিটপের অস্তর হইতে কি যে এক আশ্চর্য নাদ বাহির হুইয়। আমার 
কর্ণদেশে প্রবেশ করিল জানিতে পারি নাই । হা! কষ্ট! সেই নাদ আজ আমাকে 
কুলীনগৃহিণী নিন্দনীয় এক অবস্থা অথচ অনিবচনীয় দশা ঘটাইল । 

মূলের এই ভাব অবলঙ্বন করির! যদুনন্দন শ্রীর্াধার পূর্বাহ্তরাগের যে মনোরম 
চিত্র আকিয়াছেন তাহা মূল ক্লোক হুইতেও অধিকতর বিস্তৃত ও সৌন্দ্ধপূর্ণ। যথা_ 


কদস্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচদ্বিতে 
আসিয়া পশিল মোর কানে। 
অমৃত নিছিয়! পেলি স্থমাধুর্ষও পদাবলী 


কি জানি কেমন করে মনে ॥ 
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে। 


হা হা! কুল রমণীর গ্রহণ করিতে ধীর 
যাতে কোন দশ! হৈল মোহে ॥ 
শুনিয়! ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে 


মোহন মুৱলী ধ্বনি এই । 

সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে 
রহ তুমি চিত্তে বান্ধি থেহ ॥ 

রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন 
বিষাম্বৃতে মিশাল করি? । 

জল নহে হিমে জঙু কাপাইছে সব তন 
প্রতি তঙ্গ শীতল করিয়। ॥ 

অস্থ নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে. 
ছেদন না করে হিয়া মোর। 

তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ারস আমার মতি 
বিচারিতে না পাইয়া ওর ॥ 

এতেক কহিয়া ধনি উদ্বেগ বাড়িল জানি 
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে ৷ 

কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা কহিলে দেখি 
মুরলীর হেন নহে রীতে ॥ 
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কোন স্থনাগর এই মোহ মাত্র পড়ে যেই 
হরিতে তোমার ধৈর্ধ্যমত ৷ 
দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগিল চিত 
দাস যতদুনন্দনের মত? ॥ 
ভ্রকফের বংশী ধ্বনিতে শবরাধার হৃদক্পে পূর্বরাগের উদয় জনিত যে বিবশদশার কথা 
যদুনন্দন অনুবাদ করিতে যাইয়! বংশী ধ্বনি যে কিরূপ তাহা বিস্তার করিয়া 
বলিলেন--‘অমৃত নিছিয়া পেলি’ কিন্ত মূল ক্সোকে এই ধবনিকে প্রত্যক্ষভাবে 
অমৃতের সঙ্গে উল্লেখ কর! হয় নাই। “হ্মাধুধ্য পদাবলী" উক্তিও যছুনন্দনের 
মৌলিক সংযোজন! । কিন্তু বট ও সপ্তম চরণে মূলে যেখানে রাধা নিজেকে 
কুলীন গৃহিনীগণের নিন্দনীয় অবস্থার সব্দে তুলনা! করিয়া খেদযুক্ত অথচ-_একটি 
অনির্বচনীয় দশার কথ! বলিয়াছেন, সেই উক্তি যছুনন্দনের অনুবাদে তেমন স্পষ্ট 
হয় নাই। এইখানে অঙ্গবাদে ক্রটি লক্ষ্য কর! যায়। তবে, পদের পরবর্তী 
অংশগুলি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার সার্থক স্ুষ্টি। শ্ররাধার প্রেমাহস্কৃতির 
তীব্রতা! বুঝাইতে শ্রীক্ঞ্চের বংশী ধ্বনি প্রেমিকা শরীরাধার হৃদয়ে একসঙ্গে আনন্দ ও 
দুঃখের সংমিশ্রণে যে অপুৰ অহুতূতির স্থষ্টি করিরাছে তাহার প্রকাশ “‘বিযাম্ৃতে 
মিশাল’ উক্তিতে । শীরুফ্ণের বংশীধ্বনির আরও বিশদ ব্যাখ্য! যদুনন্দন করিয়াছেন । 
যদুনন্দনের উক্তিতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এমন শক্তি ধরে যে তাহ! শুধু 
ভররাধার মনের উপর ক্রিয়া করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই শুরাধার দেহও শীতলত! ও 
উষ্ণতায় পুড়াইয়! মারিতেছে। জল নাই তবু শীতলত! 'আছে__“জল নাই হিমে 
জন্ু' অন্তর না হইয়াও অস্ত্রের স্যায় “মনে ক্কুটে' এবং “কাটারিতে যেন কাটে’ বলিয়া 
ভররাধার মনে হয়। এই সব উক্তিতে যেমন যছুনন্দনেন ব্যাখ্যাধর্মী মৌলিক রচনার 
নিদৰ্শন পাওয়! যায়, সেইরূপ ‘জঙ্গ', ‘যেন’ প্রভৃতি সংশয় বাচক শব্দের প্রয়োগে 
উৎপ্রেক্ষা বা ভাস্তিমান অলঙ্কারের স্থষি ভওয়ায় রচনায় কাব্যো চিত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির 
পরিচয় পাওয়। যায় । 
ন্বিতীয় অঙ্কে মূল গ্রন্থের একটি শ্লৌকে যেখানে বলা! হুইয়াছে_ 
বিক্রীডন্ত পটার পর্ববততটীসংসগিশো মারুতাঃ 
খেলন্ত কলয়স্ত কোমলতরং পুংক্কোকিলা: কাকলীং। 





ত হিদকজাবন্য কঃ বিঃ ৩৯১৭, পৃঃ >২ক, ছাপা অর্থ পৃঃ ২৪, অকাশক শরৎচজ্য দিল। 
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সংরস্তেন শিলীমুখা ধব নিভৃত্যে বিধান্ধ মন্সানসং 
হাস্তস্তা সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ধস্তি সহারকম্‌* ॥ 


হে সখি, এখন মলয়াচল তট সংসর্গী বায়ু বিশেষভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক, 
কোকিলকুল খেলায় মত্ত হইয়া! পঞ্চমন্থরে গান করিতে থাকুক, আর গুন্গুন্‌ গুনে 
'অলিকুল আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করিতে থাকুক-_ব্যথ! পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা 
আমার বিশেষ সাহায্য করিলে তাহার ফলে আমি চেতন! হারাইতে পারিলে 
আমার সকল দুঃখেরই অবসান হুইবে । 


এই শ্লোকের অন্থবাদ যদুনন্দন মুলান্যাস্রীভাবে সম্পাদন করিলেও শ্ীরাধার 
নসন্থরাগময় চিত্তের বর্ণনায় স্বকীয় রচনাকোশল প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা _ 


মলয় পর্ববতবাসী শুনহ অনিল রাশি 
মন্দ মন্দ করহ গমনে । 
পুরুষ কোকিলবর স্বমাধূরী গান কর 


আনন্দে খেলহ এইখানে ॥ 
শুনহে বিরহি বধূগণ । 

সবে আসি এক ঠাই প্রকাশ করহ তাই 
দুঃখের সহায় কর ॥ 

শুনহ ভ্রমরগণ গান কর অঙ্গক্ষণ 
ঝঙ্ধার করিয়া! অতিশয় । 

বিদগ্ধ কর মোর মন হুরে যাতে স্চেতন 
চেতনে পাইক্স! ছংখচন্স ॥ 

বিশাখা ললিতা দোহে শুনিয়া রাইরে কহে 
ঘোর চিন্তা কেনে কর তুমি । 

কেনে দুঃখী কর মন যাতে তুয়া চেষ্টাগণ 
সে তব জানিল সব আমি ॥ 


>॥ হিদগ্ধমাধক ৯৯ জোক 
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তুয়া যে হৃদয় হয় অত্যন্ত দুর্লভময় 
স্থলত জনেই সেই জানে । 
এই যে বচনগণে প্রভীত করহু মনে 
কহে দাস এ যদুনন্দনে? ॥ 
ছুনন্দনের অঙ্ুবাদে এই শ্লোকের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই, উপরন্ত 
কয়েকটি মৌলিক উক্তির সংযোজন দেখ! যায়। মূল স্নোকে ব্রজের বিরহী 
বধূগণের কোন উল্লেখ নাই । কিন্ত যদুনন্দন ্রজবালী শীরাধাকে দিয়! বলাইলেন_ 
“শুনহ বিরহী ব্ধুগণ', ‘দুঃখের সহায় কর’ । এই উক্তিগুলি যদুনন্দনের স্বকীয় 
চিন্তা প্রস্থত । 
চতুর্থ অক্ষের নাটকের রস পুষ্টির নিমিত্ত চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলন ইত্যাদি 
বিপক্ষ ভেদ বর্ণনার পর মুখরার রাধাক্ষ্ণ সমীপে আগমন ও তৎকর্তুূক 
জরুকচকে রসোলাসে বাধা প্রদানের যে বর্ণনা! আছে_ 
নবীলাগ্রে নপ.ত্রী চটল নহি ধৰ্শ্মাত্তব ভয়ং 
ন মে দৃষ্টি মধ্যে দিনমলি জড়ত্যাঃ পট । 
অলিন্দাতং নন্দাতমজ্জ ন যদদিরে যাসি তরসা 
তদাহং নিন্দোষা পথি কিয়তি হুংহো মধুপুরী২ ॥ 


__রে চঞ্চল! অগ্রে নপত্রী অতি নবীনা, তোর ধর্শ্মতয় নাই, এবং আমিও 
জরতী, দ্বিতীয় প্রহর বেলাতেও আমার দৃষ্টি হয় না, তুই যদি আমার প্রাঙ্গণ 
হইতে না! যাইতেছিস তবে আমার কোন দোষ নাই। মধুপুরী অতি অদূরে, 
মহারাজ কংসের নিকট হৈতে অশ্বারোহী আনয়ন করিস! তোর সমুচিত শাস্তি 
প্রদান করিব । 

এই শ্লোকটির অঙ্গবাদে যছ্নন্দনেন্র কোন মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় 
পাওয়া যাক্স না। ইহা একান্তই আক্ষরিক অন্বাদ। যথা 


নবীনা। নাতিনী আগে আছে আমার । 
সকল মাধুরী ধারা বহয়ে যাহার ॥ 








১ বিদপ্ধমাধৰ, কঃ বি: ৩৭১৭, পৃঃ ১১, ছাপাশ্রস্থ পৃঃ ৩০, প্রকাশক শরচ্চন্্ নীল! 
২ আশেক 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


দিনমধ্যে দেখিতে না পাই ছুনক্নে । 
অতিশয় জরা! আমি না শুনি শ্রবণে ॥ 
শুন ওহে নন্দপুত্র এ আঙ্দিন| হৈতে । 
গমন করহ তুমি কহিল ত্বরিতে ॥ 
যদি বা না যাও তুমি এই স্থান ছাড়ি । 
তবে দোষ নাহি কিছু কহিল ফুকারি ॥ 
মধুপুরী যাব আমি কংস বরাবরে । 
যাইয়া সকল তারে করিব গোচরে৯ ॥ 
“নবীনাগ্রে নপত্রী' মূলের এই উক্তির অনুবাদ 'নবীনা নাতিনী আগে' পুরাপুরী 
ভাবেই আক্ষরিক । আবার যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে 'তদাহং নির্দোয।” যদু নন্দন 
এইখানেও মূলের যথাযথ ভাবে বলিলেন-__“তবে মোর দোষ নাই’ তবে যেখানে 
মূল গ্লোকে বল! হইয়াছে__*ন মে দৃষ্টিমধ্যে দিনমপি জরত্যাঃ যদুনন্দনের অঙ্গবাদে 
সেইস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে__“দিন মধ্যে দেখিতে না পাই ছুনয়নে' “জরতা' 
শব্দটি অঙ্ক রহিয়াছে। পরবর্তী চরণে জরতা হেতু শ্রবণ শক্তির খর্বতার কথ? 
উল্লেখ কর! হইয়াছে__'সতিশয় জরা আমি ন! শুনি অবণে'। কিন্তু আবণে 
ন! শুনিতে পাওয়ার কথা মূলে নাই । এই উক্তি যহুনন্দনের শ্বকীর কল্পনার 
প্রকাশ। 
পঞ্চম অঙ্কের শ্রীরাধা অভিমগ্য হণ্ডে নিগৃহিত হইবেন আশঙ্কায় শীকবষ্চ যেখানে 
বলিয়াছেন__ 
ব্যক্তি: গভে মম রহস্য বিনোদন বৃত্তে 
কুষ্টো লঘিষ্ঠ হৃদয়ন্তর সাহভিন্যঃ 
রাধাহ নিরুধ্য সদনে বিনিগৃহতে বা 
হা! হস্ত লম্তয়তি ব| যছরাঁজধানীং২ । 
যদি আমার রহস্য বিনোদ বৃত্তান্ত লোকে জানে বা প্রকাশ পায় তাহা হইলে 
হয়ত লঘু হৃদয় অভিমন্থ্য বিলম্ব ন! করিয়া প্রীরাধাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া 
ব্বাখিবেন, অথবা নির্জনে লুকাইয়া রাখিবেন, কিন্বা রাজধানী মথুরাঁতেও লইয়া 
যাইতে পারেন । হার ইহার উপায় কি! 
8 নিকাহ, ক 
ET) এ 
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এই শ্লোকের অন্বাদও একান্ত মুলান্ষযাযী । যথা__ 
আমার বিনোদ বৃত্তি যত । 
রহস্ত কৌতুক লীলা কত ॥ 
বিদ্দিত হইলে সেইক্ষণে । 
অভিমন্থা ক্রোধ করি মনে ॥ 
রাই গৃহ রুদ্ধ করি পাছে। 
সঙ্গোপনে সদা রাখে কাছে ॥ 
কিছবা রাজধানী মধুপুরে । 
হায় লৈয়া যায় পাছে দূরে ॥ 
এ যদুনন্দন দাস কয় । 
না ভাবিহ মঙ্গল আছয়’ ॥ 
“অপরের কুর্তা আশঙ্কায় শীরুষ্ণের মনে শক্ষারূপ ব্যভিচারী ভাবের প্রকাশে মূল 
'শ্লোকে যে রসম্থষ্টি হইয়াছে, যছুনন্দনের অন্তবাদেও তাহা! যথাযথভাবে পালিত 
হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গির ভাষ! একান্তই গগ্চমন্্। শেষের দুই চরণ 
সূলাতিরিক্র । এইখানে যদুনন্দন নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্ররুষকে আশ্বাস 
দিয়া বলিলেন__ভাবনা করিবেন, পরিণামে মঙ্গলই হইবে ॥ / 
ষষ্ঠ অঙ্কের ১৬ সংখ্যক গ্লোকে দেখ! যায় শরক্বক্চের বংশীধ্বনিতে খেমুগণ 
অতিশয় বিমোহিত হইয়াছে ফলে তাহাদের শুন হইতে ছুগ্ধ পথ্যন্ত ক্ষরিত 
হইতেছে__ 
পিবস্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলুকৈঃ 
পয়পূরা দুরাদ্দিশি তথা শুশ্রবুরমী । 
অকালে পু'প্যস্িস্তরু ভিরভিতঃ শোভিতমিদং 
যথা বৃন্দারণ্যং দধিময় নদা মাতৃকমন্ূৎ২। 
_দুঞ্ধবতী গাভীগণ কর্ণচুলুকের হারা এই বংশীরব পান করায় তাহাদিগের 
চতুদিকে এমন করিয়া ছগ্ধ আব হইয়াছে যে তাহাতে অকালে পুষ্পিত তরু- 
গণের অভিমুখে এ দুগ্ধ প্রবাহিত হইরা বৃন্দাবন দধিময় হইয়া! নদীমাতৃক 
ভূখগুরূপে পরিণত হইয়াছে । 
>॥ বিদপ্ধমাধৰ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ ৯২ক। Es 
২ ত্র ৬/১৬ জোক । 
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ব্রজের ধেনুগপের উপর শ্ররকবঞ্ণের বংশীধ্বনির এই প্রভাবের কথা যহুনন্দনণ, 
বলিয়াছেন । যথা__ 


খেহুগণ বংশীধ্বনী কণে পান করি । 
দৃদ্ধ সব শ্রবি যায় দশদিক ভরি ॥ 
অকালে সকল তরু পুষ্পিত হইল । 
মধুরজ পড়ে সেই ছুদ্ধের উপর ॥ 
দধিময়ী নদী হইল দেখ বৃন্দাবনে । 
যমুনার শোতে সব চলয়ে উজানে? ॥ 
বংশীরবে বিমোহিত গাভীগশের স্বতঃপ্রবাহিত ছগ্ধধারার কথা এবং অকালে 
তরুশাখে পুস্পোগ্ম এবং পুম্পিত তরুর পুষ্প-পরাগ সকল ঝরিয়| ছুগ্ধে পড়ায় 
দুগ্ধ দধিময় হুইয়! বুন্দাবনের ভূমিকে যে নদীমাতৃক স্থানে পরিণত করিয়াছে 
যদুনন্দন ইহা! সংক্ষেপেই বলিয়াছেন । এই অন্বাদেও কবির রচনা সৌন্দর্য্য লক্ষ্য 
কর! যায় না। মূলতঃ যছুনন্দনক্রুত এই অন্বাদকে মূলের বিশ্বস্ত অনুসরণ বল! 
যায়। তবে মূলে যেখানে বলা হুইয়াছে__“বৃন্দারণ)ং দধিময় নদীমাতৃকমভূত' 
এই উক্তিতে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হওয়ার মূলে যে অকাল পুম্পিত পুশ্পের অস্সরস 
যুক্ত রেণু কাঁজ করিয়াছে গোশ্বামীপাদ তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া! কেবল লক্ষপার, 
দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত যদুনন্দন তাহ! স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন__ 
_ “মধুরজপড়ে সেই ছুগ্ধের উপর" । যষ্ঠ চরপ-__“যসুনার জোত সব চলয়ে উজান! । 
উক্তিটি যদুনন্দনের মৌলিক কল্পনার নিদর্শন । 
অপ্তম অঙ্কে শ্রীরাধারুষের প্রেমলীল! নানাবিধ বিশ্র, আশঙ্ক। উদ্বেগ অতিক্রম, 
করিয়া অখণ্ড বিলাস লীলায় রস পরিণতি লাভ করে। শ্রীরাধার অভিসার ও 
কুষ্ণ সঙ্গে মিলন হইলে গোপীসমাজে আনন্দ উৎসব দেখা দেয়। গোপীগণ শরীরাধার 
অতুলনীয় প্রেমাহ্স্ৃতির প্রকাশ দেবিয়। অতিশয় পুলকিত । এক সমী আর এক 
সৰীকে সম্বোধন করিয়া সেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে 
জ্রভেদ:ঃ স্মিত সংবৃতেো!| নহি নহীত্যুক্িদেনাকুল 
বিশ্রাস্তোচ্ধতি পাপিরোধরচনং শুক্ং তথা ক্রন্দনং । 


>1॥ বিদপ্ধমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ *৩খ, ছাপাগ্ৰস্থ, পৃঃ ৪৯, প্রকাশক শরচ্চন্্র শীল । 
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স্থষ্টো যঃ সুখি ! রাধয়! মূহুরয়ং সঙ্গোপনোপক্রমো 

ভাবস্ডেন হৃদিস্থিতো সুরভিদি ব্যক্ত সমস্তাতূং ॥ 
_ সবি, শ্রীরাধা প্রীরুষের প্রতি যে কুটিল জঙ্গি ও মৃদ্হাস্যের ছার! নানা উক্তি 
করিতেছেন, ইহ! সাত্বিক ভাবরূপমদে আকুল!, হস্ডের ছার! যে শীরবষ্ণের হন্ত 
সঞ্চারে বাধ প্রদান তাহাতে করের প্রথরতার নিবৃত্তি হইয়াছে । আর ক্রন্দন 
ছুঃখন্থচক হইলে অস্থরের আনন্দহেতু শুক্তা অবলগ্গন করিয়াছে। শ্ররাধা 
ভাবগোপনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে তাহার হরির প্রতি হৃদয়ের 
অতুল আশক্তির ভাবই চারিদিকে ব্যক্ত হইতেছে । 


্রীন্পপ গোস্বামী কৃত শীরাধার এই দিব্য সাত্বিক ভাবযুক্ত প্রেমাচ্ছভূতির যে 


অমর চিত্র ৪ চরণে ব্যক্ত হুইয়াছে, যছুনন্দন এই অমর চিত্রটি ৯৯ চরণে ব্যক্ত 
করেন। যথা 


ভাঙ্গর তজিম। করি হিয়া ভাব করে চুরি 
বিথারয়ে বাহিরে সরোষ । 
মুখে উপজিল হাস সে ভাব হইল নাশ 


দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥ 
সখি দেখ বাধ! মাধব বিলাপ । 
রাই হৃদয়ে লাজ জানিয়া চতুর রাজ 
হিয়! ভাব করে পরকাশ ॥ 
রাই মুখ মাধুরী দরশনেতে শ্রহরি 
আরতি অতিশয় । 
মুখবাস করি দূরে চুম্বন করেন বলে 
নহি নহি কহে ধনী তার ॥ 
করে কর রাখে ধনী কঙ্ধণের রণরশি 
শব্দ করয়ে অদুত ॥ 
আল্যাইল ধনী কর অতিশয় সুখভর 
দেখি বাড়ে মদন আকুত ॥ 





১ বিদক্ধমাৰৰ, */*- ক্লোক । 





১১২. বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


মিছাই কান্দয়ে রাই মাধবে বোধয়ে তাই 
ধনীমুখে দিয়া নিজ পাশি। 
যত ভাব সঙ্গপয় কৃষ্ণ তত বিলপয় 


এ যদুনন্দন ভালে মানি? ॥ 


সুল শ্লোকের ভাবাহুসারে প্রেমমন্্ী রাধারানীর প্রেম প্রকাশের লঙ্জাহেতু নিজের 
মনোভাব গোপনের যে চেষ্টা, নিষেধ জ্ঞাপন করিতে “নহি নহি" শব্দের প্রয়োগ, 
শ্রীরুষের হস্ত প্রদারে প্রাধা কর্তৃক কর ছারা অতি কোমল ভাবে বাধা প্রদানের 
চেষ্টা, দুঃখন্দচক ক্ন্দনের প্রকাশে ও শ্ররাধার অন্তরের আনন্দের অভিব্যক্তি এই 
সব সৌন্দধ্যময্স ভাব যদুনন্দন যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হুইয়াছেন। মুলে 
যেখানে বল! হুইয়াছে “জতেদঃ স্মিত' শরীরাধার এই কুটিল জ্বভঙ্গির সঙ্গে স্মিত 
হাস্ডের কথা যদুনন্দন আরও হুন্দর করিয়া ব্যাখ্যামূলক ভাবে বলিয়াছেন। 
যছুনন্দন ভ্ররাধার জ্রভঙ্গিকে “ভাঙ্গর ভঙ্গিমা' বলিয়া মদালস! আখির সঙ্গে তুলনা 
করিয়া বিশেষ সৌন্দধ্য স্থষ্টি করিয়াছেন । আবার, প্ীদাধ! ম্মহ্হাসি সংবৃত 
করিয়া! যে ভাবে মূল শ্লোকে বলিয়াছেন__“সংবতো! নহি নহীত্যুক্তি', এই কথাটিকে 
যদুনন্দন ব্যাখ্যামূলকভাবে বলিলেন যে শ্রীরাধা ‘হিয়া ভাব করে চুরি এবং 
“বিখারয়ে বাহিরে সরোষ’। কিন্ত শরীর যে শরীর্রাধার মহ হাসি দেখিয়! আশ্বপ্ত 
হইয়াছেন এই কথা মূল ক্সোকে নাই । যদুনন্দন তাহা বলিল্নাছেন_ 
মুখে উপজিল হাস সে ভাব হুইল নাশ 
দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥ 
সবি হে, দেখ রাধা মাধব বিলাস । 
রাইর হৃদয়ে লাজ জানিয়া চতুর রাজ 
হিয়! ভাব করে পরকাশ ॥ 


চতুর পরীর প্রীরাধার হালি দেখিত! বুঝিলেন নিরাশ হইবার কারণ নাই। অতএব 
তরল! পাইয়! নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। যতুনন্দনের কবি-কল্পনা 
এইখানে মূল রচন! অতিক্রম ককিয়া পদে নূতন সৌন্দধ্য আনয়ন করিয়াছে। 
মূল ক্লোকে অলঙ্কার শাস্থমতে যে কুট্রমিত অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, নায়ক 
যখন নাস্সিকার অঙ্গ স্পর্শ চেষ্! করেন সেই সময়ে অন্তরের প্রীতি সত্বেও নায়িকার 





৯1 বিদন্ধনাধব, কঃ বিঃ ০৯১৭, পৃঃ সখ । Fr 
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বাহু ব্যবহারে ব্যখিতবৎ দৃষ্টান্ত হইতে, যদুনন্দন সেই কুট্রমিভ অলঙ্কারের সার্থক 
প্রস্নোগ করিয়াছেন, ‘হিশ্ন! ভাব করে চুরি" ‘মিছাই কান্দয়ে রাই’ উক্তি ছার । 
কিন্ত অপর একটি শ্রোকের অন্বাদে যদুনন্দনের ব্যাখ্যামস্স ও কবিত্বনয় 


প্রয্নোগ রীতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। মূল শ্লোকে বল! হুইয়াছে_ 


সোহয়ৎ বসন্ত সময়ঃ সমিয়াস্ন যল্মিন্‌ 
পূর্ণতমীশ্বরমুপোচ়নবাহুরাগম্‌ । 

গৃঢ় গ্রহা ক্ষচিরয়! সহ রাধয়াসৌ 
রঙ্গায় সঙ্গমক্সিতা নিশি পৌরমাসী৯ ॥ 


__খতুরাজ বসন্তকাল সমাগত হইস্সাছে । এই বসন্ত সময়ে তগবতী দেবী পৌর্শ- 
মাসী নিজের আগ্রহ লুকাইয়া নব অহুরাগযুক্ সুপ্রসিদ্ধ পরিপূর্ণ ঈশ্বর রুষে'র 


রুচির! রাধার সাথে নিশাভাগে অতি হর্ষতরে মিলাইবে। 


যদুনন্দন এই শ্লোকটির অহুবাদকালে পোঁপর্মাসী দেবী যে আলাধারুখের 
মিলন সম্পাদন করাইয়া লীলা আস্বাদন করিবেন সেই কাঁলোচিত পরিবেশের 


কথা অল্পকণায় বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 


সেই যে বসম্তকাল উদয় হইল ভাল 
যাহ! পূর্ণতমীশ্বর ধীর। 

নব অহ্রাগ চয় পরম উজ্লাসময় 
ওড়নি করিয়া রহে বীর ॥ 

যাখে গূঢ় গ্রহ হৈয়া নিশি পূর্ণমাসী গিয়া 
কচির! রাধিক! রঙ্গ সঙ্গ । 

করাইল হরষমতি সাক্ষাতে হইল ইতি 


ইবে হবে সেইত প্রবন্ধ ॥ 


বসস্তকালে পূণিম! রজনীর নবচন্দোদরের রক্তিমচ্ছটা শীকুফ্চের মনে যে অহ্থরাগের 
লাল রং মাখাইয়াছে, পূণিম! রাত্রে নঃটি গ্রহ যে চন্দ্রের আলোকে ডুবিয়া 
গিয়াছে এই সব ইন্িতময্ন বিহয়ের কোন ব্যাখ্য! যহুনন্দনের অন্গবাদে পা ওয় 


যায় না৷ । এই অঙ্গবাদটিকে প্রধানত আক্ষরিক অনুবাদ বল! যায়। 





>॥ বিদপ্ধমাখৰ, ১/১৭ জোক । 


২। বিদদ্ধমাখব, কঃ বিঃ ৩২১৭, পৃহ এক, ছাসাগ্ৰস্থ পৃঃ * প্ৰকাশক শরচ্চক্দ নীল । 


৪০১2৩, 


১১৪. 


কিন্তু অপর একটি শ্লোকের অন্থবাদে যহুনন্দনের কবিত্ব শক্তির সার্থক পরিচন্ 


পাওয়া যায়। 


_র্ এই বর্ণ দুইটি কত স্বধা দ্বারা রচিত হুইয়াছে। 
লইলে বলার তৃপ্তি হয় না। বহুমুখে কীর্তন করিতে প্রবল ইচ্ছা! হয়। একবার 
কানে শুনিলে অনেকবার শুনিতে ইচ্ছা হয়, মনের প্রাঙ্গনে সেই নাম একবার 
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মূল শ্লোক 

তুণ্ডে তাশুবিনী রতিং বিতনতে তুণ্ডাবলীলক্কয়ে 
কর্ণক্রোড় কড়ছ্ছিনী ঘটয়তে কণ্ীর্ব,দেভ্য স্পৃহাম্‌। 
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেধজিয়াপাং কৃতিং 
নো জানে জনিত! কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কুষ্ণেতি বরণছয়ী ৯ ॥ 


প্রবেশ করিলে সমন্ড ইন্জিয় মুচ্ছিত হইয়৷ পড়ে । 
বছুনন্দনের অন্থবাদ__. 


মুখে লইতে কুষণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম 
আরতি বাড়ায় অতিশয় । 

নাম স্থমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয় 
অনেক তুণ্ডের বাছ। হয় ॥ 


কি কহব নামের মাধুরী । 
কেমন অমিয়া দিয়! কে জানি গড়িল ইহা 
ক্ষণ এই দু আখর করি ॥ 


আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কানে 
তার্তে কালে অঙ্ষুর জনমে । 
বাঞ। হয় লক্ষ কান যবে হয় তার নাম 


মাধুরী করিয়ে আন্বাদনে & 


কুষ ছু আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আখি 
অঙ্গ দেখিবারে আবি চায়। 

যদি হয় কোটি আবি তবে কু কূপ দেখি 
নাম আর তন্থ ভিন্ন নয় ॥ 





৯॥ বিদদ্ধমান্ধব, ১০০ শ্লোক ॥ 


একমুখে রষ্ণ নাম 
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যে কানে পরশে নাম সে তেজরে আনকাম 
সব ভাব করয়ে উদয় । 

সকল মাধুধা স্বান সব রস রুষ্ণ নাম 
এ যছ্ুনন্দন দাসে কয়? ॥ 


৪ চরণ বিশিষ্ট মূল ক্লোকের ভাব সবলন্বনে ত্রিপদী পয়্ার ছন্দে ২৩ চরণে কবি 
বিপ্তারমূলক ভাবে যে ভাবাহ্ুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে রুষং নামের মহিমার প্রবাহ 
ভাপ্রের ভরাগঙ্গার প্রবাহের প্যায় বেগযুক্ত হইল শ্রীরাধার জিহবা, চক্ষু, কর্ণ, মন 
প্রভৃতি সকল ইক্দরিয়ান্ভূত্তির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রীরাধাকে “প্রেম উন্মাদ’ 
করিয়া তোলে । ব্দপগোন্থামী মূল শ্গোকে যেখানে বলিয়াছেন “কর্ণক্রোড় কড়ন্ষিনী 
ঘটয়তে কর্ণাবুদেভাঃ স্পৃহাম্‌” এই উক্তিতে শ্ীবাধার মধুর ক্ষণ নাম শ্রবণের নিমিত্ত 
“অবুদি’ কর্ণলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হুইরাছে। যদুনন্দন এই ভাবটি অব্যাহত 
রাখিয়া আরও বিস্তার পূর্বক বলিলেন--“যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন 
কাম' অর্থাৎ রুষ্ণনাম গভীর প্রেমানন্দরসে কর্ণকে এমন মগ্র করিয়া রাখে 
যে কর্ণের 'ন্য সব কাঞ্জ পরিত্যক্ত হুইয়া যায়। মূলে জিহ্বা, কান ও মনের 
ক্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে কিন্তু যদুনন্দনের শ্রীরাধার আবিও রুষ্ণ নামের 
'আখর দুইটি ও কৃষ্চ-অঙ্গ দেখিয়! আবি জুড়াইতে উৎস্থক_ 
ক্ষণ ছ আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আখি 
অঙ্গ দেখিবারে আবি চায়। টু 

ইহ! ব্যতীত, অতিরিক্রভাবে ব্যাধযা করিয়া বলিলেন__“সকল মাধুধ্য স্থান সব রস 
রুষ্ণ নাম’ এই প্রকারের উক্তি যদুনন্দনের অ হ্বাদে স্থানে স্থানে মূল হইতেও কাব্য 
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে । 

অবলাবালা বহু এই প্লৌকটির যে পঞ্যান্ছবাদ করিয়াছেন তুলনামূলক 
আলোচনার অন্থরোধে তাহা উদ্ধত হইল__ 





১। বিদক্ধমাৰৰ, কঃ বি: ৩৭১, পৃঃ হখ, ছাপা গ্ৰন্থ পৃঃ ৯২, প্রকাশক শরচ্চক্র দীল। 
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বিধাতা কত অস্ুতের খনি ॥ 

করিয়া একত্র এই রুষ দু-আখর । 
করিল নির্মাণ তার নাহি পাই ওর ॥ 
যে হেতু অক্ষর দুটি নটিনীর মত । 
হইলে বদন মাঝে নটনেতে রত ॥ 
অসংখ্য বদন পেতে জাগায় বাসনা। 
তদুপরি নাচাইতে মনের কামনা ॥ 
পুনঃ যদি কর্ণরক্ধে প্রাবেশ করয়। 
অবুদ্ধ কর্ণের লাগি লোভ উপজয় ॥ 
হইলে সঙ্গিনী আর চিত্ত প্রাঙ্গণে। 
সর্বেন্দরিয় বৃত্তি স্ন্ধ হয় সেইক্ষণে ॥ 
সকল ইন্দ্রিয় কাৰ্য্য করি পরাজিত । 
আপন মাধুৰ্য্য ভোগ করে নিযোজিত ॥৯ 


এই অশ্বাদে যে মৌলিক স্থষ্টির কোন প্রয়াস নাই তাহ। স্পষ্টতই দেখা যায়। 
“যেখানে এই অঙ্ুবাদিক! বলিয়াছেন-_‘অবূদ্দ কণের লাগি লোভ উপজয়’ এই 
উক্তিকে মূল ক্লোকের-__:ঘটয়তে কর্ণাবু'দেভ্যঃ স্পৃহাম্‌' উক্তির আক্ষরিক অনুবাদ 
বল! চলে । তবে তাহার রচনা রীতিতে সারল্য ও সঙ্জীবত! প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই বিদগ্ধ মাধব নাটকের ছ্বিতীগ্ন স্পের ৩* সংখ্যক স্লোকের অহ্বাদ 

ক্র্চদাস কবিরাজ্জ ও যছুনন্দন দাস উভয়েই কগিয়াছেন। শ্লোক এবং উভয়ের 
অগ্রবাৰ পৰ্খালোচন! করিলে উভয়ের রচন। বৈশিষ্টের স্বতস্ত্রত। লক্ষ্য করা যায়। 
সূল গ্লোকে উক্ত হইযাছে_ 

পীড়াভিনবকালকুটতা! গৰ্বব্ত নির্ব।সনো 

নিঃক্ষন্দেন মুধাং হধাসধুকনাহঙ্কার সঞ্চে[ চনহ. 

প্রেম! স্বন্দরি ! নন্দ নন্দনপরে! জাগত্তি যস্তান্তরে 

জ্ঞায়স্তে প্ষুটমস্য বক্রমধুরাস্ডেনৈব বিক্রান্তযঃ ॥২ 


__শরীকুষের প্রতি গাঢ় অনুরাগ হইতে উৎপন্ন প্রেমের যে বিরহ ব্যথা তাহা! 
১। বিদন্ধমাখৰ, অবলাৰালা বস কৰ্তৃক অহুদিত স্ব, পৃঃ ২২ । 


২ ৰিদন্ধনাধৰ ২/০," শ্লোক ॥ 
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নবকালকুটের গর্বকেও খর্ব করে । আবার মিলনে আনন্দের যে ধার! তাহ! 


অমৃতের মাধুর্য অপেক্ষাও অধিক । স্বন্দরি ! নন্দ নন্দনের প্রেম যাহার অন্তরে 
উদয় হইয়াছে, সেই প্রেমের কুটিল এবং, মধুর ভঙ্গি সেই শুধু জানিতে পারে ॥ 


কষ্দাস কবিরাজ ক্পোকের মূল ভাবটি লইয়া সংক্ষেপে অঙ্গবাদ করিয়াছেন। 
যথা 


বাহে বিষ জালা হয় অন্তরে আনন্দময় 
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ 
সেই প্রেমার আস্বাদন তথ্য ইক্ষু চ্ববণ 


সুখ জালা! না যায় ত্যজন । 
সেই প্রেম! যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষাস্ততে একত্র মিলন ॥৯ 


কবি এইখানে রুষধপ্রেমের প্রগাঢ় অশ্ুন্কৃতির অন্তর্গত যে আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রপের 
উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানে "্ঘানন্দাহুভূতিকে অস্তরঙ্গ ভাবে গ্রহণ করিক্া বেদনাকে 
বাহ বন্ত হিলাবে গণা করিয়া বলিলেন “বাহে বিষঙ্জাল| অন্তরে আনন্দময়” 
কুষণপ্রেমে প্রেমিক পীড়া অনুভব করিলেও প্রেমাহক্কৃতি হইতে যে মধুর রস উৎপন্ন 
হয় তাহা প্রেমিক্রে মনকে আনন্দময় করে। এই প্রেম আশ্বাদনের উপমা তপ্ত ' 
ইক্ষু আশ্বাদনের সঙ্গে করিয়|। বলিলেন__+সেই প্রেমার আগ্গাদন তথ্য ইক্ষু চর্বপ” 
“মুখ জ্বাল!’ এড়ান যায় না । তথ ইক্ষু চবণ করিলে সুখ জালা করে কিন্তু তাহার 
মধুর রস যখন রসনাকে তৃপ্ত করে তখন অস্কর আর পীড়িত হয় না বাহু জাল! 
হিসাবেই তাহ! গণ্য হয় । 
যদুনন্দন দাস ক্ষ্ণদাস কবিরাজের ন্যাপ সংক্ষেপে এই গ্নোকের অঙ্ুবাদ 

করিয়াছেন। যথা. 

নন্দ নন্দনের প্রেম যার মনে জাগে । 

সে জন জানয়ে কটু মাধুধ্য বিভাগে ॥ 

নবকাল কুট কটু শর্বৰ নির্বাসন! । 

করে হেন পীড়া হয় সে প্রেম ঘটনা ॥ 


১॥  চৈতন্ঞচরিতাস্ত, পণ্ডিত হরেকুক্ সুখোপাব্যান্জ সম্পাদিত পন্থ, পৃঃ ৯৫২ । 
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যবে কুষ সঙ্গ হয় নব সুধা গর্ব । 
নিঃস্কনন্দ স্থমাধুরী করে সর্ব খর্ব ॥ 
অতএব বিষাম্বৃতে একত্র মিশাল। 
যাতে জন্মে সেই জানে বিক্রম বিশাল ॥৯ 


যদুনন্দনের এই অন্থবাদকে ভাবাহুবাদ বলা যায় না। ইহা আক্ষরিক অনুবাদের 
লক্ষণযুক্ত । শ্রীল্ূপ গোস্বামী চারি চরণের সম্পুটে যে গভীর ভাবার্থ ভরিয়া 
দিক্সাছেন, যদুনন্দন তাহার ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দিকে না যাইয়া! শিক্টার্থকভাবে 
অঙ্গবাদ করিয়াছেন । মুলে যেখানে বলা হুইয়াছে “নব কালকুট কটুতা গর্ব্বস্তা 
নির্ববাসন:” যছুনন্দনও সেইরূপভাবে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া! বলিলেন_-“নব- 
কালকুট কটু গর্ব নির্ধাসনা' । সপ্তম চরণের উক্তি__“অতএব বিষাম্ততে একত্র 
মিশাল’ কথাটি ক্ুষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির যেন প্রতিরূপ । ক্ুঞ্চদাঁস বলিয়াছেন,_ 
বিষাম্বতে একত্র মিলন । ‘মিলন! স্থলে ‘মিশাল’ কথায় শাব্দিক রূপের ব্যবধান 
মাত্র । এইরূপ আর একটি উক্তিতেও কুষ্দাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কুষণদাস 
যেখানে বলিয়াছেন,_‘তার বিক্রম সেই জানে’ । যদুনন্দন সেইস্থলে বলিলেন__ 
“সেই জানে বিক্ৰম বিশাল" এই উক্তিটিও প্রতিধ্বনির মত, তবে ইহাতে ‘বিশাল’ 
বিশেষণযুক্ত হওয়ায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যদুনন্দনের এই অনুবাদে শ্বকীয়ত| 
বা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যার না। 
অবলাবাল! বসু এই গ্লোকের অনুবাদে আরও অধিক আহগত্য রক্ষা করিয়া 

একাস্তই আক্ষরিক অহ্বাদ করিয়াছেন। মূল শ্লোকের ন্যায় ইহ! ৪ চরণ বিশিষ্ট 
এবং রচনারীতি বৈশিষ্ট্যহীন । যথা_ 

শুন তবে এই প্রেমজঞাল! দিয়ে নবকালকুট গর্কনাশে । 

আনন্দ সিঞ্চনে পুনঃ তিরস্কার করে সদা! দেবের পীযূষে ॥ 

শ্রীনন্দ নন্দননিষ্ঠ এই প্রেম হে হন্দরী হৃদে জাগে যার । 

সেই সে জানিতে পারে বক্র ও মধুর সব বিক্রম ইহার ॥২ 


মূলের কোন উক্তিই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্ত কোন কবিত্বপূর্ণ উক্তি 
না! থাকায় অহ্বাদে কোন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় নাই। ভাষার দিক হইতে বলিতে 


৯। বিদপ্ধমাখব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ >=ক, ছাপা এস্থ, পৃঃ =>, প্ৰকাশক শরচ্চন্র শীল । 
২॥ বিদদ্ধসাধব, আবলাবালা অসিত গ্ৰন্থ, পৃঃ ৭-1 
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গেলে বলিতে হয় ইহার ভাষ! স্থানে স্থানে গদ্যের স্যার রূপ নিয়াছে। যেমন, 
“শুন তবে এই প্রেম জাল! দিয়ে এই উক্তিটি গ্যময় ভাষার কথাই স্পষ্টকূপে 
বুঝাইয়া দেয়। কুষ্দাস কবিরাজ ও যদুনন্দন দাসের অহ্বাদে যে জোরের ভাষা” 
গতির যে সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়, এই অঙ্গবাদিকার ভাবায় সেইসব সৌনদরথ 
লক্ষিত হুয় না। তবে অন্থবাদকালে গ্লোকের পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রাখিয়া বক্তব্য 
বিষয়টি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়। তাহার অঙ্তবাদকে একেবারে 
অসার্থক বলা যায় না। যছুনন্দন ও অবলাবাল! বন্দ বিদগ্চমাধব নাটকের প্রায় 
সমুদয় গ্োকেরই ভাবান্ুবাঁদ করিয়াছেন, কিন্ত রুষ্দাস কবিরাজ সমুদয় শ্লোকের 
ভাবান্ুবাদ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে বিদগ্ধমাধব হইতে এত, 

ংখ্যক ক্পোক__-১ম+ ১1২৯ ১৯৮, ১১৮ ১1১৫০ ১/৩৩, ১1৩৬ ১1৪১৪ ৪২, ৪৮, 
১1৪9, ১/৬০, ২।১৬, ২।১৪, ২1২৬ ২/৩০, ২৫৩ ২1৫৯ ২৬০, ২1৬৯০ ২৭০, 
২৭৮৮ ৩২, ৩৮, ৪1৯, ৫18, ৫1১১৯ ৫1৩১৯ ৭1৮, উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
২।৩* সংখ্যক শ্লোকের ভাব অবলম্বন করিয়া! চৈতন্তদেবের রুফ্ণপ্রেমের বেদনা -মধুর 
অগ্তভূতির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন। কিন্ত অপর উদ্ধত গ্রোকগুলি 
লইয়া পদ রচন। করেন নাই । তবে শ্রীরুষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি 
গ্রান্থ হইতে যে সকল স্সোক চৈতন্চরিতা স্ততে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সব গ্রন্থের 
একাধিক গ্লোকের ভাবাশ্ুবাদ করিয়াছেন । বিদগ্ধমাধব নাটকের ২।৩* সংখ্যক 
গ্লোকটির রুষ্দাস রুত সংক্ষিপ্ত ভাবাহুবাদটিতে কবির দার্শনিক অস্তদৃষ্টি ও 
পাশ্ডিত্যের যতট। পরিচ পাওয়া যায় কবিস্বের ততটা! পরিচয় পাওয়া যায় ন৷। 
প্রসঙ্গত বল! যায়, চৈতন্চরিতামুতে ক্রফদাস রুত অপর সকল ভাবাশ্ুবাদের পদেও 
কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
খদুনন্দন অন্থদিত বিদগ্ধমাধবের সমগ্র পদগুলি বিচার করিলে দেখা যাস, সেইখানে 
পাত্তিত্য ও দার্শনিকতাঁর পরিবর্তে কবিত্বের প্রকাশ বেশী । 





জগন্নাথ বল্পভ নাটক 


সংস্কত ভাষায় রচিত জগন্রাথ বলভ নাটকের রচয়িত| উড়িষ্যার ভক্ত কবি 
রায় রামানন্দ রায়। এই গ্রন্থের অপর এক নাম “রামানন্দ সঙ্গীত নাটকম্‌' । 
দৃষ্াস্ত স্বরূপ গ্রন্থকারের উক্তিটি. উদ্ধৃত করা বায়__“্রীরামানন্দ রায়েন কবিনা 
ত্রৎগুপালঙ্কত, ভজগন্জাথ বজভ নাম গজপতি প্রতাপরুত্র প্রিয়ং রামানন্দ সঙ্গীত 
নাটকং নির্দাকস১।” অর্থাৎ কবি রামানন্দ রায় রামানন্দ সঙ্গীত নামে গজপতি 
প্রতাপরুত্রের প্রিয় ভগবতগুণালস্কত জগন্াথ বল নাটক নির্াণ করিয়1-- | 
রচনাটির সঙ্গীত নাটক নাম করণের সার্থকত। প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই প্রকাশিত । 
দেখ! যায় পাচ অঙ্কে বিতক্ত এই নাটকের প্রথম অঙ্কে ১২টি সঙ্গীতময় ক্সোকের 
উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্লোকে রাগের উল্লেখে, নটরাগ, 
কোর রাগ, বসন্ত রাগ ও গেগুরি বা গণ্ডাকিরী রাগ নামে চিত্রিত হইয়াছে + 
দ্বিতীয় 'অক্ে গান্ধার, তোড়া, বরাড়ী, সামগুজ্জর্ী এবং মল্লার রাগের উল্লেখ 
যুক্ত সঙ্গীত দেখা যায়। তৃতীয় অক্ষের চারিটি সঙ্গাতেও সামগুজ্জরী, স্থহই 
দেশাগ ও কর্ণাট রাগের উল্লেখ আছে। চতুর্থ অন্ধে পাচটি সঙ্গীত দেখ! যায় 
মালব, দুঃখী বরাড়া, লামতোড়ী* রামকেলি এবং মালব=৷। পঞ্চম অঙ্কে 
চারটি সঙ্গীত । এই সকল সঙ্গীতের বাগ-সথ সিন্ধুরা, জাহির, ললিত ও মঙ্গল 
গুচ্ষরী । অগন্রাথ বল নাটকের এই সঙ্গীতগুলি লক্ষ্য করিয়া শরলরফণদাস 
কাবরাজ ও তাহার অন্বঞ্ত রচনা চৈতগ্চচক্িতাম্ুতে এই নাটককে নাটক গীতি* 
“নাদে. অভিহিত করিয়াছেন। চৈতন্ত মহাপ্রহু যেমন গীতগোবিন্দ গ্রন্থে গীতিরস 
- আৰ্বাদন করিতেন তেমনই জগস্াখ বল নাটকের সক্গীতও আহ্বাদন করিতেন । 
রামানন্দ রায় যে নাট্যশাস্তরের তায় সঙ্গীত শাস্দেও পারদর্শী ছিলেন এই একটি 
শ্রন্থেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । 
কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি এই জগন্ৰাথ বলভ নাটকের গ্নোক অবলম্বন 
করিয়া পদাবলী সঙ্গীত রচন! করেন। সেই সব পদাবলীর কিছু পদ পদ- 
কল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে, কোন কোন সঙ্গীত অ্যাপিও কীর্ডনের আসরে 
> জগন্নাথ বজক নাটক, ১১১৭ জোক 
= ॥ ইচতন্তচরিতাসৃত, প্রচ ০২+ পত্তিত হরেক নৃখোপাখ্যান্ কর্তৃক সম্পাদিত । 








ভি 
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গীত হইতে শুন! যায় । কয়েকজন বৈষ্ণব পত্তিত যে সমগ্র জগগ্রাথ ব্লভ 
নাটকেরই 'অঙুবাদ করিয়াছেন, লেই সব কবিদের নাম পূবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
লোচনের অনুবাদে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম দেবিয়! বুঝিতে পারা যায় তাহার 
লক্ষ্য ছিল সঙ্গীতাশ্ররী শ্পোকগুলির প্রতি । সেই অহ্সারে তিনি সঙ্গাতগুলিরই 
টান! অঙ্ুবাদ করিয়াছেন । রুষ্*দাস কবিরাজ গোন্বামীও চৈতন্চরি ভাত গ্রন্থে 
কয়েকটি শ্সোকের গীতিধর্মী পদ রচনা! করিস্মাছেন। যদুনন্দন দাস অকিঞ্চন 
দাস সমগ্র নাটকটি প্রতি লক্ষ্য রাবিয়া ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ অন্গবাদ রচন। 
করিয়াছেন । কিন্ত অকিঞ্চন দাসের অনুবাদে লোচনদাল বা যদুনন্দন দালের 
অশুবাদের মত কবিতবপূর্ণ প্রকাশতঙ্গি দেখা যাগ্ন না। ভশিতা রচনাতে 
তাহাদের মত বৈচিত্র্য তিনি আনয়ন করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক লক্ষে 
প্রত্যেক পদের শেষে প্রায় একই প্রকার ভণিতা দেখা যায় । যথা 

প্রথমে বেণু ধ্বনি করিল প্রকাশ । 

নাটকের ভাষ! কহে অকিঞ্চন দাস? ॥ 

বা 
রামানন্দ পদরঞ্জ মনে করি আশ 
নাটকের তাষা কহে অকিঞ্চন দাস২ ॥ 


কিন্ত লোচন বা যন্ধনন্দন কেহই এই ধরণের ভণিত! ব্যবহার করেন নাই? 
লোচনের কয়েকটি হৈচিত্রাপূর্ণ ভণিতা দৃষ্টাস্তন্বকপ উল্লিখিত হইল-__ 


সে রূপ তরঙ্গে মগন হইয়া 
লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥ 
স্পর্শ সুখ দর্শ লাগি 


লোচনক আশরেট ॥ 





৯। জগন্নাথ বল্লভ 

২। জগনরাথ বলত বঃ নঃ গ্রহ মঃ ২২৩৪/১৭, 

৩। আগনগাখ বলত ক্বসিকমোহন ৰিশ্যা ইস কর্তৃক সম্পাদিত গ্ৰন্থ লোচন বচিত ॥ 
৩ সংখ্যক পদ ॥ 


*। জগন্নাথ বলভ বলিকনোহন বিশ্যাতূণ কর্তৃক সম্পাদিত গ্ৰন্থ লোচন রচিত ॥ 
৩+ সংখ্যক পঙ। 
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নৃপুরের গানে ভ্রমরের তানে 
লোচন মন উল্লাস৯ ॥ 
যদুনন্দন দাসের ভশিতাতেও এই প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যথ!_ 
পরম আনন্দ হয় রুষ্ঃ অতি রসময় 
এ যছনন্দন সুখে গায়ই ॥ 
ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মতা 
এ যন্ধুনন্দন বলিহারি ॥ 
গমন মাতঙ্গ জিতি প্ৰেমময়ী স্বমুরতি 
এ যদুনন্দন সহ চলে ॥৪ 


তবে অনুবাদের দিক দিয়! যদুনন্দন যে অধিক অগ্রসর হুইয়াছেন তাহা পূবেই 
উল্লিখিত হুইয়াছে। লোচন যেখানে নাটকের সামান্য সুত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া 
কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যদুনন্দন সেইখানে সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তু সহ 
মঙ্গলাচরণ, প্রস্তাবনা প্রভৃতিরও অন্তবাদ করিয়াছেন। মূল নাটকে নাট্য বিষয়ে 
যে সকল অপরিহার্য অঙ্গ আছে, যেমন, মঙ্গলাচরণ হইতে আশীর্বাদ, প্রার্থনা, 
ফলসিদ্ি পর্যন্ত সকল সাধুসম্মত প্রণালীগুলির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া বিস্তারমূলক- 
ভাবে তিনি নাটকটির ভাবাশ্রবাদ করেন । জগন্নাথ বল্লভ নাটকে নান্দী গ্নোক 
তিনটি । প্রথম গ্লোকে আশীর্বাদ । যদুনন্দন এই প্রথম শ্লোকটির অন্থবাদ করেন 
নাই । পরিবর্তে নিচ্ছে একটি মৌলিক বন্দনা রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের 
অন্তর্গত এই বক্ষনার উল্লেখ করা যাইতেছে__ 

বন্দে শ্রীকুষ চৈতন্য পাঁদরজ করুণা পু 

সিদ্ধ কোমল সৌরভ্য বিমলৈগ্রধুপূপিতো ইতি ।* 


কবি বলিতেছেন যে করুণাপুজ শীরুফ চৈতন্তের সিন্ধ কোমল ও বিমল মধুর সৌরতে 
পুর্ণ পদপক্ধজে বন্দনা করি । কিন্ত রায় রামানন্দ প্রণীত মূলগ্রস্থে এই শ্লোক নাই, 


১) জগগ্জাথ বলভ বলিকমোহন 'বন্যাতুদ্ণ কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ লোচন রচিত । 
*> সংখ্যক পদ । 





২। জগন্নাথ বলপভ কঃ ৰি; ৩২৪০, পৃঃ «শ । 
৩। জগয়াখ বলত ক: বিঃ ০৭২৩, পুঃ ভৰ । 
5) জগ্লাখ বল্জত, কই বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ এ । 
= । জগন্নাথ বলভ, কঃ বিঃ ৩১৪৩, পুঃ > ॥ 
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না খাকিবার কারণ এই যে রায় রামানন্দ শশীমহাপ্রহুর সঙ্গলাভের পূর্বেই এই 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । কিন্ক এই গ্রন্থের রসাহুকৃতি যে সর্বাংশেই মহাপ্রভুর 
ভাবামুভৃতির অহুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই । গ্রন্থের প্রথম গ্লোকটিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
উপস্থিত কর! যাইতেছে _ 
শ্বরাঞ্চিত-বিপঞ্চিকা-মুরজ বেণু-সঙ্গীতকং 
ত্ৰিভঙ্গ তবল্পরী-বলিত বস্ত-হাসোলনম্‌ । 
বয়নস্ত করতালিকা-রণিত-নূপুরৈকুজ্জলং 
মুরারি নটনং সদা দিশতু শপ্দ লোকত্রয়ে ।৯ 
_সুরারির নৃত্য ত্রিজগতে বিস্তার লাভ করুক ॥ এই নৃত্য কেবল নৃত্য নহে ইহ 
নানাবিধ স্থন্বরযুক্ত বেণু বীণা সুরজ বাঞ্ধ সম্বলিত । ইহার উপরে নর্ভনকারীর ত্রিভঙ্গ 
অঙ্গ লতিকার সৌন্দর্য নিজের হ্থান্তদ্ারা অথবা গোপীগশের হাস্যে আরও 
শোভাযুক্ত । ইহার উপরে, বয়স্তগণের কর-তালিকায় এবং নুপুরের মধুর ধ্বনিতে 
সেই নৃত্য আরও সমুজ্জল রূপে প্রকাশিত । 
আনন্দময় এই পরমপুরুষ শরীরফ্চই চৈতন্যদেবের উপাস্য ॥ শরীরন্চ ও 
মহাভাবমন়ী রাধিকার বৃন্দাবন লীলার অলৌকিক কাহিনী এই নাটকে সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়! রূপ ও রপের মাধ্যমে পরিবেষিত হুইয়াছে । 
যদুনন্দন রুত অগ্দিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরশের দ্বিতীয় বন্দনা মূল গ্রন্থের অতিরিক্ত 
যদুনন্দনের মৌলিক স্থষ্টি। কবি লিঙ্গ গুরু, চৈতন্যদেব এবং অপর বৈষ্ণব গুরুদের 
এই স্থলে বন্দন| করিয়াছেন। যথা_ 


শ্রগুক্ু চরণার বিন্দ কল্পতরু মহাকন্দ 
বন্দ যাতে বান্ধ! পূর্ণ হয় । 

যে পদ আশ্রয় মাত্র হয় রুষ্ণ কপ! পাত্র 
অনায়াসে ভব বন্ধ ক্ষয় ॥ 

শ্রীরুষঃ চৈতন্য বন্দ বন্দ আর নিত্যানন্দ 
বন্দ আর আচার্য অহৈত । 

বন্দ রূপ সনাতন করুণা পূণিত মন 


জগতের গতি কুপান্থিত ৪২. 


৯। জগন্নাথ বলত» কঃ বি: 
২। জগগ্ৰাখ বলভ, কঃ বিঃ 





৯) 
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নান্দী অস্তে স্ত্রধারের উক্তি ও যতুনন্দনের অনুবাদে স্থান পাইয়াছে। যথা 
নান্দী অস্তে স্ুত্ধার কহে কি কহিব আর 
কহিব তাহাতে নাহি কাজ । 
নাটকের কহি কথা আইস আইস এধা 
কহিব সে গোপন অব্যাজ ॥১ 


লোচনদাসের অন্থবাদে কিছু কিছু শ্লোক গৃহীত না হইলেও মঙ্গলাচরণের শ্লোক 
গৃহীত হুইয়াছে। এই অস্থবাদ বিশেষ সৌন্দরপূর্ণ। যথা 
স্থমধূর কণ্ঠ স্বর তাতে যুক্ত বীণারব 
মৃদঙ্গ বেণুর গীত যাতে । 
তারমধ্যে নাচে হরি ত্রিতঙ্গ তদ্গিমা করি 
গোপীগণ চিন্ত আহলাদিতে ৷ 
অধরে ঈষৎ হাস দশদিক পরকাশ 
অরুণ কমল এটি আবি । 
কা আবৃত ভাল যেমত নক্ষত্ৰ জাল 
YL তার সব মুখশশী দেখি ॥ 
চূড়ায় ময়ূরের পাখা তাহে শোভে ইন্দুরেখ! 
চূড়া বেড়া নানা ফুলদাম । 
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে মুক্তার মালে 
বলীজিত তঙ্গ অঙুপাম ॥ 
নব নব সখি মেলি দেই সবে করতালি 
নৃপুরে পঞ্চম স্বরগায় । 
এমত মাধুরী নৃত্য ত্রিজগৎ আহলাদিত 
লোচন দেখিবে কবে তায় ॥ 


পুর্বে উল্লিখিত নাটকের প্রথম গ্লোক্টির এই স্ঙ্ুবাদ। লোচন অন্তবাদে 
বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। অঙ্গবাদের ভাষা। যেমন, স্বমধূর, তেমনই প্রকাশ 











__ ৯৪ জগ্নাথ বলত, ৩২৪০, পৃঃ তক । 
২ রসিকমোহন বিপ্যান্ৃষণ সম্পাদিত জগপ্রাথ বল্লভ নাটকে উদ্ধৃত লোচলের পদ, 
হত 
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ভঙ্গীর মধ্য দিয়! চিত্র এবং সঙ্গীতের রূপ ফুটিকস। উঠিরাছে। শ্রিক্বষ্ণের নৃত্য ও 
বেশভুষার একটি হুন্দর চিত্র কৰি এইখানে চিত্রিত করিয়াছেন । মূলাতিরিক্ত 
ভক্ত ছার! পদে নুতন সৌন্দর্য স্ষ্টি করিয়াছেন। মূল শ্লোকে “মধুর কণঠন্বর', 
“অরুণ কমল ছুটি আবি, “শ্রবণে কুণ্ডল’ ও গলে মুকুতার মালার কথা নাই, 
কিন্তু লোচন নিজ কবি-কল্পনা দ্বারা সখাগণের করতালির সহিত মুরারির 
ব্রিভঙ্গ অঙ্গলতিকাবিশিষ্ট নৃত্যের বর্ণনায়, মুরারিকে অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট লোচন, 
কৰ্ণে কুণ্ডল, গলে মুকুতার মালা ছারা বিভূষিত করিয়াছেন। 
অকিঞ্চন দাসও এই প্রথম স্লোকে উল্লিখিত ত্রিজগতে মঙ্লবিস্তার জনক 
মুরারির এই নৃত্যের ভাবাহুবাদ করিয়াছেন। যথা_ 
মৃদঙ্গ বেপুর ধ্বনি স্থন্বাদু অশ্বত জিনি 
বেণুর ধ্বনি অতি মনোহর । 
করয়ে সঙ্গীত গান শুনিয়! জুড়ায় প্রাণ 
- সগমিব তরুলতাবর ॥ 
ত্ৰিভঙ্গ সুন্দর বেণু নটবর বেশ কান 
মধুমাখ। হাসি উগৱায় । 
বয়স্যের গণ মেলি সবে দেই করতালি 
তার মাঝে নাচে রঙ্গময় ॥ 
উজ্জল নৃপুর পায় মধুর পঞ্চম গায় 
কর্ণ মন করে রসায়ন । 
কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ শব্দ বিস্মরপ 
চিত্ত সম করে দরশন ॥ 
মুরারি নটন হেন স্তখী কর ত্রিভুবন 
এই আমি করিয়ে প্রার্থনা১ ॥ 
লক্ষ্য কর! যায় অকিঞ্চন দাসের এই ভাবাহুবাদ লোচনের ভাবাঙ্গবাদের তুলনায় 
ততট! উৎকধ লাভ করে নাই। ভাবপ্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে 
তাহার দক্ষতা কম। প্রুরুফের নৃত্যকালে মৃদঙ্গ বেনুর ধ্বনিকে অস্ত হুইতেও 
স্থন্থাদ বলিয়া উক্ত হওয়ার পরক্ষণেই__'বেণুর ধ্বনি অভি মনোহর’ উদ্তিতে 
পূববর্তী উক্তি_‘অমৃত জিনি' উক্তট লঘু হইঙ্গাছে। তবে একস্থলে অকিঞ্চন 


31. অগনাখ বলত, কঃ ন: আও মঃ ২২৩৫/১১ 
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লোচনের ন্যায় স্বকীয়তা আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের নুপুরের মধুর 
নিনাদে ‘কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজ শব্দ বিশ্মরণ’ করিয়াছে। কোকিলাদি 
পক্ষীগণের উল্লেখ মূল শ্লোকে নাই । 
রামানন্দ "রচিত মঙ্গলাচরপের দ্বিতীয় গ্লোকের ভাবান্বাদে যছুনন্দনের 

কবিক্বতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার আলোচনার নিমিত্ত মূল শ্লোক সহ 
যদুনন্দনের অঙ্বাদটি উল্লিখিত হুইল_ 

শ্মিতঃ হু ন সিতদ্যুতিস্তরলমক্ষি নাস্তোরুহং 

শ্রুতি ন চ জগজ্জয়ে মনসিজস্ত মৌবর্বীলতা । 

মুকুন্দ মূখ মণ্ডলে রতস-মুদ্ধ গোপাজনা- 

দৃগঞ্চলভবে! ভ্রমঃ শুভ শতার তে কল্পতাম৯ ॥ 
__মুকুন্দের মুখমণ্ডলে যে হালি দেখা যাইতেছে, উহ! তে! হাসি নয়, যেন স্বয়ং 
চজ্জ। এই যে চঞ্চল নয়ন দেখা যাইতেছে, উহ! ঠিক তরঙ্গায়িত পদ্ম পলাশের 
মত। এ যে কর্ণ দেখ! যাইতেছে মনে হয় এই কণখয় জগংঙ্য়ের জন্য মনসিজ্জের 
ধনুগুণ-_প্রেমরস মুদ্ধা গোপরমনীগণের নয়ন প্রান্তে জাত এইরূপ যে ভ্রম 
পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহ! আপনাদের শত শত কল্যাণ বিস্তার করুক । 


যতুনন্দনের অঙ্গবাদ_ 
ক্ষণ মুখ মনোহর যাতে সৰ্ব্ব চিত্ত হর 
অপুর্ব বৰ্ণন যাতে হয়। 
সে মুখ দর্শন হৈতে গোপাঙ্গনা যুখে যুখে 


নানা রীতে বিতর্ক করয় ॥ 

কেহ কহে ছায়| নহে এই কৃষ্ণ জ্যোংহু! হয়ে 
দেখিল ভুবন জ্যোৎস্গা যাতে । 

প্রেমরস বরধিছে স্ধাসিন্ধ উগারিছে 
শীতল করিছে ত্রিজগতে ॥ 

কোন ব্রজ নিতাস্বিনী চঞ্চল লোচন ধনী 
কহে এই কৃষ্ণ আখি নয়। 





>। জগন্নাথ বল্ভ, ১৷২ শ্লেক । 
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গোবিন্দের কর্ণহুয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে 

১ কহে এই কাম ধুগুণ | 

জ কামান ধঙ্গ যু কর্ণ দুই গুণগণ 
নাশ! কাম তিল ফুল বাণ ॥ 

এই মত নানা ভ্ৰম করে সব গোপীগণ 

কৃষ্ণমুখ মণ্ডলি দেখিয় ৷ 

দেখি সেই মুখশশী রাখু সদা অহঙ্সিশি 
সুরে যদুনন্দনের হিয়া ॥ 


মূল শোকে রামানন্দ রায় কুষণ মুখ মণ্ডল দর্শনে গোলীগপের চিত্ত বিভ্রমের কথা, 
তেমন বিশদ করিয়া বলেন নাই। তিনি শ্রিক্ুফের মুখমণ্ডলের হাস্য, নয়ন ও 
কর্ণের বর্ণনায় হাস্তকে চচ্ছের সঙ্গে, নয়নকে তরঙ্গায়িত পদ্ম পলাশের সঙ্গে, কর্ণছয়কে 
মনসিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া! বর্ণনা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন এই 
সীম! অতিক্রম করিক্া! গোপীচিত্তে রুষ্ঃ সৌন্দধ্যাহস্ৃতির আরও অধিক প্রাবন 
বহাইয়াছেন। তিনি কুষ্ আখিকে ‘চপল অগ্ুজ্জ দুই” বলিয়াও গুণসাদৃশ্যে 
খঞ্জন ও ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আবার পদের আরভ্ডেই দেখ! যায় 
যদুনন্দন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন-_“রুষ্ণ মুখ মনোহর যাতে সর্ববচিত্ত হর" কর্ণ 
মুখ যে সকলের চিত্ত হরণ করে এই কথা রামানন্দ বলেন নাই, তিনি গোপীগণের 
মন হুরণের কথাই কেবল বলিয়াছেন। যদুনন্দন এই অতি সম্ভাব্য কথাটি বলিয়। 
পদে আরও শসৌন্দখ্য স্থইি করিয়াছেন। ইহ! ব্যতীত, চঙ্গের সঙ্গে শীরু্চের 
হাস্যের যেখানে তুলনা দেখ। যায় মূল শ্লোকে যতুনন্দন সেইখানে শরীকবষ্ণের হাস্যক্ূপ, 
জ্যযো-ংস্থার মধে। আরও বিশেষ সৌন্দধ্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন এই হাস্য_ 
প্রেমরস বরখিছে হুধাশিন্ধু উগারিছে 
শীতল করিছে ভিজতে । 


অ্রজরমণীগণকে রামানন্দ কোন বিশ্যেণে বিভূষিত করেন নাই। যদুনন্দন 
সেইখানেও বৈচিত্র আনয়ন করিয়| ব্রজরমণীগণকে “চঞ্চল লোচন ধনী” বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । মুল গ্রোকটি যে অপহ্রতি অলঙ্কারের লক্ষণযুক্ত, যদুনন্দন 
বিস্তারপূবক ভাবাহুবাদ কাঁরতে যাইয়াও সেই অলক্কারের স্ব প্রয়োগ করিয়াছেন । 





॥ ১ জগন্ৰাথ বলত, কঃ বি ০+৯+, পৃঃ ২ক 


ভু 
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অপন্কতি স্বলঙ্কারের যে ছয়টি কূপ_শুদ্ধ, হেতু, পর্যন্ত, ভ্রাস্ধ, চেছক ও € 
ইহার মধ্যে ভ্রান্ত অপত্ু/তি অলঙ্কার এই পদে ব্যবহৃত হুইয়াছে। “কুন 
মণ্ডলি দেখিয়?’ গোপীচিত্তে যে ‘নানা ভ্রম’ উপস্থিত হইয়াছে তাহ! ভ্ৰান্ত অপরু.তি 
অলঙ্কারের স্বন্দর উদাহরণ । 
লোচনদাস রামানন্দ রচিত এই গ্লোকটির যে ভাবান্বাদ করিয়াছেন তাহা ও 
বিশেষ সৌন্দর্য মণ্ডিত । দৃষ্ান্তন্বকূপ পদটি উদ্ধত হইল-_. 
একদিন গোপীগণ হেরি কুষ৮হ্বদন 
স্রেমাবেশে কহে হাসি হাসি। 
কি দেখি ওমা কূপ অমিয়া রসের কৃপ 
মুখ নহে শরদের শশী ॥ 
কে বলে চঞ্চল আখি আবি নহে পশ্মদখী 
ভাসি গেল লাবণ। দলিলে। 
হেন মোর মনে লয় জগৎ করিয়! জয় 
'অনঙ্গের গুণ শ্রুতি মূলে ॥ 
হেরিয়! নয়ন কোনে নানা ভয় হয় মনে 
প্রেমেতে প্রলাপময় বাদ। 
গোপীকার ভ্রম যত ভক্তে দিতে শুভ শত 
লোচনের পরম আহ্লাদ ॥৯ 


একই গ্লোকের অনুবাদে লোচন ও যতুনন্দনের মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে 
যহুনন্দন যেখানে ২০ চরণে অঙ্গবাদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন লোচন সেইস্থলে ১২ 
চরণে ভাবাহুবাদ করিয়াছেন। ভাবাহুসারে কোন কোনস্থলে আক্ষরিক অনুবাদ ও 
লক্ষ্য করা যায়। মুল ক্সেকে যেখানে বল! হইয়াছে *তরলমান্ষি নাস্তোরুহং' 
লোচন এই অঙ্ুবাদ মুলাহুপারে করিগ্না বলিলেন-_“কে বলে চঞ্চল আখি আখি 
নহে পদ্ম সখী'। লোচন সুলাহসারে আবিকে কেবল পদ্দের সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছেন যহুনন্দন সেইখানে শরকৃঞ্চের চঞ্চল আবির সঙ্গে নৃত্যকুশল খঞ্জন 
পাখীর উপমা, ভরুষে কুষত্ণ আবি__তাহার সঙ্গে রষ্বর্ণ ভ্রমরের সাদৃষ্ত 
আনয়ন করিয়া লোচন অপেক্ষ] অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 
৯॥ জঃ বঃ -_ছসিকমোহন বিশ্লাহুণ সম্পাদিত গন্থ, পৃঃ ও 
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সুলগ্রস্থে মঙ্গলচরপের তৃতীয় স্লোকে কুষমুখ-শশী যে আনন্দ-বিধায়ক সেই 
কথাই বলা হইয়াছে । যথা 
কামং কামপয়োনিধিৎ স্বগৃশা মুদ্ধা বয়প্লিভরং 
চেত কৈরব কাননানি যমিনামত্যস্তমূলাসয়ন । 
রক্ষ কোক কুলানি শোক বিকলান্যেকাস্তমাকল্লয়ন 
আনন্দ বিতন্ত বে। মধুরিপোবাক্তাপদেশ: শশী ৯ 
_ প্রিমধুস্থদনের সুখশশী আপনাদের আনন্দ বিস্তার করুক । এই সুখচজ্জ দ্বার! 
প্রভাবিত হইয়া মুগনয়না গোপরমলীগণ প্রেমসাগরে উদ্বেলিত হুন এবং যোগী- 
গণের চিত্তরপ কুমুদকানন অতীব উল্লসিত হয়। এই দ্রহথুখ শোকাকুল! রক্ষ 
চক্ৰবাক কুলের শোক অপনয়ন করে। 
এই শ্লে।কটির অঙ্ুবাদ যতুনন্দন অনেকাংশে মূলাহসারে করিয়াছেন। তথাপি 
চারিচরণে ধৃত গ্লোকের মূলভাব দ্বাদশচরণে বিস্তৃত হইয়াছে । যথা 


গোবিন্দ বদন ছলে চন্দ্ৰক! উদয় কৈলে 
যাতে দেখি এই সব চিকন । 

হেরি নিতঙ্িনীগণ হৃদি সিদ্ধ উচ্ধালন 
কমভাব যাতে পরধান ॥ 

মগ দৃশচিত্ত যত কৈরবের বন মত 
তারা আছে মঞ্জরী হইয়া । 

সে বন প্রচ্ুল্প করে পরম উল্লাস ধরে 
হেন মুখচচ্ছ মোহনিয়া ॥ 

বক্ষজ সমৃহগণ সে যে চক্রবাকগণ 
তাপ! শোক সদা বিজ্ঞারয় । 

সেই রুষ্ মুখশশী হৰ দেই অহন্সিশি 


এ যদুনন্দন দাসে কস ॥ 
সবল গ্রোকটিতে যে কাবরূপ সমুদ্র, চিত্তরূপ কুমুদ এবং রাক্ষসরূপ কোককুলের 
রূপক অলঙ্কারের স্ন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়, যছুনন্দনের অহুবাদেও এই সবই 
আলঙ্কারিক প্রয়োগ উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে আলঙ্কা্রিক প্রয়োগ 
>॥ জগছ্জাখ বলত ১/০ শ্লোক । 
২। জগন্নাথ বলভ, কঃ বিঃ ৪৩, পুঃ হখ 
9—2p 212 
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যথাযথ বজায় রাখিয়াও দেপ! যায় যদুনন্দন মূল শোকের ‘রক্ষ কোকুলাণি' স্থলে 
*বক্ষজ সমূহগগণ' বলিয়া ভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ, বক্ষজাত বিযর 
বা বস্তু সমূহের কথা বলিয়াছেন, রাক্ষসক্কপ চক্রবাক কুলের কথা বলেন নাই । 
মূলতঃ চক্রবাককে রাক্ষসতুল্য মনে করা! যায় না । প্রসিন্ধি আছে যে চক্রবাক-মিথুন 
দিবাভাগে মিলিত হইলেও নিশাকালে তাহার! বিচ্ছিত্র হয়। এই বিচ্ছেদের 
ফলে যে বিরহ জনিত কোমল করুণ আর্তনাদ তাহাদের কণে প্রকাশ 
পায় তাহু। কবিগণের কাব্যে রূপ নেয়। “রক্ষ' শব্দ এই স্থলে ঠিক প্রযোজ্য 
নয়। অতএব অনুমান করা যায় শব্দটি ‘রক্ষ' না হুইয়া ‘বক্ষ’ হুইবে । সম্ভবত 
ভ্রমহেতু *ব' এর নিয্নদেশে একটি বিন্দু যোগ হুওয়ায় এই বিভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছে । কিন্তু যদুনন্দন সম্ভাব্য অর্থ ধরিয়াই--‘বক্ষজ সমূহজন সে যে 
চক্রবাকগণ' বলিয়! চক্ৰবাক ও চক্রবাকীর নিশাকালের বিরহ-সাদৃত্য অঙ্গসারে 
বক্ষ গুন দুইটির রুষঃ বিরহ-দশার উপমাজনিত অর্থালঙ্ধারের প্রয়োগ করিয়াছেন। 


রূপক অলঙ্কারে মণ্ডিত এই গ্লোকটির স্থন্দর অঙ্গবাদ লোচন দাসও করিয়াছেন। 
লোচনের ভাবাঙ্গবাদও ছাদশটি চরণে বিধৃত । তবে প্রথম চারিটি চরণ বক্তব্যের 
ভূমিকা-স্বরূপ রচিত । দৃষ্টাস্-বর্ূপ পদটি উদ্ধৃত হইল__ 


কেহ বলে শুন সখ চাদে নানা কূপ দেখি 
এ চাদে সে সব গুন কোথ। । 

হাসি কহে আর জন না ভাবিহ অন্তমন 
লেই গুণে পূর্ণ চন্দ্র হেখ। ॥ 

দেখিয়া ব্রজ্জের ইন্দু উথলয়ে প্রেমসিন্ধ 
গো!পকার জানিহ {নশ্চয়। 

মুনির কুমুদ চিত যে বা করে প্র্ষজিত 
সেই চন্দ্র ব্রজেতে উদয় ॥ 

অন্বরাদি চক্রবাক চাদে হেরি পায় শোক 
দুঃখ পাইয়া চাদে দিল্দ। করে । 

জগত উজ্জল কর মুহচ্ছলে শশধর 
মনের তিমির করে দুরে ৪৯ 


১। জগন্নাথ বলত, রসিকমোহন ব্ভাতুষ্ণ সম্পাদিত, পৃঃ « 











বৈষ্ণব সাহি/- যদুনন্দন ১৩১ 


লোচন মূলের অনুসারেই শরীরুষ্ণের মুখ দর্শনে গোপরমশীগণে প্রেমসিন্ধ উদ্বেলিত 
হওয়ায় কথ| প্রায় আক্ষরিক ভাবে বলিয়াছে ন_ 
দেখিয়া ব্রজ্দের ইন্দু উতলে প্রেম সিন্ধু 
গোপিকার জানিহ নিশ্চয় ॥ 


চন্্রোদয়ে যেমন সমুদ্রের জল উচ্ছসিত হয় সেইরূপ ব্রঙ্জকুল চঙ্জের দর্শনে গোপীকার 
প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠে । যোগীগশের চিত্ত ও যে ত্রজের ইন্দু দর্শনে কুমুদের 
গ্যায় প্রস্লুটিত হুইয়া ওঠে রূপক অলঙ্কারে মণ্ডিত এই সব কথাও প্রায় আক্ষরিক 
ভাবেই বলিয়াছেন। দেখা যায় মূল শ্সোকের “রক্ষ কোককুলানি' উক্তির 
ভাবাহ্ুবাদে যদুনন্দন যে স্থাতস্থ আনয়ন করিয়া “ব্ষজ সমৃহগণ” বলিয়াছেন, 
লোচনে সেরূপ কোন স্বাতগ্র লক্ষ্য কর! যায় ন৷। তিনি সেইখানেও মুলাহ্ুসারে 
“মন্থরাদি চক্রবাক' বালয়াছেন । 
অকিঞ্চন দাসও এই মূল গ্লোকটির অএবাদ প্রায় আক্ষণিকভাবে করিয়াছেন । 
দৃষ্টান্তব্বরূপ পদটি উল্লিখিত হুইল-_. 
মধুরিপু মুখ ছান্দে উপদেশ করে চান্দে 
হৃদয়ে যে আনন্দ বাঢ়ায় । 
মুনিগণ তঙ্গ মন প্রফুল্ল কমল বন 
সে আনন্দ কহনে না যায় ॥ 
গোপঙ্গনাগণ তথি চিত্তের কাম পয়োনিধি 
নির্ভয়ে করয়ে উদ্ভাবন! | 
কোকাদি রাক্ষসগণ শোকেতে আকুল মন 
ত! সবার বাড়ায় কজন) ॥ 
কার হব কার হুঃখ বাড়ায় কষ চক্র দুঃখ 
চন্দ্র সম করে ব্যবহার । 
তে সবার হৃদয় চন্দ্র করুক উদয় 
প্রেমানন্দ করুন বিস্তার? ॥ 


লোচন ও যছুনন্দনের অনুবাদের তুলনায় অকিঞ্চনের এই অন্বাদে সেই রকম 
উত্কর্ততা লক্ষ্য করা যায় না। অকিঞ্চন যেখানে বলিক্লাছেন__“মধুরিপু মুখ 





৯ জগস্থাথ বলভ, বঃ নঃ অঃ মঃ ২২৩৪/১২, ১/০ 












১৩২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 

ছান্দে উপদেশ করে চান্দে' এই “উপদেশ কবে চান্দে” কথাটির ঠিক তাৎপর্য 
বুঝিতে পারা যায় না। লোচন বা যছুনন্দনের ভাব প্রকাশে এরূপ অস্পষ্টতা 
নাই । ইহা ব্যতীত ‘কোকাদি রাক্ষসগণ' এর শোকাকুল মনে “বাড়ায় কল্পনা" 
উক্তিটিও অস্পষ্ট । 


৮ চরণ বিশিষ্ট যুল গ্রন্থের এই শ্লোকটির_ 
সুছুতর মারুত বেলিত পল্লব বল্লী-বলিত শিখগুং 
তিলক বিড়স্বিত মরকত মণিতল-বিদ্বিত-শশধর-ধগুম্‌। 
যুবতি মনোহর বেশম্‌। 
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমন্থ পরিপত্রূপ-বিশেষম্॥ এ ॥ 
খেলা দোলায়িত মণি কুগুল-কুচিরানন-শোভত 
হেলাতরলিত মধুর বিলোচন জনিত বধূক্জন লোভম্‌। 
গজপতি রুদ্র নরধিপ-চেতসি জনগ়তু মুহুমহুবারম্‌ 
রামানন্দ রায় কবি ভপিতং মধুরিপু রূপমুদারম্‌ ৪৯ 


ভণিতাও প্রশন্তিযুক্ত শেষ দুইটি চরণের উল্লেখ ব্যতীতই শ্লোকের মূল ভাবের বিস্তার 
যহ্নন্দন ২* চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন । মূল স্লোক্ে বল! হইয়াছে__যুবতী মনোহর 
বেশধারী এ মদন গোপালকে দেখ, মনে হয় চন্দ্র যেন রূপ বিশেষ ধারণ করিয়া 
ভুবনে উদ্দিত হইয়াছেন। তরুলতার পল্পব-বিতান বিজড়িত ময়ূরের পুচ্ছসকল মন্দ 
মন্দ বাছুতে আন্দোলিত হইতেছে । অরকত মুকুরে প্রতিবিস্বিত শশাঙ্ক খণ্ডও উহার 
তিলকের উচ্জলতার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়| মনে হইতেছে। প্রীমৃখমণ্ডলে 
দোলায়মান কুণ্ডলে মুখের শোভা আরও উজ্জল । হেলা নামক ভাব জনিত নয়নের 
তরল চাহনিতে ব্রঙ্জবালাগণের চিত্ত লোভে আ কুক্ট হইতেছে । 


য্ুন্দনের অগ্ছবাদ__ 
গোপাল বালক সঙ্গে নান! লীলা রসরঙ্গে 

যমুনা পুলিনে যায় হরি । 
বত্তিশ লক্ষণযুক্ত দেব দেবেশ্বর যুক্ত 


যায় অতি হর্ষ তাবে ভুরি ॥ 





> । জগন্গাথ বলত, ১/২২ জোক ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
মরকত দরপণ জিনি তন বিলক্ষণ 


ছড়ায় মধুর পুচ্ছ তাহাতে পলপৰ গুচ্ছ 
মৃহ্‌ বায় দোলায় সঘন ॥ 
ললাটে তিলকভাল মরকত মণিস্থল 
বিলম্বিত যেন শশধর । 
যুবতি মোহন বেশ মাতায় গোলক দেশ 
দেখ দেখ অতি মনোহর ॥ 





কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তায় 
তিস্ুবন উদ্জোর করিয়া । 

দেখহ তেমন হেন রতিপতি মনোরম 
পরিণতি রূপ মোহনিয়া ॥ 


স্বন্দর বদন শোভা কোটিচজ্্র মমলোভ। 
গণ্ড দর্পণ দুই তথা । 
শ্রবণে মকর মণি কুণ্ডল সে স্থদোলনি 
রুচির ক্ষচির শোভে যথা! ॥৯ 


১৩৩ 


২০ চরপের মধ্যে প্রথম চারিটি চরণ মূল বক্তব্যের ভূমিক! স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে । 
মূল ক্লোকে এইরূপ ভূমিকা বা পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় না। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ 
চরণ দুইটিও মূলাতিরিক্ত সংযোজন ৷ যতুনন্দন এই সব স্থলে মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন। লোচনদাস এই গ্লোকের যে ভাবাগ্রবাদ করিয়াছেন তাহ! প্রধানত 
মুলান্যায়ী। তবে অনুবাদ অনেকট! আক্ষরিক হইলেও সাজাইবার পারিপাটেয 


এবং বর্ণনার গুণে রচনায় বিশেষ সৌন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। 


যুবতি মনোহর ও না বেশ গো। 
অবনীমণ্ডলে সখি চাদের উদয় যেন 
সধাময় কূপের বিশেষ গো ॥ ক্রু ॥ 





৯। জগন্নাথ বলত, কঃ বিঃ ৩৭৪০, পৃঃ তৰু । 





৯০ ইক সাহিত্য ও যছুনন্দন 


ছড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো 
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা । 
যেন চাদের উপরে চাদ উদয় করিল গো 
ললাটে চন্দন বিন্দু রেখা ॥ 
সঘনে দোলায় কানে মকর কুণ্ডল গো 
কুলবতীর কুল মজাইতে । 
উহার নরন কুঞ্ম-শর মরমে পশিল গো 
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে ॥ 
এমন স্বন্দর রূপ কোথা হতে এল গে! 
=নোক্ব তুলিল দেখিয়া । 
লোচন মজিল সই ও রূপ সাগরে গে। 
কি বা সে নাগর বিনোদিক্সা ॥৯ 


মুল স্লোকের ৮ চরের ভাব লোচন ১৫ চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অনুবাদে 
যছুলন্দনের অন্থবাদের সায় দীর্ঘভাব বিস্তার করার প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায় না। 
এই অনুবাদ অনেকট| আক্ষরিক, মূল ভাব ব্যক্ত করিতে কবির যৌলিকতা! প্রকাশ 
পায় নাই। তবে শেষের চারিটি চরণ মূলাতিরিক্ত । “এমন হুন্দর রূপ কোথা 
হতে এলো গো!’ প্রভৃতি উক্তি মূল শ্লোকে নাই । শেষের এই চারিটি চরণ কবির 
নিজমনের ভাবাভিব্যক্তি রূপে গণ্য হইতে পারে। লোচন ও যদুনন্দনের 
'অন্থবাদের পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায় লোচনের অনুদিত পদটি যেমন স্বচ্ছ সরল 
ভাষায় রচিত, যদুনন্দনের ভাষায় সেইস্থলে পাণ্ডিত্য প্রকাশের লক্ষণও দেখা যায়। 
লোচন যেখানে সহজ ভাষায় বলিয়াছেন 

চুডার উপরে শোতে নানাফুল দামগো 

তাতে উড়ে ময়ূরের পা] । 
যদুনন্দন এই ভাবটিই সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়! বলিলেন__ 
চুড়ায় ময়ূর পুচ্ছ তাহাতে পল্পব গুচ্ছ 
মুদুবায় দোলয় সঘন ॥ 


লোচন সহজ ভাষায় আস্তরিক পূর্ণভাবে বলিয়াছেন বিয়া বক্তব্য অধিক মর্স্পর্শী 





21 জগন্নাখ বলত, রসিকমোহন বিদ্াভূৰণ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬ / 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৩৫ 
বলিয়া মনে হয়। আবার, যেসব স্থলে তিনি “গো” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, 
যেমন, ‘নানা ফুল দামে গো”, উদয় করিল গো’, “মরমে পশিল গো’, ইত্যাদি 
হৃদয়ের গভীর অস্ভৃতি প্রকাশের শব্দগুলি পদে বিশেষ আস্তরিকতার সহি 
করিয়াছে। 

শ্রীকুষ্ণের বংশীরবে আকুষ্টা প্রীরাধার কেলি বিপিন গমনের বে স্বন্দর চিত্র 
রামানন্দ রায় অন্ধপ করিয়াছেন__ 
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং 
পক্ষজমিব মৃতু মারুত চলিতম্‌ । 
কেলি বিপিন প্রবিশতি রাধা 
প্রতি পদ সমুদিভ মনসিঙ্গ বাধা ॥ ধ্রু ॥ 
বিনিদ্ধতী মৃহুমন্থর পাদং 
রচয়তি বুগ্ধর গতি মহুবাদম্‌ ॥ 
জনয়তু রুত্র গজাধিপমুদদিতং 
রামানন্দ রায় কবি ভশিতম্‌ ॥৯ 
_্রীরাধা কেলিকাললে প্রবেশ করিলেন । তিনি মৃদুমন্দ বাষুচালিত পক্ষজের 
স্তায় এদিকে সেদিকে আখিপাঁত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিজেন। প্রতি 
পদক্ষেপেই কন্দর্পের বাধা উপস্থিত হইতে লাগিল । সেইজন্য তাহার গতিভঙ্গি 
কুঞ্জর গমনের ন্যায় মন্থর হইল । 
গেগ্ডাকিরী রাগে রচিত এই শ্লোকটির 'অহবাদে যহুনন্দনের কুতিত্ব লক্ষ্য করা 
যাঁয়। সুলভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। যথা_ 


পরম আনন্দ মনে যায় ধনি বৃন্দাবনে 
মনে দেখে শ্যাম নবঘন ॥ 
দীঘল নয়নী ধনি চতুক্ষিকে নিহারিনী 


দেখিতে চাহয়ে থনশ্যাম । 
তাহাতে পক্ধজ জাবি ঘন দোলে হেন দেখি 
বাহুচালে পদ্কজিনী ঠাম ॥ 





৯ জগন্নাথ বলত, ১।-৭ শ্লোক ৷ 


we 





১০৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


মনে হেন কাম বাধে তাহাতে অস্থির রাধে 
চলি যায় মন্থর গমনে । 

মদ পদ ধরি যাহা পদ্মবন ভরে তাহ! 
লাখে লাখে পড়ে অলিগণে ॥ 

ত্য কাঞ্চন কান্তি বালার্ক বিজ্ুরি ভাতি 
মৃতুতন করে টলবলে । 

গমন মাতঙ্গ জিত প্রেমময়ী স্থমূরতি 
এ যহুনন্দন সহ চলে ॥৯ 


শ্রনাধার বৃন্দাবনে কেলি-কাননে প্রবেশ ভঙ্গি, কুঞ্চর গতির ন্যায় মন্থর পাদন্যা'স, 
পঞ্ষজ আখির ইতস্তত চঞ্চল দৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয় মৃলাহুসারেই যদুনন্দন 
অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্ত রাধার চরণ কমলে বৃহ পদক্ষেপ বনদেশের 
যে স্থলে পড়ে বনদেশের সেই সব স্থল যেন 'পদ্মবন ভরে তাহ!" বলিয়। মনে 
হওয়ায় লাখে লাখে অলি আনিয়া সেইখানে উপস্থিত হয়, এই কথ! রামানন্দ 
ন! বলিলেও যদুনন্দন স্বতঙ্ছভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করি! পদে নূতন সৌন্দর্ধ 
স্কপ্ি করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীত্থাধার অঙ্গ যে ‘তপ্ত কাঞ্চন কাস্তি' ও 
“ বালাক বিদ্ধরি ভাতি'-র ন্যায় সনু্দল এই উক্তি ও মূলাতিরিক্ত । 
লোচনদাস এই গ্লোকটির যে অগ্বাদ রচনা করেন তাহাও আক্ষরিক 
অন্সবাদের সীম] অতিক্রম করিয়া ভাবাজ্বাদের স্তন্দর নিদর্শনরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। যথা 
চলিল ভ্রজমোহিনী ধনী বৃঞ্ধর বর গমনী 
কেলি বিপিনে সাজলি রঙ্গে সঙ্গে বরজ রমনী । 
মদন আতঙ্কে পুলক অঙ্গ নব অঙ্রাগে প্রেম তরঙ্গ 
চঞ্চল মুগ নয়নী ॥ 
কবরী মণ্ডিত মালতী মাল নব জলধরে তড়িত জাল 
স্বকিত চকিত অমনি । 
বদন মণ্ডল শারদ চক্র মদনের মনে লাগিল ধন্দ 
নিখিল ভুবন মোহিনী ॥ 





৯ জগন্নাথ সলভ, কঃ বিঃ ৩৭৪০, পৃঃ *খ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৩৯ 


নীল বসন রতন ভূষণ মনিময় হার দোলয়ে সঘন 
কটিতলে বাজে কিছ্ছিণী । 

চরণ কমলে মাতল ভৃঙ্গ মধুপান করি না ছাড়ে সঙ্গ 
সদা করে গুণ গুণ ধ্বনি ॥ 

চকিত যুগল নয়ন স্পন্দ খঞ্জন মনে লাগল ধন্দ 
চম্পক কাঞ্চন বরণী । 

হেলিয়া দুলিয়া চলিল রঙ্গে নব নব নব নাগরী সঙ্গে 
লোচন মন রজনী? ॥ 


লোচনের 'ব্রঙ্গমোহিনী ধনী" প্রীবাধা ‘নব অঞ্নাগে' পুনকিত অঙ্গে করঞ্চার্শনে 
চলিয়াছেন। তাহার পরিধানে নীলবলন, গলায় মপিমন্জ হার, ম।লতীমালাপ্প কবরী 
মণ্ডিত, কটিদেশে কিন্বিদীর রু২কু ২ ঝন্ধার ইত্যাদির কব! কবির বর্ণনায় কবিস্বময়' 
ব্ধপ পরিগ্রহণ করিগ্নাছে। রামানন্দ এই সব কখ। বলেন নাই, কিন্ত রামানন্দের 
বর্ণনায় যেখানে 'আছে__প্রতিপদ সমুদিত মনসিঙ্গ বাধ।' অর্থ।২ কুষনশন 
অতিলাশী শ্রীন্াধার প্রতিপদক্ষেপ মদন লীড়াপ্স মন্থর হইততেছিল, এইগ্ষপ 
অগুরাগময় অথচ গাস্তীর্ষ পূর্ণ রাধাচিত্তের যে বর্ণনা! দিঞাছেল রামানন্দ, লোচনের 
প্রণাধার গমন বর্ণনা সেরূপ নয়। সেখানে শ্রীবাধা। হেলিয়| ছুলিয়া রঙগ্গতরে 
গমন করেন__“হেলিয়া দুলিয়া চলল রঙ্গে নব নব নব নাগনী সঙ্গে, যহুনন্দনের 
লবাধাও এরূপ নিঃসঙ্কোচে হেলিম্া। ছুলিয়! গমন করেন নাই তাহ! আমরা 
পূবেই দেখিয়াছি । পূর্বরাগের নায়িকার পক্ষে প্রথম অগ্রাগের অবস্থায় হেলিয়া 
দুলিয়া রঙ্গভরে প্রিয্ন সন্রিধানে গমন কর! সঙ্গত হয় ন! । অতএব দেখ] যায় 
লোচন এই পদটির অন্থবাদে স্থানে স্থানে বিশেষ সৌন্দদ স্থষ্টি করিলেও 
শ্রীরাধাকে এইস্থলে চপল! নায়িক! করিয়। যেন কবি-কল্পনাক্ম উতকর্ধতা আনয়ন: 
করিতে পারেন নাই । 





শ্রকষ্চকে চোখে দেখিয়া কামবাণে বিদ্ধা শ্ররাধার অভিনব ভাবোদরের 
কথা মূল গ্রন্থের গান্ধার রাগে রচিত গ্লোকে বলা হইক্সাছে__ 
হরি হরি ! চন্দন-মারুত-পিকরুতমন্ুতম্গরতন্থ-বিকারং । 
তির ইতুমিব সা কতি কতি সহসা রচম্থতি ন শিশুবিহানম্‌ ॥ 





১। অগাধ বলত, রসিকমোহন বিশ্য/ভূবণ সম্পাদিত এস্থ, পৃঃ ২৩ 





৩ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


উপনত মনসিজ বাধ! । 
অভিনব ভাব ভরানপি দধতী শিব-সীদতি রাধা! ॥ এ ॥ 
অভিনয়-নিশ্চল-নয়ন যুগল-গলদস্থকণানহবারং ॥ 
রহুসি হুটাদুপযাতি সখী মন্গরচয্নতি সৌন্ৃদ সারম্১ ॥ 
হি হরি ! সেই ক্ষীণাঙ্গিণী চঞ্চল সমীরণ ও কোকিলের রবজনিত মদনবিকাঁর 
দূর করিবার জন্য শিশুর স্যায় কত প্রকার বৃথা চেষ্টাই করিতেছেন। মনসিজ 
বাধাগ্রস্ত শ্ীরাধা অভিনব ভাবসকল ধারণ করিয়া কতই না বিষন্ন হুইয়া আছেন। 
তাহার অবিরল নিশ্চল নয়ন যুগলের অশ্রধার! ঝরিঙ্েছে। কখনও বা নির্জনে 
সথীগণের নিকট গমন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকট কত সুহৃদ ভাব প্রকাশ 
করিয়া দৈন্যময় বিষাদ ব্যক্ত করিতেছেন । 
যহনন্দনের ভাবাঙ্গবাদ এইস্থলে সংক্ষেপে ব্যক্ত হুইয়াছে। তাহার একটি 
কারণ এই যে দ্বিতীয় অঞ্ধের এই বিংশতি সংখ্যক ক্োকের মূলভাব ইহারই 
পূর্ববর্তী উনবিংশতি গ্লোকে প্রীরাধার চক্র দর্শনে এবং পিকরবে যে অনঙ্গ বেদনা 
উপস্থিত হইবার কথা বলা হইয়াছে তাহারই প্রতিক্রিয়া বিংশতি গ্লোকে বিশেষ- 
ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় বিংশতি প্লোকের অনুবাদ অংশ সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্ত 
দুইটি স্লোকের মূলভাব অবলস্বন করিয়া যে ভাবান্বাদ করিয়াছেন তাহাতে সমুদয় 
অংশই ব্যক্ত হইয়াছে _ 
দেখিয়া পূণিমা শশী কহে বহ্নি রাশি রাশি 
পোড়াইছে মোর তু মন । 
এতেক কহিলে কোলি রহে সভে তন্ত ঝাপি 
তেতেঞি কহে মদন বেদন ॥ 
সবি তে এতহ বেদনে ধনি রাই । 
অভিনব প্রেমদাহ ব্যথা পায় হিয়া মাহ 
বেকত করিতে কেহো নাই ॥ 
কোকিলের ধ্বনি শুনি উমকিত হয়া ধনি 
কর্ণঝাপে দুই হস্ত দিয়া । 
কহে কিযে বজ্ঞাঘাত জন্মাইছে উৎপাত 
প্রাণ রাখি কেমনে করিয়া ॥ 





বলত, ২/২- শ্লোক । 





ইবকুব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৩৯ 


সখীগণ পুছে যবে উত্তর না করে তবে 
অবনত মুখী হয়| রহে। 

মলয় পবণ পাই ঘর্ম পড়ে অঙ্গ মই 
কহে কি কা বিষে গরাশরে ৷ 


কারণ নাহিক জানে ফল গলে স্বনয়নে 
অনুক্ষণ নাহি অবসর । 

নিভৃতে সখীর কানে কহে কথ! অনুষ্ঠানে 
না কহয় কি তাঁর অন্তর ॥ 


এই সব অনুষ্ঠানে ক্বানিলু তো! অগ্রমানে 
যাহারে লীড়য়ে অতিশয় । 
যার ব্যথা সেই জানে ব্চন কহয়ে জনে 
অতএব কহিল নিশ্চয় ৪৯ 


উনবিংশতি গ্লোকে যেখানে বল! হইক্সাছে__“শশিনি নয়ন পাতো নাদরাছল্সদানাৎ, 
রুতমহ্চচ পিকানাং কর্ণরোধস্চলেন২” । অর্থাৎ শরীরাধ! চচ্দের প্রতি দৃষ্টি দানে 
অনাদর দেখাইতেছেন এবং প্রমত্ত কোকিলের রবে ছলপূবক কর্ণরোধ করিতেছেন । 
এই ভাবটি অবলম্বন করিয়! পদের প্রথম দিকের ১১টি চরণ রচনা করিয়াছেন। 
উনবিংশতি ক্লৌকে যেখানে বলা হইয়াছে__ ‘প্রতি বচনমপার্থং যত সথীনাং কথাহু 
শ্মরবিলসিতমস্যান্ডেন কিঞ্চিত প্রতীতস্।”৩ অর্থাৎ সবীরা কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহার অর্থহীন উত্তর দিতেছেন, এই সকল লক্ষণ দ্বারাই কন্দর্পের বিলাস 
প্রভাবের অন্থমান করা যায়। পদের ছবাদশ হইতে পঞ্চদশ চরণে উনবিংশ স্সোকের 
এই দ্বিতীয় অংশের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । পদের পরবর্তী ৮টি চরণে বিংশতি 
শ্লোকের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । 

লোচনের পদ রচনায় দেখা যার দ্বিতীয় অক্ষের বিংশতি শ্লোকের অন্থবাদের 
সঙ্গে উনবিংশতি শ্লোকের মিশ্রণ ঘটে নাই । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিংশতি স্লোকের 
অন্বাদটি উদ্ধত হইল__ 

> আগন্লাথ বত, কঃ বিঃ ৩৭৪০, পৃঃ ১৮৭ 


«< এ ২1১৯ শ্লোক 
- ত্র ২১৯ শ্লোক 








১৪০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


কি কহব রে সখী মনসিজ বাধা । 

নব নব ভাবভরে তন পুলকিত শিব শিব জপতহি রাধা ॥ গ্রু॥ 

শীতল চন্দন পরশে সমাকুল পিকরুতে শ্রবপহি ঝাপ । 

মলয় সমীর পরশে হই জর জর থর থর নিশি দিশি কাপ ॥ 

অলি কুল গান শুনই বর নাগরী উথলত মদন বিকার'। 

গুরু পরিবাদ গোপত লাগি নাগরী রচয়তি বালক-বিহার। 

নয়ন যুগলে গলে বারি নিরন্তর ঝমরু বদন সরোজে। 

তিমির তিরোহিত নিভৃত নিকেতনে চিন্তই ত্রজকুলরাজে ॥ 

রাইক বদন হেরি হুন্দরী ফাটত হৃদয় হামারি । 

পামরী লোচন দাল মরি যায়ব সো দুঃখ সহই না পারি ॥৯ 
শরাধার অনঙ্গ বিকারের ভাব বিংশতি ক্সে/কের-__চন্দন মারুত পিকরুত- 
মস্গতহ্রতঙ্গ বিকারং, তিরক্সিতুমিব না কতি কতি সহসা রচয়িত ন শিশুবিহারম্‌' 
প্রভৃতি উক্তি অনুসারে প্রথম ছয়টি চরণ রচনা করিয়াছেন। পদের সপ্রম অষ্টম 
চরণে প্লোকের পরবর্তী অংশের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মূল গ্লোকে 
যেখানে বলা হইক্সাছে_“হটাছুপযাতি সখী মন্ুরচয়তি সৌহন সারম্‌' এই অংশের 
উল্লেখ লোচন করেন নাই । তথাপি বলিতে হয় রাধার অনঙ্গ বিকারের কথাগ্ন 
বিংশতি গ্লোকের ভাবাঙ্রবাদে লো5ন যেমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন যদুনন্দন 
তাহ। দেন নাই । লোচন বলিয়াছেন__'তিমির তিরোহিত নিত্ৃত নিকেতনে 
চিন্তই ব্ৰজকুল রাজে', শ্রীধাধা যে নিভৃত নিকেতনে ব্রঙ্কুল রাজের চিন্তা! 
করিতেছেন এই কথা রামানন্দের স্লোকে নাই। যদুনন্দন বলেন নাই ॥ 
এইখানে নিক্জন্থ কবিকল্পনায় মৌলিকত্ব স্থষ্টি করিয়াছেন লোচন । 

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষাংশের বর্ণনায় দেখ! যায় রাধার অনঙ্গবিকার জনিত 

অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সখীগণ করষ্ণে অহগত| রাধার মনোবেদন! দূর করিবার 
অভিপ্রায় লইয়া কষ সমীপে গেলে শ্রী শনীমুখীকে বলিতেছেন-_‘তজ্রে 
তক্রিবৰ্ত্যতাং অসদৃশাৎ সাহসাদিয়ং বালা'২__ভদ্রে এই অযোগ্য অঙ্গচিত সাহস 
হইতে উহাকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য । প্ররুষ্* বলিতেছেন যে তাহাকে অহুনক্স 
পূর্বক এই কথা বুঝাইস্স! বলিবে_ 





১। জগন্নাথ বলভ, রসিকমোহ্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত অন্ধ, পৃঃ ৩৮ | 
২৷। ভি কঠবি: ৩৭৯০ পৃঃ সক 





শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী । 
রবিমহুনৈব বৃষস্যতি রজনী ৷ 
কুলবশিতানামিদমাচরিতৎ। 
পরপুরুষা দিগমে গুরুহ্বরিতৎ ॥ 
শশিমুখি বারয় বারিজ বদনা । 
অনুচিত বিষয় বিকম্থর মদনাং ॥ 
সা যদি গণয়তি ন কুল চরিত্রং । 
কি মতি বয়ং কলয়াম ত চিত্র ॥৯ 
_চন্দে নলিনীর অস্থ্রাগ হয় না, রজনীও দিবাকরকে পতি বলিয়া গ্রহণ 
করে না, পরপুরুষের প্রতি কুলকামিনীগণের এইরূপ আচরণ অতিশয় পাপজ্জনক 
কাজ। শশিমুখি, তুমি এই পদ্মমুখী শ্রীরাধাকে এইরূপ কাজ করিতে বারণ 
কর। অহ্চিত বিষয়ে প্রমত্ত মদন বিকার গ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। যদি 
তিনি আপনার কুল ও চরিত্র রক্ষা না করেন, আমর! তাহা আশ্চর্ঘ বলিয়া 
মনে না করিব কেন? 
মল্লার রাগে রচিত এই গ্রোকটির ভাবান্ুবাদ যছুনন্দন ১৬ চরণে সম্পন্ন 
করিয়াছেন। যথা 
শশি প্রতি রাগ কিয়ে নলিনী অন্তরে রহে 
কতু নাকি শুনিয়াছ ইহ! । 
রজনী কখন নাকি সুর্ধ্যক বাঞ্চয়ে রতি 
অতিশয় বিনতি হইয়া ॥ 
কুলের বনিতা যেই পরপতি ইচ্ছে সেই 
অতি পাপী বেদ নিরূপণ । 
অতএব শশিমুখি বার গিষ্সা পদ্মমুখী 
অনুচিত সেই কর মন & 
তিহে! যদি কুলশীল লক্জাভয় না গশিল 
অন্তে তাহাতে কিবা খেতি । 
আমরা কি না দেখিব ক্ছনাদি ন! শুনিব 
না লইব এই কুরীতি ৷ 


৯) জ্যন্নাপব বলভ, ২1৪৬ স্লোক ৷ 





১৪২ বৈষ্ণব সাত ও যদুনন্দন 


এত শুনি শশিমুৰী হৃদয়ে হইয়া দুঃখী 
আইলেন রাধিকার পাশে। 


যদুনন্দনের এই ভাবাহুবাদ একাস্তভাবেই মূলাহূসারী । এমন কি রামানন্দ 
বণিত প্রেমাদর্শের মত সমর্থন করিয়া তিনিও শররাধার কৃষ্ণ প্রেমাসুরাগকে 
‘কুরীতি' বলিয়াছেন। কিন্ত লোচন এই গ্লোকের ভাবাঙুবাদ মূলাহুসারে 
করিয়াও শেষাংশে স্বকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টাস্কন্বরূপ লোচনের 


পদটি উদ্ধত হইল_ 


সখি বিচারিয়া দেখ মনে । 
নিজ পতি বিনে সতী অন্তজনে 
না হেরে নয়ন কোণে ॥ ধ্রু॥ 


দেখ অঙ্গমানি কখন নলিনী 
শশধরে নাহি ভজে | 

হেরি দিনমণি সেই যে যামিনী 
স্বপনে না কু মজে ॥ 


যে বা কুলবতী তার এই রীতি 
নিশ্চয় বলিল তোরে। 

সেই পল্বমুখী শুন প্রাণ নথি 
[বনয়ে বুঝাবে তারে ॥ 


তেজি কুলধর্ম অঙ্গচিত কর্ম 
সে ধনীর উচিত নয় । 

একথা শুনিয়। কাপে মোর হিয়! 
সবি নিবেদিবে তায় ॥ 





> জগগ্াখ বলত, কঃ বিঃ ৩৭৪০, পৃঃ সব 


বৈষ্ণব সাত বছুনন্দন ১৪৩. 


ক্ুষ্ণের বচন শুনিয়া তখন 
সজল শশীর আপি । 
আশ্বাসি লোচন করে নিবেদন 


তব কি বা দোষ সবি ৪৯ 


১৯টি চরণে রচিত এই পদের প্রথম দিকের ১৩টি চরণে মূল ক্লোকের প্রতি আনুগত্য 
লক্ষ্য করা যায়। কিন্ক শেষের চরণ ছয়টি লোচদনর স্বকীয় রচন! ৷ রামানন্দের 
'মতে কুলকামিনীগণ পরপুরুষে প্রেম আচরণ করিলে তাহা দোষণীয়, কিন্ত লোচন 
এই স্থলে সখীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন-_‘তব কিবা দোষ সবি” অর্থাৎ 
ভ'রাধার অনুরাগ উদয়ে দোষ কাহারও নাই । কারণ এন্ুচিত হইলেও প্রেম তো 
বিচার করিয়! উপস্থিত হয় না, লোচনের এই বলিষ্ঠ মতবাদ পদে বিশেষ সৌন্দধ 
স্্টি করিয়াছে। 


তৃতীয় অঙ্কের নবম শ্লোকে দেখা যার রাধা! প্রীরুষেঠর অস্ুরাগহীনত! দেখিয়া 
খেদ করিয়। মদনিকাকে বলিতেছেন__ 
দেবি মদনিকে কঃ প্রকার: 
প্রেমচ্ছেদরুজ্গোহবগচ্ছতি হুরিনায়ং ন চ প্রেম বা 
স্থানাস্থানমবৈতি নাপিমদনো জানাতি নো দুৰ্বদলাঃ 
অস্যে বেদ নচান্য দুঃখ মখিলং নো জ্জীবনং 
দ্বিত্রাপ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে: 





হরি তো প্রেমচ্ছেদের বেদনা জানেন ন।। প্রেমও স্থানাস্থান জানে ন! ॥ 
মদনও আমাদিগকে দুবল! জানিয়া দয়া করিতেছে না । এ জগতে কেহ কাহারও, 
দুঃখ বোঝে ন! । জীবন তে! কাহারও বশীভূত নয়। যোৌবনও ছুই তিন দিনের' 
বেশী স্থায়ী হয় না। হায় বিধাতা এখন কি উপায়? দেবি মদনিকা একি 
হুইল? 

যতুনন্দন এই শগ্লোকটির ৩৪: চরণ বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ ভাবান্বাদ রচনা 
কনিয়াছেন__ 





১॥ জগদ্নাখুত, বলিকমোহল িশ্যাতূষ্ণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃহ **। 
২। অ এ৯লোক 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


(প্রেমা কু হইল তাহারে ভাঙ্গিল 
তাথে যত দুঃখ হয় । 
কুষণ তাহা জানে শঠতা মরমে 
বাহিরে না পররায় ॥ 


সখি হে না বুকিয়ে বিধি নাট কাজ । 
সুখের আশঙ্গে দুঃখ প্রকাশয়ে 
জগত ভরিল লাজ ॥ 


তবে যদি বল কেনে প্রেম কর 
তাহা কহিশুন এবে । 
যে পাপ পিরিতি তাহার কুরীতি 
স্থানাস্থান নাহি ভাবে ॥ 


যে পাপী মদন সেহ অগেয়ান 
না জানি ক্সবল1 বলি। 

পাচ বাণ দিয়া বিন্ধে খীণ হিয় 
প্রাণ করে কলকলি ॥ 


আনের বেদন আনে নাহি জানে 
সে সব জানয়ে সতি । 

অন্য কাহা লেখি " না জানকে সখী 
কহে ধৈৰ্য্য কর মতি ॥ 


ধৈরজ করিতে পারি যদি চিতে 
তবে কি এমন কনি। 
হিয়া ফাটে যবে ডাকি কহে তবে 
কহিলে ধৈরজ ধরি ॥ 
জীবনে যে হয়ে বচন শুনয়ে 
কহিলে না রহে তেঞি। 
শতবধ সবে কখন কি হবে 
চপল! অবলা মুঞি ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৭৪ 


4 এই যে যৌবন দিন দুই তিন 
ক্ষণ ইচ্ছা! করে যাকে। 
সে যৌবন গেলে কি বা সে বাচিলে 
মরণ ভালই তারে ॥ 
বিধি সে দারুণ অতি অকরুণ 
সকলি উন্ট! রীতি । 
কি করিব ইখে না পারি বুঝিতে 


এ যদুনন্দন রীতি ॥ 


যদুনন্দন রচিত এই পদটির আলোচনা প্রসঙ্গে, চৈতন্য চরিতামৃতে ধৃত করষ্ণদাস 
কবিরাজ গোশ্বামীকৃত এই গ্লোকটির ভাবান্বাদের কথা বিশেষভাবে মনে হয়, 
কারণ রুষ্ণদাস গোস্বামীর রচনার প্রভাব যছুনন্দনের পদটিতে স্পষ্টক্ূপেই প্রকা 
পাইয়াছে। দৃষ্টান্তন্বূপ রষণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদটি উল্লিখিত হুইল_ 


উপজিল প্রেমাক্ষুর ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর 
কুষ্ তাহ! নাহিক রে পান । 
বাহিরে নাগর রাজ [ভিতরে শঠের কান্দ 


পর নারী বধে সাবধানে ॥ 
সবি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান । 

সুখ লাগি কৈল প্রীত" হৈল দুঃখ বিপরীত 
এবে যান না রহে পরাণ ॥ 

কুটিল প্রেম অগেয়ান নাহি জানে স্থানা স্থান 
ভালমন্দ নারে বিচারিতে | 

ক্ুর শঠের গুণ ভোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে 
রাবিয়াছে নারি উক্কাশিতে ॥ 


যে মদন তন্থহীন পরজ্োহে পরবীন 
পাচবাপ সন্ধে অহক্ষণ। 
বলার শরীরে বিন্ধি করে জরে 


দুঃখ দেয় না লক্গ জীবন ॥ 





১ জগশ্নাখ বলভ, ক বিঃ ৩২৯৩, পৃঃ ৯৭ক ও 
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১৪৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাহা নাহি জানে 
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে । 

অন্ত জন কাহ! লিখি নাহি জানে প্রাশসবী 
যাতে কহে ধৈধ্য ধরিবারে ॥ 

কুষণ রুপা পারাবার  কহু করিবেন অঙ্গীকার 
সবি তোর এ ব্যর্থ বচন। 


জীবের জীবন চঞ্চল যেন পক্ম পত্রে জল 
ততদিন জীবে কোনজন ॥ 

শত বৎসর পধ্যস্ত জীবের জীবন অন্ত 
এই বাক্য কহন! বিচারি । 

নারীর যৌবন ধন যারে ক্ষ করে মন 
সে যৌবন দিন ছুই চারি ॥ 

অগ্নি যৈছে নিজপাম দেখাইয়া অভিরাম 


পতঙ্গেরে আকধিয়া মারে। 
রুষ্ণ এঁছে নিজ গুণ দেখাইয়া হরে মন 
পাছে দুঃখ সম্ুদ্রেতে ডারে৯ ॥ 


ক্রষ্ণদাস কবিরাজ যেমন প্রথম চরণে বলিয়াছেন__“উপছ্ছিল প্রেমাঙ্কর ভাঙ্গিল 
যে দুঃখ পুর”, যদুনন্দন তাহার পদে প্রথম চরণেই ঠিক একই ধরণের উক্তি 
. করিয়া বলিলেন_'প্রেমাক্ষুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল' তৃতীয় চরণে ক্ুষণ্দাস যেখানে 
শ্রীরুষ চরিত্রের কথা বলিতে যাইয়__“ভিতরে শঠেরকাঁজ' বলিয়াছেন, যদুনন্দনও 
যেন অঙ্ক কষিয়া ঠিক তৃতীয় চরপেই ক্রুষত্দাসের কথাটি প্রনরুক্তি করিয়! বলিলেন 
“শঠভা অরমে' অথচ রামানন্দ শ্রীকৃফের শঠতার কথা উল্লেখ করেন নাই, 
যদুনন্দন এই উক্তি এক্ান্ত্ভাবেই রুষ্চদাসের উক্তি অ্সারে করিয়াছেন । এইরূপ 
উভয়ের রচিত পদের পঞ্চম, ষষ্ট, অষ্টম, ষোড়শ, বটবিংশতি, অষ্টবিংশতি চরণে 
একই প্রকার উক্তি দেখা যায়। অতএব যদুনন্দন যে এই স্থলে পূর্ববর্তী 
কবি রুষ্দাস কবিরাজের রচনা রীতির অনুকরণ করিয়াছেন তাহা বলিতে 


পারা যায়। এ 
= ৷ চৈতস্তচরিতাম্বত, পঞ্চিতবর হরেক নুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রথ, পৃঃ ১৪৮ । 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন ১৪৭ 


কিন্ত লোচনদাস রচিত এই ক্লোকের অনুবাদটি রুষ্দাঁস কবিরাজের পদ প্রভাব- 
মুক্ত । যথা 


সখি হে কি কহব সে সব দুখ । 

আমার অন্তর হয় জর জর 
বিদরিয়া যায় বুক ॥ ক্রু ॥ 

প্রেমের বেদন না জানে কখন 

নিদক্ নিঠুর হরি । 

কুলিশ সমান তাহার পরাণ 
বধিতে অবলা নারী ॥ 

প্রেম দুরাচার না করে বিচার 
স্থানাস্থান নাহি জানে । 

সে শঠ লম্পট কুটিল কপট 
দিশি দিশি পড়ে মনে ॥ 

হাম কুলবতী নবীনা যুবত’ 
কাহুর পিরিতি কাল । 

তাহাতে মদন হইয়া দারুণ « 
হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥ দি 

আনের বেদন আনে নাহি জানে 
শুনলে! পরাণ সখি ॥ 

মোর মন দু:খ তুমি নাহি দেখ 
আন জনে কাহ। লখি ॥ 

কি দোষ তোমার পরাণ আমার 
সেহ মোর বশ নয় । 

কান বিরহেতে বলিলে যাইতে 
তথাপি প্রাণ না যায় ॥ 

নবীন যৌবন দিন দুই তিন 
যেন পদ্ম পত্রের জল । js 

বিধিমোরে বাম না হেরিল শ্যাম 


আমার করম ফল ॥ 





১৪৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


স্থীর সদন করি বিলপন 
সঙ্গল নগ্ন ধনী ৷ 
হেরিয়া লোচন আশ্বাস বচন 


করে জুড়ি দুই পাশি৯ ॥ 


হরি যে প্রেমতন্দের বেদনা জানেন না, প্রেম যে স্থানাস্থান বোঝে না যৌবন 
'ষে মাত্র “দিন দুই তিন’ থাকে, এই সব কথা রামানন্দ রায়ের শ্লোক 
অন্ুসারেই লোচন বলিয়াছেন। কিন্ধ নবীন যৌবনকে লোচন যেমন ‘পদ্ম পাত্রের 
জল’ বলিয়া উপম! প্রদান করিয়াছেন এরূপ উপম! রামানন্দ, রুষণ্দাস ও যদুনন্দন 
পেন নাই । আবার লোচন যেখানে পদের আরস্ডে ভূমিকান্বরূপ বলিলেন _ 
“সখি হে কি কহব সে সব দুখ' এইরূপ উক্তিও রামানন্দে নাই । 


কাকিঞ্চনদাস এই গ্লোকের অন্বাদ রামানন্দের অন্দরণেই রচন! করিয়াছেন । 


বিধির বিধান বুঝ! নাহি যায়। 
আমার যেমন দশ! তোরে না জুগার ॥ 





শৈশব হইল দূর উপজিল প্রেমাক্কুর 
আনন্দ বাঢ়স মোর মনে। 

তাহার বিচ্ছেদ দুঃখ স্মঙরিতে ফাটে বুক 
রুষ্ণ তাহ! কিছুই না জালে ॥ 

অগেয়ান প্রেষ পাত নাহি বুকে পাত্রাপাত্র 
স্থানাস্থান না করে বিচার । 

সবল ছধল জনে নাহি জানে মদনে 
হা হা বিধি কি হবে আমার ॥ 

এই সব সন্বীগণ সভে মোর প্রাণ সম 


সতে কহে ধৈৰ্য্য কর মন । 
যার দুঃখ সেই জানে অন্য তাহা নাহি মানে 
সত্য এই শাস্বের বচন ॥ 





৯॥ জগন্নাথ বলত, রলিকমোহন বি্তাত্ষণ সম্পাদিত গ্রন্থ, পুঃ ১২ 





বৈষ্ণব সাহিত্য এ যহুনন্পন ১৪৯ 


মন বাক্য অগোচএ্ যৌবন যে সেহ পর 
দিন দুই তিনমাত্র রয় । 
কুষ্ণ রুপ! সিন্ধুসম তার কি বা নিয়ম 


সখি তোর বাক্য বার্থ হয় ॥> 


তবে এই অঙ্গবাদকে একান্ত আক্ষরিক অনুবাদ বল! যায় না, কারণ “প্রেমাঙ্কুণ 
উদয়ের কথা রামানন্দ উল্লেধ করেন নাই, কিন্ত অকিঞ্চন বলিয়াচেন | কুষঃদাস 
ও যদুনন্দনের পদেও প্রেমাক্কুর উদয়ের কথ! উল্লিবত হইয়াছে! কিন্ত তাহাদের 
পদে অকিঞ্চনের পদের উক্তির স্যায় শীরাধার শৈশবাস্তে প্রেমান্ধুর উদয় হওয়ার 
কথ| নাই । তাহারা শরীৱাধার বয়ঃকালের কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং 
অকিঞ্চনের শীরাধার যে শৈশব অবসানে কৈশোরকালে প্রেমাক্ুর উদয়ে মনের যে 
আনন্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথাও ভাহার! বলেন নাই । অকিঞ্চন এইস্থলে 
মৌলিক কবি কল্পনায় বলিলেন__ 24 
শৈশব হুইল দূর উপজিল প্রেমাঙ্কুর 
আনন্দ বাড়ল মোর মনে । 


ক্ষণ্দাস, লোচন, যদুনন্দন ও অক্িঞ্চিন দাসের পদে চরণ বিক্যাসের পাৰ্থক্যও লক্ষ্য 
করা যায়। রামানন্দ রায় মূল শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন চারটি চরণে । ক্ুষ্দাস 
ও লোচনের পদ সেইন্থলে ৩১ চরণ বিশিষ্ট । অকিঞ্চন দাসের পদটি ১৮ চবণ 
বিশিষ্ট । যছুনন্দনের পদে চরণ ব1 পংক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক । ৩৫টি চরণে 
মূলভাব বিস্তারিত হইয়াছে । ভাষার দিক দিয়া দেখ! যায় রুষদাঁসের পদে 
কাহা’, ‘যৈছে’, ‘এঁছে’ প্রভৃতি কয়েকটি ত্রজবুলি শব্দের ব্যবহার রহিক্সা্ে ॥ 
লোচনের ভাষায় ‘হাম' “কাহা' প্রভৃতি দুই তিনটি ব্রজবুলির শব্দ ব্যতীত তৎসম 
শব্দের ব্যবহারই বেশী । যহুনন্দনের ভাষায় কয়েকটি ত২তব শব্দ লক্ষণীয় । যথা 
“ধৈরজ', ‘পিরিতি’, “উল্টা ॥ অকিঞ্চনের ভাষায় করেকটি অর্ধ তৎসম শব্দ লক্ষ্য 
করা যায়। যেমন-_'বুযনায়', ‘সভে', ‘অগেয়ান', লোচনের ভাষায় অলঙ্কারের 
'আড়ঙ্বর নাই, তবে নবীন যৌবনের সঙ্গে পদ্ম পত্রস্থিত জলের উপমার প্রয়োগ 
করিয়া! অলঙ্কার প্রয়োগের স্বন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিরাছেন। রুষত্দাস কবিরাজের 
পদেও অগ্নির পতঙ্গ আকর্ষণের শক্তির সঙ্গে রুষ্ণের আকৰণী শক্তির স্ন্দর উপমা 





> জগন্নাথ বলত, বহ নঃ গ্রহ মঃ ২২০৭৷১৭ 
“ 





১৫০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


অলঙ্কারের নিদর্শন পাওয়া যায় । যহুনন্দনে এইক্ূপ উপমা প্রয়োগ দেখা যায় না। 
-ন্দের দিক হইতে দেখা যায় রুষ্দাস এবং অকিঞ্চন দাস দীর্ঘ ত্রিপদী পয়ার ছন্দে 
পদ রচনা করিয়াছেন । লোচন ও যতুনন্দনের পদ লঘু ত্রিপদী পক্সার ছন্দে রচিত । 


রায় রামানন্দ মদন বেদনায় লীভিতা শ্রীরাধার পক্ষে প্রকৃতি জগতের পরিবেশ ও 
যে কত ক্রেশকর তাহার চিত্র আকিয়াছেন_ 
মঞ্চুতর গুলদলি কুঞ্জমতি ভীষণং 
মন্দমকুদস্তরগ -গন্ধ-কুত-দূষণম্‌ । 
সকলমেত্দীরিতং । 
কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চফ্চলং মম জীবিতম্‌ ॥ ধ্রু॥ 
মত্ত-পিক-দত্ত-রুঙগ-মুত্তমাধিকরং বনং । 
ক সঙ্গ হুখসঙ্গঘপি তুঙ্গ ভয় ভাজনস্১ ॥ 


লি পুঞ্জের মধুণয় গুনে এই কুঞ্জ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল । গন্ধ বহনকারী 
সবহুমন্দ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্থগন্ধী দানে উহাকে আরও ক্রেশকর করিয়। 
তুলিতেছে। আর বেশী কি বলিব, পঞ্চশর আমার জীবনকে অধিকতর চঞ্চল 
করিয়া তুলিয়াছে । মত্তপিকগণের কুহু কুহু কৃজনে এই কানন আমার পক্ষে আরও 
বেশী মানসিক দুঃখজনক হইক্সাছে ॥ শ্রীরুষের সঙ্গাভিলাসী আমার এই স্বীয় 
অঙ্গটিও আমার বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে । 


রামানন্দ বণিত শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন বিভাব কপ এই প্রারুতিক "পরিবেশের 
অনুবাদ কালে য্ুনন্দনও ইহার স্থসামঞ্রস্ক পূর্ণ চিত্র আক্িয়াছেন_ 


নিকুঞ্জ কুক ময় বহয়ে স্বগন্ধিচয় 
প্রতিফুলে ঝরে মধুকপ। । 
ব্যাকুল_ভ্ৰমরাবৃন্দ গুজবে মধুর মন্দ 
বাড়াইছে মদন বেদনা ॥ 
সকল দেখই ছুঃখ দাই । 
পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই হিয়া ময় 
জীবন চঞ্চল করে যেই ॥ : 





> জগহ্গাথ বলত» ৩/০৪ শ্লোক । 


অস্তাচলে গেল রবি 
মলিনতা মধুকর 
অলি কুঞ্জে ভয়ঙ্কর 


মত্ত পিক পীড়া দেই 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


চন্দ্রোদ্স শৈল সেবি 
মন্দ মন্দ বহনে পবন । 

করে অতি চঞ্চল 
আর কিবা কহিব বচন ॥ 

মন্দ বায়ু প্রত্যাকর 
পুষ্প গন্ধে করে অতি বিনা । 

স্থমধুর গান গাই 
অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীন1৯ ॥ 


যদুনন্দন এইখানে মূল প্লোকাঁন্ুসারে অলিপুঞ্জের মধুময় গুপ্ররশের কথা, অগন্ধী 
বায়ু বনদেশের বায়ুকে গন্ধময় করায় শরীরাধার পক্ষে তাহা ক্লেশকর হওয়ার কথা, 
পঞ্চশরের প্রভাবে শ্রীরাধার জীবন চঞ্চল হইয়া উঠার কথা প্রভৃতি সকল বিষয়ই 
অন্থবাঁদ করিয়াছেন। তথাপি দেখ! যায় মূলের প্রতি আঙ্গগত্য রক্ষা করিয়াও 


স্থানে স্থানে স্বকীয় কল্পন! সংঘোজনা করিয়াছেন। 


যেমন__. 


‘প্রতি ফুলে ঝরে মধুকণশ!', *অস্তাচলে গেল রবি চক্রোদয় শৈল সেনি', 


3 


খা 


প্রভৃতি উত্তিগুলি মূলাতিরিক্ত । 

লোচনদাস উল্লিখিত গ্লোকটির হুন্দর ভাবান্ুবাদ করিয়াছেল। 
গুঞ্জ অলি পুঞ্চ বু কুঞ্জে মন মাতিয়া । 
মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মঝু চাতিয়া ॥ 
বলীষুত মজিল গন্ধ সহ মারুতা। 
কুন্দকলি শৃঙ্গ অতি বৃন্দ কাছ নৃত্যতা ॥ 
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া । 
কাস্তবিনা ভ্ৰান্ত প্রান কাহে রহু বাচিয়া ॥ ধ্রু ॥ 
ভশ্মতন্ত পু্পধ সঙ্গে রস পুরিয়া । 
অঙ্গ অনু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া ॥ 
পশ্য মনু দুঃখ হেরি রোর়ে পশু পাখিরে । 
বল্লীনব কুঞ্জ ভেল তুঙ্গ ভয়ে ভাজিরে ॥ 





৯ আগপাখ বল্লভ, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৯৯ । 





১৫২ বৈষ্ণব ও যনুনন্দন 


পগচ্ছ সবি পুচ্ছ কিবা আন দেহনা হুরে। 
স্পর্শ সুখ  দর্শ লাগি  লোচনক আশরে৯ ॥ 


ব্রজকুলি শব্দ বহুল ও লঘুধ্বনিময় তৎসম শব্দে রচিত এই পদটিতে যে একটি 
সঙ্গীতময় শুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে রামানন্দের মূল গীতটির ভাব যেন আরও 
সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইরাছে। আবার, “মত্ত পিক দত্ত রবে ফাটে মধু ছাতিয়া' 
প্রভৃতি উক্তিতে বিগ্যাপ,তুর বাঁচনভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যার। কিন্ত 
যতুনন্দনের অন্তবান্দে এই তৎসমপ্রধান লুরধবনি ও ব্রজ্বুলি বহুল শব প্রয়োগ 
নাই । 


রায় রামানন্দ শীকুফের মদন পীড়ার ডিত্রও অন্ধন করিয়াছেন 
বদনমিদং বিধুমণ্ডল মধুরং বিধুরং বত স্থচিরেণ। 
কলয়দনজ-শরাহত মনিশং যলিনমিবেন্দুকরণে ॥ 
মাধব বপুরতি খেদং জনয়তি চেতসি শতধা ভেদম্‌ ৷ এ ॥ 
পরিহ্ৃত হারং হৃদয়মুদারং ধূবরিতং বিরহেণ । 
মরকত শৈলশিলাতলা হৃতমহহ কিমিন্দু করেণ ॥২ 


- প্রীকষের এই চন্দ্রতুলয স্মধুর মুখখানি আজ মদনের শরাঘাতে চন্দরকিরণে দলিত 
কমলের স্তায় মলিন হইয়াছে। মাধবের শরীর দেখিয়া খেদ হইতেছে এবং চিত্ত 
শতধা বিদীর্ণ হইডেছে। বিরহে উহার বক্ষস্থল যেন ধূসর হুইয়াছে। প্রশন্তবক্ষে 
হারটিও নাই। আহা একি হইল! চন্দ্রকিরণে কি মরকত শৈলশিলাতল আহত 
হইল! 

মদনপীড়ায় কাতর প্ররুফণের দশ! দেখিয়া সী মনিকা এই যে খেদোক্তি 
করিয়াছেন যছুনন্দনের অন্বাদেও সেই সকল কথাই ব্যক্ত হইয়াছে__ 


কুফগুখে বিধু অতি সদাই প্র্ুনস্থিতি 
লাবণ্য অমিয়া ঝরে নিতি। 
অনঙ্গবাণেন ঘায় সদাই মলিন হয় 


চন্্ৰকাস্ত্যে যেন পদ্মস্থিতি ॥ 





> আদাৰ বক লিন রসি 35) 
২॥ জপন্রাথ বত, ৪/২ শ্লোক । = 
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খেদ পায় শ্যাম তন্তু নীলোৎপল জল বঙ্গ 
অতেব নিন্দিছে প্রেমবাণী । 
রাই বিশু অন্যজন ত্রাণকর্তা নাহি শুন 
চিত্ত মোর ভেল ছুঃখগণি ॥ 
পরিসর বক্ষোপরি মুক্তামালা মোহকারি 
শোভা হেরি কান্দে নারীগণ । 
সে মালা রবির তাপে ধূসর হুইয়া কাপে 
ধসধসি হৃদয় কারণ ॥ 
মরকত শৈলশিলা তটস্থত যেন মিলা 
চন্দ্রের কিরণগণ হত । 
তেমনি দেখিয়ে হিয়া হারগণ মনধিয়া 
প্রাণ পুড়ে দেখি হিয়া তত ॥ 
কুষ্ণ আছে উৎকঠাতে রাধা বিঙ্ছ নাহি চিত্তে 
সেইরূপ সদাই ধিয়ায়। 
দুহু মনে দুহু খেলা! মরমে মরমে মেলা 
পুন রুষ্ ভাবেন হিয়ায় ॥২ 
যছ্নন্দন মুল ক্সোকের-__“বদনমিববিধুমণ্ডলং', “কলয়দনঙ্গপরাহত' “মলিলমিবেন্দু- 
করে”, প্রভৃতি উক্তি অনুসারে, শীকষ্চ বদনকে আশ্রয় ক'রয়! ‘কুষ্চমুখে বিধু অতি’, 
‘অনঙ্গ বাণের খায় সদাই মলিন হয়' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগে সমধুর বাক্য রচনা 
- করিয়াছেন। প্রীরুষের প্রশন্ত বক্ষদেশে_“পরিহৃত হারং হৃদয়মুদারং ধৃষরিতং" 
উক্তির অগ্বাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন মূল গ্রোকের উক্ত হইতে অধিকতর 
সৌন্দর্য আনয়ন করিয়া বলিলেন যে কুফর পরিসর বক্ষদেশে মোহ উৎপাদনকারী 
যে সুক্তামালার শোভা! দেখিয়া নারীগণ বিহ্বল হয় ‘সে মাল৷ রবির তাপে ধুসর 
হইয়াছে, মুক্তামালার শোভা হেরিয়। ‘কান্দে নারীগণ!' এইরূপ উক্তি যুলে নাই । 
এইরূপ সুলাতিরিক্র__“রাই বিশ্ব অন্ত জন আক] নাহি শুন" প্রভৃতি কয়েকটি 
উক্তিও লক্ষ্য কর! যায় । 
লোচন এই গ্লোকের যে অন্রবাদ করিয়াছেন তাহ! যহুনন্দনের ন্যায় বিস্তারসুলক 
নয় । উদাহরণ স্বরূপ পদটি উজিখিত হইল_ 


৯ আগল্গাথ বল্লভ, কঃ ৰিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ২-খ |. 








১৫৪. বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


অগ়ে দেখিতে লাগয়ে সাধ । 

অনেক দিবসপরে অলবিঙ্গ কালাচাদ পরমাদ ॥ ধ্রু ৷ 
সে চাদ অধর অতি স্থমধুর এবে সে বিধুর দেখি | 
অনঙ্গ বিশেষে অঙ্গ থর থর কুরয়ে কমল আখি ॥ 
উদ্ভুর নাগর যেন তার কর নলিনী মালিনী করে । 
তেমতি মলিন কাহুর বদন প্রবল মদন শবে ॥ 
পরিভরি কেলি শত্ত ব্যাকুলি দেখিয়া বিদরে বুক । 
বিরহে ধূসর কান্ুর শরীর তাহাতে উপজে দুখ ॥ 
এতেক বিচারি যদনস্ুন্দরী করয়ে ঈষৎ হাঁস। 
করজোর করি আশ্বাসে মুরারি এ দীন লোচন দাস ॥৯ 


“লোচন এই পদটির যথারীতি অনুবাদ করেন নাই । মূলে যেখানে আছে, “মরক'ত 
শৈলশিলাতলাহুতং’ লোচন সেই সব কথার অঙ্গবাদ করেন নাই, কিন্ত যদুনন্দনে 
ইহার উল্লেখ আছে। এইদিক দিয়া লোচনের অনুবাদ অসম্পূর্ণ মনে হয়। তবে 
“প্রবল মদন শরে' কানুর বদন মলিন হওয়ার কথা, কার শরীর ‘বিরহে ধূসর’ 
হওয়ার কথা মুলান্ুসারে বলা হুইয়াছে । 


এই নাটকের চতুর্থ অক্কের তৃতীয় গ্লেকে প্রীরুষ্ণের আক্ষেপাহরাগের একটি 

যর্ম্পর্শী চিত্র পাওয়া যায় 

সা;চেছুৎপললোচনা! সহচন্বী বন্ষেণ মে নির্ভরং 

প্রেমানং প্রকটীচক্গার তদয়ং হাসোময়! কলিতঃ | 

হা হা শুক্তিধিয়| মহামশিরভতাক্তো মক্সাদৈবতে! 

যায়াল্লোচন গোচরং পুনরিয়ং পুপোরগ শৈশ্মম ॥২ 
যদিও সে উৎপল নয়ন! সহচনীর দারা আমার প্রতি অতিশন্ন প্রেমের ভাব 
প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্ত আমি তাহ! উপহাস করিয়! উড়াইক্সা দিয়াছি। হায় 
হায় শুক্তি বুদ্ধিতে আমি মহামণিকে অবহেলে পরিত্যাগ করিয়াছি । দৈবক্রমে 
যদ্ধি আবার কখন তাহাকে দেখিতে পাই, তবে আমি তাহা আমার অনেক 
পুণ্যের ফল বলিস্থা মনে করি । 





> । জগন্নাথ বললভ--রাসিকমোহন বি্যাতুষণ সম্পাদিত অরস্থ, পৃঃ ৭৬। 
২। জগত্ৰাথ বল্পভ-_রসিকমোহন বিদ্যাতূবণ সম্পাদিত গ্রন্থ, ৪1৩ শ্লোক । 


৯ 
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যছুনন্দনের অন্গবাদে মূল ভাবের কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই । যথা 


উৎপল নয়নী ধনি সহচরী ছার ভি 
কত প্রেম প্রকট করিলা । 
আমি তাহা পরিহাস করি কৈল পরকাশ 


সেই মোর বিষম করিলা ॥ 

তাহা মালি মহারাজ শুক্তি বুদ্ধি কৈল কাজ 
হেলাতেই হারাইলু নিধি । 

অগণ্য পুণোর কাজে পুন হবে নেত্রযাঝে 
আনিয়া মিলাবে মোর বিধি ॥ 

দৈবে হৈতে সেইদিন তেমনি বুদ্ধের খিন 
তিয়াগিলু সে চজ্ বদন । 

হা হা কি করিব এবে রাধিকা দেখিব কবে 
কবে মোর যাইবে বেদন ৪৯ 


চারি চরণ বিশিষ্ট স্নোকটির ভাবান্ুবাদ ছাদশটি চরণে কবি সমাপন করেন। 
মূলভাবের বর্ণনায় দীর্ঘ বিস্তার নীতির প্রবণতা এইস্কলে দৃষ্ট হয় ন! । রামানন্দ 
যেমন অনবদ্য ছন্দ ও সহজাত কবিত্ব ছার! উুষেঃর ভাবটি মর্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন, যদুনন্দনের অস্ুবাদ সেইরূপ মর্মস্পর্শী মনে হয় না। কারণ 
রামানন্দ যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিষয়টি বলিয়াছেন, যদুনন্দন তত হস্পষ্ট করিয়া 
বলিতে পারেন নাই । 
লোচন কৃত অনুবাদও দীর্ঘ নয় । একাদশটি চরণে শ্রীরুষের আক্ষেপাহ্রাগ 

তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা_ 

সখা হে দেখ মোর দুর্দেব-বিলাস । 

হেলে হারাইয়া মণি এবে ঝুরে মোর প্রাণী 
মন মোর শতত উদাস ॥ এ ॥ 


যবে সেই পদ্য মুখী অনঙ্গ পত্রিক1 লিখি 
পাঠাইয়া দিল দুতীহাতে । 
তবে কৈল উপহাস এবে হলো সর্বনাশ 


সঙ্গরিতে নারি দখা চিতে ॥ 


কি 
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করি মুঞি শুক্তি বুদ্ধি তেজিলাম গুণনিধি 
না দেখি উপায় আর সখা। 
যদ্দি থাকে পূর্ব পুণ্য নয়ন গোচর পুল 


তার সহ হবে মোর দেখা? ॥ 


লোচনের এই অনুবাদ যহুনন্দনের অগ্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রাণম্পশী । লোচন 
প্রথম আরস্ডেই জরকুফের মনোবেদনান চিত্রটি হৃদয়স্পণী ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন-_‘সখা হে দেখ মোর ছুদ্দৈব বিলাস’ ইহা! ব্যতীত লোচনের বক্তব্য 
যদুনন্দনের অপেক্ষ। অধিকতর স্পঃ। লোচন যহুনন্দনের মত সর্বত্র আন্গত্য 
অন্থসারে মূলভাব ব্যক্ত ন! করিস! তাহাতে নূতনত্ব সংযোগ করিয়া বলিলেন, “যবে 
সেই পদ্মমুখী অনঙ্গ পত্রিকা লিখি" দূতীহাতে পাঠাইয়| দিল তাহ! ‘উপহাস’ 
করিয়াই শ্রিকুফের এই “সর্বনাশ হইয়াছে । এইরূপ উক্তি মূল গ্সোকে উল্লিখিত 
হয় নাই । 
রায় রামানন্দ ভ্রীরাধামাধবের বিরহাঙ্রকৃতির মধ্য দিয়| প্রেমের যে তীব্রতা 

জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, অবশেষে মিলনের দ্বারা তাহার পূর্ণ আনন্দময় পরিণতি 
ঘটাইয়াছেন। যখ।__ 

মুহ মজীর রবাহ্গতং গতমনয়া শয়ন সমীপং । 

মধুরিপুনাপি পদানি কিয়ন্ত্যপি চলিত কিছ়দস্থকরপং ॥ 

শশিমুখি কি তব বত কথয়!মি । 

ঝাধামাধব-কেলি-তরাদহমন্ুতমাকলয়ামি ॥ ধ্রু ॥ 

মিলিতমিদং কিলতমু-ঘুগলৎ পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং। 

বিষম শরাশুগ কিলিতমিব সবি গ'লত-চিরস্তন খেদস্‌ ॥ 

নখর-রদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়ত ভীতং।* 


_ শ্রীরাধা স্ব মন্ত্রীর রবে শয্যা সমীপে গমন করিলেন ॥ শ্রীরুফঃও সেইভাবে 
কয়েক পা চলিয়া শধ্যায় গমন করিলেন। শশিমুখি, দুই তঙ্গর যে মিলন হুইল, 
সে মিলন অতি অদ্ভুত! অতি অন্তত! এই মিলনে আর ভেদ রহিল না 
মদন যেন দুই বন্তকে একেবারে জুভিয়া দিলেন। _নখর ও দন্ত ক্ষতে যদিও দুই 


> জগন্নাথ বলত, বসিকম্মোকুন বিদ্যা সম্পাদিত, পৃহ ৭51 
২। এ ২ লোকও 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৫৭ 


তন্ন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, প্রবল স্বাস বহিতেছিল তথাপি মদনের অশিখিল 
একীকরণে দুইটি তঙ্ুর চিরন্তন ছেদ মিলিয়াছিল | 


যদুনন্দন এই গ্লোকের মূল ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া স্বকীয় কল্পনা সংযোগে অনস্ত 
সৌন্দর্য্য ও মাধুধ্যের উৎস এ্বাধামাধবের মিলন লীলার ব্যাখ্যামূলক ভাবানবাদ 
করিয়াছেন। যথা_ 


রাই মন্দ গতি চলে পুষ্প শ্য| কুজ্জস্বলে 
মঞ্জীর বাজায় মূহ্মন্দ ॥ 
কুষ্ণ সে নপুর রবে আগুয়ান হয় তবে 


চরণে মল্লীর বায় মন্দ ॥ 
সবি হে কি কহব কহনে না যায় 


রাধা মাধবের কেলি ভুবনে অজ্ভুত মেলি 
আজি দেখিলাম রঙ্গ প্রায় ॥ 
নয়নে নয়নে মেলা মরমে মরমে খেলা 
অস্থির হুইয়া বাহু মেলি । 
দুহু তচ্গ কোলে করি হিয়ায় হিয়ায় ধরি 
ছুহু দুহা চুম্বে রস কেলি ॥ 
পিয়য়ে অধরাস্থত দহে যেন উনমত 
পানে তৃপ্ধ না হয় দুহার । 
আখি আখি দরশনে অঙ্গে অঙ্গে পরশনে 


তৃপ্ত নহে কি কহব আর ॥ 

স্যাম গোরী প্রেমভোরী  তঙ্গতে তন্ুতে জোরি 
সঅভেদ দেখহ দুহু অঙ্গ । 

যে হেন অনঙ্গবাণে বিন্ধি মারে দুইজনে 
ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ ॥ 

দশনে অধর দংলী পবিত্র অমিয়রাশি 
নখে তক ক্ষত করে দুহু । 

মদন যুদ্ধের কাজে পরিশ্রম হেন বাজে, 
যাতে অতি স্বাস বশে সহ ॥ 





১৫৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


এই মত নানা লীলা কতেক কহিব কল! 
রতিরণ কেলি মনোরম । 
প্রেমময় সবলীলা! কাম অগোচর কল! 


কহে দাস এ যদুনন্দন ॥৯ 


যছনন্দন দাস ত্রিপদী পরার ছন্দে ২৭ চরণে রামানন্দ রচিত ল্লৌকের মূল ভাব 
বিস্তার করিয়াছেন । লোচনদাস এই স্লোকের অঙুবাদ ছাদশটি চরণে সম্পন্ন 
করেন । যথা 
কি কহব রে সখি রাধা মাধব বিলাস । 

নিরুপম কেলি কলাকুল "অলপতে তৈগেল রজনী উদাস ॥ ধ্রু ॥ 

স্ব মহ মন্দীর রব করি হন্দরী মিলন কানু সমীপে । 

হরি পুন আদরি কতিপদ অগরসারি রাই ভেটল অশ্থরূপে ॥ 

মধুর দৃগঞ্চলে নিরখি বর নাগরী অধরে ঈষৎ করু হাঁস। 

চতুর স্থনাগর করে ধরি নাগরী যতনে আনল নিজ পাশ ॥ 

নিধূ বনে মাতল তন্থ তন মিটল টুটল চিরস্তন খেদ । 

মনসিজ বিশিখ-ধিল অনু লাগল তহত্ভ লখই না ভেদ ॥ 

নখররদাবলী অলখিত তন যুগ ঘন ঘন বহই নিশ্বাস। 

গুরুতর সমরে ভীরুবর নাগরী নাগর করু আশোআশ ॥ 

অরমজলে ভিজ্লল সকল কলেবর রাই ঘুমাওল শ্যাম কি কোর । 

যৈছন নবমেঘে মিলল স্বদামনী অলখি লোচন মন ভোর২ ॥ 


লোচন অন্গদিত এই পদটি দৃষ্টত ছাদশ চরণ বিশিষ্ট হইলেও ত্রিপদী পয়ার 
ছন্দে সাজাইলে এই পদটিকে ত্রক্মবিংশতি চরণ বিশিষ্ট পদরূপে গণ্য করা যায়। 
তবে এই স্থলে চরণ বিদ্তাসের মধ্যে প্রথম চরশের অক্ষর সংখ্যার সহিত দ্বিতীয় 
চরণের অক্ষর সংখ্যার মিল না থাকায় এবং যেখানে সেখানে যতি পড়ার 
সম্ভাবনা থাকায় এই দ্বাদশ চরণ বিশিষ্ট পদটিতে ভঙ্গপদী পয়ারের লক্ষণও 
প্রকাশ পাক্স। অকিঞ্চন দাস চৌন্দ অক্ষর বিশিষ্ট প্রচলিত পক্সার ছন্দে “মহ 
মন্বীর রবাহ্ুগতৎ’ প্লোকটির ভাবাভুবাদ করিয়াছেন। যথা 


৯। জগন্নাথ বলত, ক: বিঃ ৩৪৩ পৃঃ ০-খ ॥ 
২। জগনাখ বল্পত-_রপিকমোহন বিদ্যাতৃবণ সম্পাদিত, পৃঃ ১*৮। 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


দেবী কহে শশিনুত্বী করি নিবেদন । 
শয়ন সমীপে রাধা করিল গমন ॥ 
প্রেমে গরগর অঙ্গ গমন মন্থর । 
বাজহংস জিনি গতি অতি মনোহর ॥ 
চরণে যুগলে মৃদু মল্লীরের ধ্বনি । 
শুনিয়া সারসগণ লঙ্জিত আপনি ॥ 
কম টিকা ধ্বনি করিয়! শ্রুবশ । 
লক্জিত হইল সব ভ্রদরের গণ ॥ 
গলে গজমতি হার হৃদয় তরল । 
সুখচন্্র বেড়ি তার করে ঝলমল ॥ 
স্বর্ণ প্রায় জিনি কান্ত অরুণ বসন । 
কাজ্ঞর উজ্জর অতি উজ্জল নগ্ন ॥ 
অধর স্থরঙ্গ সভা! বিশ্বফল জিনি। 
দ্বিজপতি করক্ের বীজহেন জানি ॥ 
স্বমন্দমধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া । 
শষ কুঞে বিনোদিনী প্রবেশিল গিয়। ॥ 
অধুরিপ পদে পদে নিকটে আইল । 
অনুত্ৰজি হাসি হাসি রাধারে লইল ॥ 
রাধার দক্ষিণ কর বাস করে ধরি। 
কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিল নাগর নাগরী১ ॥ 


এটি চরণ বিশিষ্ট মূল ক্সোকের ভাব অকিঞ্চন দাস ২৯টি চরণে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু লোচন ও যছ্ুনন্দন যেমন শ্লোকের রাধামাদবের কেলি বর্ণনামূলক পঞ্চম, 
ষ্ঠ ও সপ্তম চরণের অন্ধাদ করিয়াছেন অকিঞ্চন দাসের 'অন্বাদে তাহার 
ব্যতিক্ৰম দেখা যায় । তিনি শীরাধারুফের কু প্রবেশ পর্যন্তই অনুবাদ করিয়াছেন । 
পঞ্চম অক্ষে প্রধান কথাই হইল শ্রীরাধারুফের সুখময় মিলন বর্ণনা এবং রামানন্দ 
যে শ্রীরাধার শঙ্ক! লক্জ্জা, কুলরমণীৎ ধর্ম প্রভৃতির পাহাড প্রমাণ বাধা অতিক্রম 
করাইয়া অবশেষে এই স্লোকটিতে যে মিলন মধুর চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন 





>। জগ্ৰাথ বলত, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ২২৩৪/১১ । 





১৬০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ঘহুনন্দন 


তাহার উল্লেখ অকিঞ্চনের পদে না থাক:য় অকিঞ্চনের এই অনুবাদ অসম্পূর্ণ 
বলিয়া মনে হয়। গ্লোকের মূল বক্তব্যের [কটা অংশ, পদের দ্বিতীয় এবং 
ষোড়শ হইতে বিংশতি চরণের অনুবাদে প্রকাশ করা হুইয়াছে। বাকি ১৪টি 
চরণ শ্রীরাধার গমনভঙ্গি, অঙ্রসৌন্দধ, মৃদু মধুর হাস্তের মনোরম বর্ণনা দিতেই 
ব্যগ্নিত হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় অকিঞ্চন যেন প্রীরাধার সৌন্দর্যকে প্রাধান্য 
দিতে যাইয়! মূল বিযয় হইতে লক্ষ্য ্রষ্ট হইগরাছেন। এই ১৪টি চরণে যাহা 
বল! হুইয়াছে তাহ মূল সোকে নাই । লোচনের অনুবাদে মূল ককের বিশ্ব 
আহ্গত্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণও স্পষ্ট। 
যেমন।__যুল ক্লোকে যেখানে বল! হইয়াছে ‘গলিত চির্তন খেদম' লোচন সেইস্থলে 
বলিলেন, 'টুটল চিরস্তন খেদম্‌', সেইরূপ “নখর-ঝদাবলী' কথাটির অনুবাদ না 
করিয়। অপরিবতিত অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যদুনন্দন ঠিক এইরূপ 
আক্ষরিক আঅন্বাদ করেন নাই । তিনি গ্লোকের মূল ভাবটি লইয়া স্বাধীন ভাবে 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের মাধ্যমে সকল কথাই বলিয়াছেন । আবার, মূলাতিরিক্র 
ভাবে যেখানে বলিয়াছেন 

যে হেন অনঙ্ধবাণে বিন্ধিমারে দুইজনে 

ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ । 

এই উক্তিতে নূতন সৌন্দধাগ্রভূতি ও প্রেম ভাবনার একটি বিশেষ স্থর ধ্বনিত 
হইয়াছে বলা চলে। অনঙ্গবাণে যে প্রতি অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে তাহ রামানন্দ 
রায় বলেন নাই । “নখর-রদাবলী” সন্বন্ধীয় উক্তিতেও যদুনন্দনের অঙ্বাদে বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করা যায়_ 

'দশনে অধরদংশী পবিত্র অমিয় রাশি 

নখে তঙু ক্ষত করে তুহু ।' 

দশনে অধর দংশনে যে পবিত্র অমিয় রাশির উদ্ভব হয় তাহা রামানন্দ ও বলেন 
নাই, লোচনও বলেন নাই, যদুনন্দনের কবি-কল্পনা যে এইস্থলে পদে অধিক 
বলল সংযোজন! করিয়াছে তাহ! বলিতে পারা যায়। 





ভ্রীচৈতন্চক্রা স্থভ 
পরিব্রাজক চূড়ামণি জীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত সংস্কত গ্রন্থ ‘লীচৈতন্ত- 
চন্দ্রামৃত' প্রেম ও ভক্তিরসের অমৃত প্রশ্বণ । কবি যদুনন্দন দাস এই সংস্কৃত 
গ্রন্থটির বঙ্গাহ্মবাদ করেন। এই ভক্ত কবির ভগবহ প্রেষ অঙ্বেবী মন চৈত্তচঙ্দা মৃত 
গ্রন্থে যে প্রেমামূতের সন্ধান পাইয়াছিল, এক! তাহার রস আস্বাদনে তৃপ্ত না 


_ থাকিয়া অন্থবাদের দ্বারা ভক্ত সাধারকেও তাহা আস্বাদন করাইঙ্সাছে ॥ 


দ্বাবিংশ বিভাগে সম্পন্ন ১৪৩টি ক্সোক বিশিষ্ট এই সংক্ষত গ্রন্থের সমুদয় ক্লে/কেরই 
তিনি ধারাবাহিকভাবে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্রতি শ্লোকে প্রেমাবতার 
চৈতন্তচরিতের যে প্রেম রসনির্ধাস প্রবাহিত হুইয়াছে যদুনন্দন তাহ! অগবাদের 
মাধ্যমেও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 
এই চৈতন্বচন্দামৃত গ্ৰন্থ রচনায় দক্ষিণ ভারতের ভগবতপ্রেমী কবি বিষ্ববদ্ল 

রচিত শ্রক্ম্চক্ণামৃতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, লীরুঞ্চকর্ণামুতের 
গোকের ন্যায় চৈতগ্যচজ্ছামুতের গ্লোকগুলিও ভক্তিরলোদগারিলী উক্তি । ছিতীরত, 
গঠন প্রণালীও প্রা একই প্রকার, শ্রীক্বঞ্চকর্ণামৃতের স্নোক যেমন চারি চরণ 
বিশিষ্ট এবং আরাধ্যের প্রতি একান্ত, আত্ম সমর্পশের ভঙ্গিতে বিনয় নম্র স্তবের 
নিদর্শন, চৈতন্য চজ্্রামৃতেও ইহার অঅসুপরণ লক্ষ্য কর! যায়। তৃতীয়ত, শীকৃষ্চ- 
কর্ণামৃত যেমন আব্যানবিহীন, চৈতন্তচন্দ্রামৃতও সেইরূপ আখ্যানহীন। তবে 
পার্থক্য এই যে শীক্ঞ্চকর্ণামৃতে ত্র্জ-রমশীগণের উল্লেখ আছে। চৈতন্তচন্দ্রমূতে 
ব্ৰজগোপীদের উল্লেখ নাই, থাকিবার কথাও নয়। মূলত, উভগ্ন কবির একই 
অভিপ্রায় আরাধ্যের ধ্যান করা। শীরষ্ণকর্ণামৃতের কবি এই বলিয়া উপাস্ত 
দেবতার আরাধনা করিতেছেন _ 

চাতুখ্যেক নিদান সীমচপলাঞ্চ্ছটামন্বরং 

লাবশ্যাম্ৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষীকটা ক্ষাদূতম্‌। 

কালিন্দী পুলিনাঙ্গ শ্রপক্িনং কামাবতাবাক্ষুরং 

বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ সর মঃ ॥৯ 
_খাহার চতুরতার শেষসীমা স্বক্কপ চঞ্চল অঙ্গচ্ছটায় ব্রজগোপীগপের গতি মন্থর 
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১৬২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


হইয়া যায়, লাবণ্যামৃত সমুদ্রের তরঙ্গে খাহার দৃষ্টি চঞ্চল, যাহাকে লক্ষ্মী স্বীয় কটাক্ষে 
সাদর অভ্যর্থনা জানান, যমুনাপুলিন অঙ্গন যাহার অতি প্রিয়স্থান, যাহা হইতে 
অপ্রারুত কামভাবের অঙ্কুর উদ্‌গত হয়, যিনি মাধুর্য্যের স্বারাজ্য স্বরূপ সেই নীলবর্ণ 
বালককে আমর! আরাধনা করি। 
চৈতন্তচন্দাম্বতের কবিও এইভাবে চারিটি চরণবিশিষ্ট গ্লোকে চৈতন্তদেবকে 
আরাধনা করিয়াছেন 
অকপ্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নাম লহুরী 
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তহুভৃতাং। 
অহ ব্প্রায়ং হৃদপি নবনীতাক্সিতমভূ- 
সপাং লোকে যস্মিশ্রতরতি স গোৌরো মমগতি৯ ॥ 
__যিনি মন্ুত্থলোকে অবতীর্ণ হইলে অতিশয় পাপলিপ্র মানবগণের সম্বন্ধে স্বয়ং 
ভগবান গ্ররুষের নাম লহরী অর্থাৎ হরেরুফঃ হরেক্বম্চ ইত্যাদি নাম পরিপাটী সহসা 
'আবিভূতি হইয়াছে এবং পাতকী দিগের বন্ছতুল্য কঠিন হৃদয় নবনীতের ন্যায় স্নেহে 
জ্রবীতৃত হইয়াছে । সেই গোৌঁরহরি আমার গতি। 
চৈতন্যচচ্ছামৃত অনুবাদের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল অন্বাদে সীমাবদ্ধতা । 
যদুনন্দন এইস্থলে একাস্তভাবে আঙ্গত্য রক্ষা করিয়! যে মুলাহ্সারী অঙ্গবাদ 
করিয়াছেন তাহাতে ভাববিস্তারের কোন প্রস্থাস দেখ! যায় না, কিন্তু প্রীরুষঃকণামূত 
অঙ্সবাদকালে যদুনন্দন এক একটি গ্লোক লইয়! দীর্ঘ বিস্তার ও স্বকীয় মৌলিক 
কল্পনার সংযোজন! করিয়াছেন। দৃষ্টাস্স্বরূপ শ্রীরুষ্ণকণাম্বত ও চৈতন্তচন্দ্রাবৃতের 
শোকসহ অন্বাদ উল্লিখিত হইল-_ 
মধুরতর স্মিতাম্বৃত বিমুগ্ধ মুখা দুরুহৎ 
অদশিখিপিচ্ছলাক্রিত মনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্‌ । 
বিষয়বিষা মিষগ্রাসণগৃধ আনি চেতসি মে 
বিপুল বিলোচনং কিমপি ধামচকান্ম চিরম্২ ॥ 
_ খাহার মুখকমলের অম্তময় মধুর হাসি জগজনের চিত্ত মোহিত করে, মত্রশিখীর 
পুচ্ছ খাহার রমনীয় কেশকলাপে আবদ্ধ, লোচনছুয় ধাহার বিশাল, এইরূপ এক 





১।  জইচৈতন্কচক্্রাস্ত, ক: বিঃ ৮০৯৪, পৃঃ ২ক, মহারাজ মপীক্র চন্দ্র নন্দী কর্তৃক 


কলিকাতা বিশ্ববিপ্লালছে প্রদত্ত । 
২ ॥ একৃষকর্ণাসৃত, পৃঃ ১, ডাঃ বিযানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ । 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ৮ 
জ্যোতি: বিষয় বিরূপ আমিষ তক্ষণে অতি লোভী আমার চিত্তে চিরদিন বিরাজ 
করুন। 

যদুনন্দন দাস ্রীরুষ্ণকর্ণা মৃতের এই শ্লোকটির অন্থবাদকাঁলে চারি চরণের ভাব 
উনবিংশতি চরণে বিস্তার করিয়া ভাবানুবাদে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন ॥ 
যথা 
সবি হে, এই রুষ্ষের অঙ্গের মাধুরী । 
সদ। স্কুতি হউ মোরে জ্যোতিঃপুঞ্ত যেই ধরে 
অভিরাম নয়ন চাতুরী ॥ এ » 


যদি বল এই কৃষ্ণ না পাইলে সদা তৃষ্ণ 
মন হস্ত তাপিত বিতর । 

ছাড়হ লালসা কায সে নহে মূল লাজ 
দোষী মোর হুইল অন্তর ॥ 

নিজ মাধুরীদানে মনোস্ুঙ্গ বান্ধি টানে 
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন । 

দাহক বিষের সম আবিবয়াস্থত যেন । 
পরম লম্পট অনুক্ষণ ॥ 

মনোহর মুখপদ্ম বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম 
তাতে স্মিত মধুরিমামৃতে । 

বিপুল লোচন ছয় অবণ-পরশে তায় 
দেখি লোভ নহে কার চিত্তে ॥ 

মনোজ্ঞ কুস্তল ছুড়ে মত্ত শিখিপিচ্ছ উড়ে 
কিব। শিখিপিচ্ছের বান্ধন । 

কহিতেই কুষ্ুখে মন সুদ্ধ হৈল সুখে 


পুন শ্লোক কৈল উচ্চারণ৯ ॥ 


শেষের এই দুইটি চরণ অবশ্য যদুনন্দন মূল শ্লোকের অতিরিক্তভাবে উল্লেখ 
করিয়া, কষ্প্রেষে উন্মত্ত ব্ব্বিন্গল যে কৃষ্ণসুখ মনে পড়াস্ন যুদ্ধচিত্ত হইয়! পুনরায় 
শ্রোকবন্ধ বাণী হবার! শরক্বঞ্চের স্তব করিয়াছেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। ইহা 


১। উকুককর্ণাসবত, পৃঃ ১৭ ডাঃ বিনানৰিহারী সন্ুসদান সম্পাদিত গ্রন্থ । 





১৬৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ব্যতীত যছনন্দনের পদে সকল কথাই যৃলানুসারী । মূল স্লৌকে যেখানে বল! 
হুইস্নাছে-_'মধুরতর স্িতাস্মত বিমুগ্ধ সুখাদুরুহ', ভাবাহ্বাদ করিতে যাইয়া 
এইস্থলে যদুনন্দন বলিলেন--“‘মনোহর মুখপদ্ম বিদপ্ধ আনন্দ সন্ম, তাতে স্মিত 
ষধূরিমান্বতে', ইহাতে মূলের কোন কথাই অনুক্ত থাকে নাই। আবার, যেখানে 
সবলে শ্রীরুষ্চের নয়নন্বয়ের বর্ণনা দিতে যাইয়া কবি বলিয়্াছেন-__“বিপুলং বিলোচনং 
কিমপি ধাম" যদুনন্দন প্রিকুষের এই নয়নদ্বয়ের বর্ণনা আরও বিশদ করিয়া 
বলিলেন 
বিপুল লোচনছয়, শ্রবণ পরশে তায় 
দেখি লোভ নহে কার চিত্তে ॥' 
এইক্ধপ শরীরের মদমত্ত মঘুরের পুচ্ছন্থার! শোভিত হুন্দর কেশ কলাপের কথা এবং 
বিষ ও 'আমিবের মতন বিষয় গ্রহণে কবি বিবিমঙ্গল লোভী হইয়াছেন বলিয়া যে 
উক্তি করিয়াছেন, এই সব বিবরন ও কবি যছনন্দন বিশদভাবে অনুবাদ করিয়াছেন । 
এখন চৈতন্যচচ্ছামৃত গ্রন্থের একটি ক্লোকও যদুনন্দন কৃত ইহার সংক্ষেপ 
অঙ্গবাদ্ রীতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইতেছে । যথা__ 
সৌন্দখ্য কামকোটি সকলজন সমাহলাদনে চক্রকোটি__ 
বাৎ্সল্যে মাতৃকোটিস্বিদশ বিটপিনাং কোটিরোদার্ঘ্যসারে ৷ 
গাস্তীর্ষ্যেংস্ডোধি কোটি্রাধুরিমণি স্ুধাক্ষীর মাধবীক কোটি । 
গৌরদেবঃ স আীয়াং প্রণয়রসপদে দশিতাশ্চ কোটিঃ১ ॥ 
--খিনি কোটি কন্দর্পের স্যায় পরম হুন্দর, কোটি চচ্ছের ন্যায় সকলের আহলাদ- 
জনক, কোটি মাতৃসদৃশ লেহবান্ কোটি কল্পবৃক্ষ সদৃশ দাত, কোটি সমুদ্রের ন্যায় 
গস্তীর স্বভাব, অমুতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রণয় রসের প্রদর্শক 
সেই গৌরদেব জয়যুক্ত হউন । 
বিন্বমঙগ্গল কৃত শ্লোকের শ্রীরুষ্ণের অনস্ত সৌন্দধ্যপূর্ণ জ্যোতিপুঞ্জের যে চিত্র 
অবলঙ্গনে যদুনন্দন ভাবান্ুবাদ করিয়াছেন, প্রবোধানন্দক্কৃত এই শ্লোকেও চৈতন্য- 
দেবের সমুদ্কোটি গন্ভীর ভাবমাধুধ্যময় চিত্র অবলঙ্বনে যদুনন্দন স্বন্দর অসথবাদ- 
করিয়াছেন 
কোটি কাম জিনি তহ্ অতি মনোহর । 
কোটি চন্দ্র সুশীতল ক্ষিতি তাপ হুর ॥ 
>। টৈতন্গ চন্ৰাম্বৃত, কঃ বিঃ ৮০৬৪, পৃঃ এক | ক 
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কোটি কোটি মাতা সম বাহসল্য আলয় । 
কোটি কল্পতরু সম দাতা রসময় ॥ 
গান্ডীধ্য সমুদ্রকোটি গল্ভীরত1 যার । 
মাধুধ্য মধুর ধা ক্ষীর কোটি সার ॥ 
প্রণয় রসের পদ দর্শন প্রকাশ । 

পরম আশ্চর্য্য কোটি বিবিধ বিলাস ॥ 
সেই গৌর চন্দ পদে প্রণাম আমার । 
করুণাতে পুন্রতর হৃদয় খাহার ॥৯ 


লক্ষ্যণীয় এই যে, যছুনন্দন বিদ্বমঙ্গলের চারি চরণ বিশিষ্ট ক্লোকের ভাবাঙ্গবাদ 
উনবিংশতি চরণে সম্পন্ন করিয়াছেন, এইস্থলে সেইরূপ চারি চরণ বিশিষ্ট প্লোকের 
ভ্বাদ দশ চরণে নিষ্পশ্র করেন। ইহা ব্যতীত, উনবিংশতি চরণে নিষ্প্স 
ভাবাগুবাদটি ব্যাখ্যামূলক হওয়াক্স এবং এই দশচরপবিশিষ্ট পদটি একান্ত ভাবেই 
আক্ষরিক হওয়ায় উভয় গ্রন্থের ক্জোকের অঙ্গবাদকে অভিন্ন মনে করিতে সংশয় 
উপস্থিত হয়, কেননা এই চৈত্চন্্াসুত গ্রন্থের যদুনন্দন যে কোন্‌ গুরুর শিশ্ তাহার 
উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই, তবে যদি ইনি প্রনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণের পুর্বে এই অনুবাদ রচনা করিয়া থাকেন তাহ! হইলে দীক্ষাগুরুর 
নামোজেধ ন! থাকাই সঙ্গত হয়। এই যুক্তি অনুসারে মনে করা যাইতে পানে 
যে যদুনন্দন দীক্ষা গ্রহণের পূর্বের এবং প্রথম জীবনে কাব্যজগতে আপ্রতিষ্ঠিত 
হইবার পূর্বের __এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন । সেইজন্য অহ্বাদে কবিত্ব, পাত্তিত্য 
ও ব্যাখ্যামূলক অঙ্গবাদে দক্ষতার তেমন প্রকাশ ঘটে নাই ৷ তবে এই যদুনন্দনের 
যে মৌলিক স্থষ্টির ক্ষমতা আছে তাহার আভাল এই অঙ্গবাদেও পাওয়া যায়। 
যেমন, মূল গ্নোকে বল! হইয়াছে __ সকলজ্ন সমাহলাদনে চক্র কোটি'। যদুনন্দন 
অনুবাদ করিতে যাইয়া! বলিলেন__কোটিচচ্্র স্রশীতল ক্ষিতি তাপ হরে'। এই 
উক্তি ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। যহুনন্দন “সকলজন সমাহলাদন' করার কথা৷ 
আক্ষরিকভাবে ন! বলিয়া সমগ্র ক্ষিতির তাপ দূরীকরণের কথ! বলিয়াছেন। দশন 
চরণটিও যছুলন্দনের নিজস্ব ্থটি। যতুনন্দনের এইরূপ নিজস্ব সংযোজ্দনার আরও 
দৃষ্টান্ত আছে। মুল গ্রন্থের ৩২ সংখ্যক শোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন 





ডু জাহ, কত বিঃ ০৩, পৃহ এক এৰ « 
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জাভ্যং কর্ম কুত্রচিজ্জপ তপে! যোগাদিকং কুত্রচি- 
দগোবিন্দাচ্চন বিক্রিয্ঃ কচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ কচি । 
শ্রীভক্তিঃ কচিহজ্জলাপি চ হরেবাঙ মাত্র এবস্থিতা 

হা চৈতন্ত কুতো গতোহসি পদবী কুত্রাপি তে নেক্ষ্যতে৯ 1 


_ হা শ্ীচৈতন্ত ! কোথায় গমন করিলে? তোমার সেইরূপ নির্মল পরমোজ্জল 
রস ভক্তিমার্গ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না, বরং কোন সম্প্রদায়ে কর্মজড়তা, 
কোন সম্প্রদায়ে জপ তপ যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শগোবিন্দার্চচনে বিকার, 
কোনস্থানে বা জ্ঞান বিষয়ে অভিমান এবং কোথাও বা! পরমোচ্জবল! ভক্তি বা 
বাঙমাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যদুনন্দন চারিচরণ বিশিষ্ট এই আলোকের অনুবাদ ছাদশ চরণে সম্পন্ন 

করিয়াছেন 

মহাপ্রন্ু গৌরচন্্র করুণ! সাগর । 

তোমা না দেখিয়! প্রহু কাদয়ে অন্তর ॥ 

তোমা বিনে এবে সেই হৈল বিপরীত । 

মায়ারূপ কর্মে কেছ হইল জড়িত ॥ 

কেহু জপতপ কেহু ভোগ আচরয়। 

যোগোভ্যাস এবে কেহু যতনে করয় ॥ 

গোবিন্দ পূজায় কেছ বরুত হুইল । 

অজ্ঞানাভিমানে কেহু মজিয়া! রহিল ॥ 

কুষ্ণ ভক্তি উজ্জল রস বাক্যে মাত্র হয় । 

আমি জানি করি মাত্র কেহু ইহ! কয় ৷ 

তোমার দরশ মাত্র যেভাব বিকার । 

কোথা গেল! ওহে প্রন করুণা সাগর২ ॥ 
মূল গ্লোকে যেখানে শরীচৈতন্ত মহাপ্রয়াপে উন্নত উজ্জল রসের হ্রাস পাইবার কথা, 
সম্প্ৰদায়ে কর্মজড়ত! প্রভৃতির কথ! বল! হইয়াছে, সেই সব বিষয়ের যখাঘথ অগ্ুবাদ 
করিয়া মূলাতিরিক্ত ভাবে দ্বিতীয় চরশের _-'তোমা না দেখিয়! প্রতু কীদয়ে অস্তর' 


> চৈতস্তচন্ৰাসবত, কঃ বিঃ ২২৬৪, পৃঃ পক । 
২ ক্র 
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এবং একাদশ চরণের-_“তোমার দরশ মাত্র যে ভাব বিকার' এই দুইটি উক্কিতে 
কবির মৌলিকতা প্রকাশ পায়। 


মূল গ্রন্থের ১২১ সংখ্যক ্লোক_ 
জিতং জিতং মরাস্টৌ গোপীগৌরসমৃত্যন্ভাবত 
তীন্রণকুমতি কান্ধারো! পূর্ণ সর্বব মনোরথ! ॥১ 


কবি এই স্থলে এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছেন যে গোপী-গোঁর স্থিতি অবলগ্বন 
করিয়। সকল কুমতি কান্তার তিনি পার হইয়াছেন এবং সকল মনোরথ তাহার 
পূর্ণ হইয়াছে । দুই চরণ বিশিষ্ট এই স্লোকের অনুবাদ করিতে যাইয়া যদুনন্দন 
৩৬ চরণ রচনা! করেন । যথ1-_ 

গৌরতন ভাবে আমি গগন জিনিল। 

কুমতি কান্তারে সব তরল হুইল ॥ 

পুক্ন হইল মনোরথ যত সব ছিল । 

চৈতন্য চরণ যুগে স্মরণ লইল ॥ 

করুণা সাগর প্রভূ তুমি দীন বন্ধ ৷ 

দয়া কর অহে প্রভু তুমি একবিন্দু ॥ 

অগতি পতিত জনার বন্ধ নাথ তুমি । 

নিবেদন শুন পহু যে কহিয়ে আমি ॥ 

কি কাজ জীবনে প্রেমধনে দুঃখী যেই । 

মানুষ হুইয়া কেনে জনমিল সেই ॥ 

মো বড় অধম পহু তুমি দয়াময় । 

প্রেমধন কণা দেহ হইয়া সদয় || 

শুনিঞাছে! সবে প্রেম এই ছুই আখর । 

পরশ নহিল মোর হিয়ার ভিতর ॥ 

সে ছঃখে দুঃখিয়! আমি তুমি দীনবন্ধু ৷ 

রুপা কর ওহে প্রভু করুণার সিক্ধু ॥ টু 

যে না ভজে তোমারে তুমি দেহ প্রেম । 

বেদের বচন প্রভু আন নহে যেন ॥ 





৯। চ্ৈত্তচন্দাম্বৃত, ১২৯ সংখ্যক জোক ॥ 
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অদদোষ দরশি নাম আছ যে তোমার ৷ 
তাহাতে ভরসা! বড় হইয়াছে আমার ॥ 
দোষের আলয় "আমি তুমি দয়াময় । 
তাহাতেই কর প্রভু যে বিধান হয় ৷ 
অতএব হও প্রভু চৈতন্য গোসাঞি। 
কোন কাধ্যে তোমা স্থানে অগোচর নাই ॥ 
নিবেদন এই প্রত তোমার চরণে। 
স্মরণ লইল প্রতু কহি যে বচনে ॥ 
সংসার সাগরে পড়ি পাইয়াছি যাতনা । 
উদ্ধারহ ওহে প্রভু এই দুঃখী জনা ॥ 
শরণাগতের তুমি পালক সর্ববথ! | 

নিজ বাক্য তুমি প্রভু পালহ সর্ব ॥ 
কতক লিখিব এই গৌরাঙ্গের গুণ । 
গুণের সাগর গোরা গুণ নহে উপ ॥ 
সহজ বদন যদি কহে নিরবধি । 

সহন যুগেও নারে করিতে অবধি ॥ 
সহজ সহন যুগ লিখেন গণেশ । 
তখাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় শেষ ॥১ 


এই অঙ্গবাদের প্রথম চারিটি চরণে মুল ক্লোকের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, অপর ৩২টি 
চরণ গ্লোকাতিরিক্ত ভাবে কবির নিজস্ব উত্তি। অতএব অঙ্গবাদের ক্ষেত্রেও যে 
কবির এই মৌলিক পপ্যময় বাক্যবিক্তাস দেখ! যায় তাহাতে কবির মৌলিক 
সংযোজন! করিবার স্বভাবসিন্ধ লক্ষণ স্পষ্ট হুইয়া উঠে। আবার, কোন কোন 
শ্লোকের অন্বাদে যদুনন্দনের কবিত্ব-শক্ির বিক্সেষণ করিলে কবির কবি- 
প্রাতভারও সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মূলগ্রন্থের ৮৭ সংখ্যক শ্লোক এবং 
তাহার অন্থবাদ উদ্ধত করা হইল__ 

অপারাবারঞ্চেদে স্বৃতময়পাখো ধিমধিকং 

বিমথ্য প্রাপ্রং স্তাত, কিমপি পরমং সারমতুলং ৷ 





১) চৈতস্তচন্ৰাস্বত, কঃ বিঃ ৬০৬১৪, পুঃ ৪ 
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তথাপি প্রগৌরাক্রতিমদন গোপাল চরণ__ 
চ্ছটা সপৃষ্ঠানাং ত্হতি বিকটামেব কটুতাং৯ ॥ 


_পারাবার রহিত অম্বতময় সমুদ্র হইতে অধিক মন্বনছার! যে অতুলনীয় ও উৎক্রষ্ 
বন্ত উদিত হয় তাহ! গৌরাক্রতি শ্রমদন গোপালের চরণ শোভা প্পৃষ্ট গৌরভক্ত- 
দিগের নিকট কটু বোধ হয়। 
যদুনন্দন রুত অঙ্তবাদ_ 

পারাপার হীন হইল অমৃত সাগর । 

মধ্িয়া পাইলো সার গৌর কলেবর ॥ 

অমৃত হইতে কটু কহিয়ে মরমে । 

কি বা দিয়! গৌরতন্‌ কৈল নিরমাণে ॥ 

হেমচন্দ্ৰ কহি যদি দিবসে মলিন । 

হেম পদ্ম রজ্জনীতে বর্ণ হয় আন ॥ 

লবি নান! অঙ্গ হয় মহাতেজময় । 

পিছলিয়। পড়ে আখি অঙ্গে নাহি রয়* ॥ 


প্রীচৈতন্ত-ভক্তগণের নিকট যে চৈতন্য মহিমার তুলনায় সুধা সাগর মন্থনজাত 
অম্ৃতও তুচ্ছ মনে হয়, গ্লোকের এই মূল ভাবটি যদুনন্দন বিশেষ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত 
কিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন। যদুনন্দন মৌলিক কল্পনার সংযোগ করিয়া বলিলেন যে 
পারাপার হীন অমৃত সাগর মন্থন করিয়া গৌরকলেবর উদিত হুইয়াছে। এই 
গৌরতঙ্গ যে অশেষ অমূল্য সম্পদের আকর তাহ! তিনি উপমার সাহায্যে নানাভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে হেমবর্ণ চন্দ্রের কান্তি অপেক্ষা গৌর অঙ্গের 
কান্তি অধিক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । কেননা, চন্দ্রের উজ্জ্বলতা! দিবসে সান হইয়া যায়, কিন্ধ 
গৌরাঙ্গ সুতি দিব! ও রাত্রিকালে সমভাবে উজ্জলরূপে বিষ্ধমান । এইক্ষপে, হেমব্ণ 
পদ্মের সঙ্গে গৌরতম্ুর তুলনা করিয়া গৌরতগ্ যে অধিকতর উজ্জল তাহাই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এই উক্তি দুইটিতে অলঙ্কার শাস্থের প্রয়োগও লক্ষ্যণীয় । 
“হেমচন্দ্' ও ‘হেমপল্ম' কূপ উপমান দুইটিকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয় গোঁরতঙ্থর 
প্রতিষ্ঠা করিয়! “নিশ্চয়' অলঙ্কারে স্বন্দর প্রয়োগ করা হইয়াছে । অন্তবাদে স্রন্দর 





৯) চৈতঙ্তচন্দাস্বৃত, কঃ ৰিঃ ০৩৯৪, পৃঃ ২৭ 
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অলঙ্কার প্রয়োগে এবং মৌলিক কবি-কল্পনার প্রয়োগে বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভাবাহ্বাদের নিদর্শন স্বরূপ ৯৩ সংখ্যক শ্রোকও তাহার অনুবাদ 
উল্লেখ কর! যাক্স। মূল স্লোকে প্রবোধানন্দ বলিয়াছেন_ 

সংসার দুঃখজলধো পতিতন্ত কাম 

ক্রোধাদি-নক্রষকরৈ: কবলীক্বতশ্ত ৷ 

দুৰ্ব্বাসনা নিগড়িতস্ক নিরা শয়ন 

উচতন্তচজ্র মম দেহি পদাবলম্বং৯ ৷ 
_-আামি সংসার সাগর রূপ দুঃখ জলধিতে পতিত হুইয়! কামক্রোধাদিরূপ কুম্তীর ও 
মকর বারা আক্রান্ত হইয়াছি। হে গোঁরচনঙ্দ্র দুর্ববাসনাগ্রন্ত নিরাশ্রয় আমাকে 
তোমার পদ অবলঙ্গন করিতে দাও । 

প্রবোধানন্দ যে সংসার-দুঃখসাগর হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত শীচৈতন্য- 

চরণাশ্রয় করিতেছেন চারি চরণে ব্যক্ত ক্লোকের এই মূলভাবটির ভাবাঙ্গবাদ 
যদুনন্দন দ্বাদশ চরণে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন । যথা 

সংসার সাগর এই প্রেমের পাখার । 

পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাতার ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। 

কুস্তীর-কবল জলজন্ক অবিরাম ॥ 

গ্রাস করিবারে আইসে নারি পলাইতে। 

দুর্বাসনাগণে বান্ধা নিগৃঢ় পদেতে ॥ 

ধরিতে আশ্চর্য্য নহি উকাস না পাই। 

সংসার ভব-তরঙ্গে রাখিল ডুবাই ॥ 

হা হা প্রভু শীকষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । 

ব্রজতেজ দেহ প্রভু নিজ পদাশ্রয় ॥ 

তোমার চরণ যুগ অবলগ্ব করি। 

সচেতে উঠিগ্া প্রহু সম্বিত আচরি২ ॥ 


_ বুনন্দন যে মূল শ্লোকটির অত্বাদ আক্ষরিকভাবে করেন নাই তাহ! অশ্গবাদের 





>! চৈতন্কচন্ৰাম্বৃত, কঃ বিঃ ৬০৯৪১ পৃঃ ৩০ ॥ 
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আরস্তেই প্রকাশ পাইয়াছে, সংসার সাগর যে দুঃখের সাগর তাহা! তিনি স্পষ্ট 
ভাবে না! বলিয়! বিশেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়! বলিলেন _ * 

সংসার সাগর এই প্রেমের পাখার । 

পড়িয়াছে মন মোর না জানে সাতার ॥ 


এই দ্বিতীয় চরণটি কবির নিজন্ব উক্তি । মূল গ্লোকে সংসার সমুদ্রে পড়িয়া সাতার" 
না জানার কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা! ব্যতীত, মূল গ্লোকের ‘কাম-ক্রোধাদি' 
উক্তির ব্যাখ্যামূলকভাবে লোভ, মোহ, মদ ও অভিমানরূপ রিপুগুলির কথাও 
বলিয়া রচনারীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন | যদুনন্দনের এই অশ্বাদরী তিতে 
হেমলতা-শিষ্বা বৈদ্য যদুনন্দন দাসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ রীতির সাদৃশ্য দেখা 
যায়। তবে ইহ! বলিতে হুইবে যে হেমলতা-শিক্কা যদুনন্দনের যে কবি-প্রাতিতা 
মধ্যগগনে প্রকাশিত অরুণচ্ছটার ন্যায় দীপ্রি পাইয়াছে সেই তুলনায় এই অনুবাদ 
নিপ্রভ। তবে বল! যায়, মধ্যগগনে দীপ্রিমান স্মর্ধ্যের সমুজ্জলত! ইহাতে ন! 
খাকিলেও প্রভাতকালীন বালস্র্খোর অরুণিমার ন্যায় অচিরে দীপ্রিমান হইবার 
লক্ষণ এই অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। 





কর্ণানন্দ 
সপ্রদশ শতাব্দীতে রচিত মৌলিক গ্রন্থ ‘কর্ণানন্দ' এ যুগের পক্ষে যেন একটি 
বিসয় । কেননা, সপ্তদশ শতাব্দী প্রধানত অন্থবাদ সাহিত্যের যুগ । এ যুগে মৌলিক 
প্রস্থ প্রণেতা রূপে বিশেষ প্রতিত। সম্পন্ন কবির উদ্ভব হয় নাই বলিয়া! যুগসাহিত্যের 
আসরে অনুবাদ সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করে। ওঁ রকম যুগে একটি মৌলিক গ্রন্থ 
রচনা করিয়া রচক্সিত| যদুনন্দন দাস বিশেষ ক্বতিত্বের অধিকারী হুইয়াছেন এবং 
সাহিত্য সমাজের রুতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। কারণ এই গ্রন্থখানায় বৈষ্ণবযুগের 
যে ইতিহাস বণিত হইয়াছে তাহাতে অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া! যায়। এই জন্য 
গ্রন্থটির সুল্যমান বিশেষরূপে স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ধ যদুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত এই কর্ণানন্দ গ্রন্থটির যথার্থত! লইয়! ভিন্ন 

মতের অস্তিত্ব আছে । মতান্তর প্রধানত রচক্মিতাকে লইয়!। মধ্যযুগের বৈষ্ণব * 
সাহিত্যে এ প্ন্ত আমরা যে কয়ঞ্জ সাহিত্যিক যছুনন্দনের সন্ধান পাইয়াছি 
তাহাদের মধ্যে কোন যহুনন্দন যে এই কণানন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ] বুঝিয়া 
উঠা মুস্কিল । তবে কর্ণানন্দ প্রণেত| যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দে যে আত্ম পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে জান! গিয়াছে যে তিনি ‘শ্রীআচাধ্য প্রভুর কন্যা শলতেমলত!' 
ঠাকুরাণীর কুপা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার চরপপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 
কর্ণীনন্দ গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন? । গ্রন্থে হেমলতা ঠাকুরাণীর ছুই চরণ পলা, 
যদ্ধনন্দনের ‘হৃদয়ে বিলাস’ করে উল্লেখ থাকায় মনে করিয়া লইতে পারা যায় যে 
তিনি প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচাধ্য শরীনিবাসের কন্যা হেষলত। ঠাকুরাণীর মস্শিশ্ব ছিলেন। 
তিনি যে হেমলত! ঠাকুরাণীর রূপা লাভ করিয়াছিলেন তাহ! রুতরজচিত্তে স্বীকার 
করিয়াছেন 

করুণ! চাহিয়ে তার প্রেমহীন হইয়া । 

কতু যদি দয়! হয় হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ 

সেবকাভাস কু সেবা না করিল। 

তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল২ ॥ 
২২৮৯৪, পৃহ ১৪কত লিপিকাল ১২১, 
বহরমপুর সংস্করণ পুহ ২২ 


২॥ কর্ণানন্দ, ৰঃ নঃ প্রঃ নঃ ২২৮৯৷৫, পৃঃ ১ংক, = 3২১৫ বহরমপুর 
সংস্কৰণ, পৃঃ ২৮ । 





>। কৰ্ণানন্দ, 
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কিন্ত এই যদুনন্দন যে হেমলতা ঠাকুরাসীর শিশ্ এই তথ্যটুকু জ্ঞাত হইলেই বিষরটির 
মীমাংসা হয় না, কেননা হেমলতার শিশ্াগণের মধ্যে যদুনন্দন নামে একাধিক শিস্য 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে এই যদুনন্দনের সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হইলে বুঝিতে পার! 
যাইবে এই যতুনন্দন আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন কিনা । বিষয়টি আলোচনা 
সাপেক্ষ । অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়ে বাংলা 
পুথি বিভাগে পত্তিতবর শ্রিযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্র কর্তৃক 
‘সংগ্ৰহতোষনী>’ নামে যে হুন্তলিখিত পুথিটি প্রদত্ত হইয়াছে সেই পুঁথি প্রপেতার- 
নামও যদুনন্দন দাস। তিনি যে শরনিবাস আচার্ধোর আদেশে এবং তাহার কন্যা 
হেমলত! ঠাকুরাণীর চরণ প্রত্যাশ! করিয়া গ্রন্থথানি রচন! করেন তাহা গ্রন্থের উক্তি 
হইতে জানা যায়। যথা,_ 


ঠাকুরের ঠাকুর মোর শরনিবাস আচার্য । 
তেজ কৈলা বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট পূজ্য ॥ 


কুপ। করি শ্রযুত গোসাই বহু গ্রন্থ দিল। 
তার মধ্যে সংগ্রহগ্রন্থ সন্থরে ধরিল ॥ 


সংগ্রহ ছেদন ইতি সুত্রবৃত্তি মানি। 
শ্লোকময় সংগ্রহ বুঝিতে না জানি ॥ 


হেন গ্রন্থ আচাৰ্য্য প্রভু ব্দামারে সমপ্ণ । 
নয় পত্র গ্রন্থ ইথে যড়দরশন ॥ 


প্রভু মোরে পড়াইল নিভৃতে বলিয়ে । 
পরার করহ্‌ যদু উপাসনা দিযে ॥ 


হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণ প্রত্যাশ । শা 
গ্রহ পয়ার লেখে যদুনাথ দাস ॥ 


“যছুনাথ' ভণিত! থাকায় মনে হইতে পারে যে ইনি কবি ও অস্থবাদক যদুনন্দন 





2) সংগ্রহতোধনী, বিঃ ভাঃ ০৯৯০) পণ্ডিত হৰেকৃষ্ণ ৃখোপাধ্যাত্ন কর্তৃক =।২।১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়ে অদতত lb 
২। সংশ্ৰহতোষনী, বিঃ ভাঃ ২৯১৩, পৃঃ ২২ক। 


১৪৪. বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


নন । কিন্তু এই গ্রন্থের ভণিতায় “যহুনাথ* বা ‘যদুনন্দন’ উভল নামই পাওয়া যায়। 
যেমন, 
যছুনাখ এই তহ্‌ সংক্ষেপে লিখিল। 
সংগ্রহ রচিত ইখে একাধার হৈল? ॥ 
অথবা 
ভরতের সঙ্গে কৃষ্ণের এতেক বচন। 
ব্ৰঙ্জলীলার স্থত্র কহে এ যদুনন্দন ॥ 


*সংগ্রহতোষণী' বাগাহগামার্গের গ্রন্থ, সেইজন্য কবি 'ব্রজলীলার স্থত্র কহে' 
বলিয়াছেন। ছুই প্রকার ভণিতা সম্ভবত ছন্দের অুরোধেই কবি করিয়াছেন.। 
গ্রন্থটি পরার ছন্দে রচিত। প্রচলিত পয়ার ছন্দের নিয়ম অনুসারে প্রতিচরণে 
৮+৬-১৪ অক্ষর থাকিলে এবং দুইটি চরণে অক্ক্যান্প্রাস থাকিলে যে প্রচলিত 
পয়ার গঠিত হয় যদুনাথ ভণিতা যুক্ত এই স্তবকটি দেই ১৪ অক্ষর বিশিষ্ট 
অ্ত্যান্মপ্রাস যুক্ত প্রচলিত পয়ারের অন্তর্গত, এই স্তবকটিতে “যছুনন্দন' শব্দ ব্যবহার 
করিলে একটি মাত্র! বেশী হইয়া ছন্দ পতন দোষ ঘাটত। দ্বিতীয় শুবকটি যোল 
অক্ষর বিশিষ্ট অন্ত্যাতপ্রাস যুক্ত দীর্ঘ পয়ার ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত । এইখানে “যদুনাথ' 
ভণিত! দিলে একটি মাত্র! কম হইয়া ছন্দ-দোষ ঘটিত । 
সংগ্রহতোষণী রচস্ষিতা নিজেকে শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা! ঠাকুরাণীর শিক্ষা 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন 
হেমলতার শিশ্য হই পালিগ্রামে বাস। 
সংসার বাসনায় থাকি হৈয়া মায়ার দাস ॥ 
কেশে ধরি হেমলতা৷ আকাশে তুলিল । 
ক আচাৰ্য্য প্রহুর পদে শিক্ষায় সমপিলত ॥ 


শুরু গ্রহণ ও নামের সাদৃশ্য হেতু কর্ণানন্দ রচয়িতা ও সংগ্রহতোবশীর রচয়িতাকে 
একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । তবে সংগ্রহতোষদীর রচয়িতা 
যেখানে নিজেকে 'পাপিগ্রাম” বাসী বলিয়া! পরিচর দিস্থাছেন কর্ণানন্দের্র রচয়তা 


৯॥ সংখহতোবনী, বিঃ ভাঃ ৬৬৯০, পৃঃ সখ ॥ == 
২ ত্র +: = +" ২ৰু। 
৩ তর = = সহহক। 
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সেইস্থলে নিজের বাসস্থান--“মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার'? বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উভয়ের নিবাসস্থান ভিন্র হওয়ায় একটি সমস্তা 
উপস্থিত হয়। অপর সমস্ত! দেখ! দেয় কর্ণানন্দের রক্ষিতা বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ 
করায় । তিনি কর্ণানন্দে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন_'দীনহীন যদুনন্দন বৈগ্ত দাস'২ 
বলিয়। । অপরদিকে দেখা যায় সংগ্রহতোষনীর রচয়িত। জন্মগ্রহণ করেন বত্রাহ্মণকুলে। 
আত্মপরিচয় অংশে এই কবি বলিয়াছেন 


শ্রহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম । 
কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম ॥ 
পালিগ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম । 
ভক্তির অযোগ্য হুই সদ! অভিমান ॥৩ 


আগদ্বন্ম ভদ্র সন্কলিত গৌরপদ তরবিনী গ্রন্থে যে পাঁচজন যহুনন্দনের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ বংশজাত। একজন-__‘কণ্টক নগরবাসী 
যদুনন্দনাচাৰ্ঘ্য"* আর একজন ‘ঝামট পুরবাসী যহুনন্দনাচার্ধ্য'*, অপর আর একজন 
যদুনন্দনের উল্লেখ__“কণ্টক নগরে অপর এক যদুনন্দন চক্রবর্তী” থাকায়, 
দুইজন আচাধ্য উপাধিধারী এবং একজন চক্রবর্তী উপাধিধারী বলিয়| উল্লিখিত 
হইয়াছেন । অপর ছুইজনেন মধ্যে একজন উল্লিখিত হুইয়াছেন-_“বাস্থদেব দত্তের 
শিশ্যা ও রথুনাথদাসের গুরু যদুনন্দন''-রূপে । অপরজন মালিহাটি নিবাসী বৈগ্যকুল 
সন্ভৃত কর্ণানন্দ প্রণেতা যতুনন্দন দাস” রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। রঘুনাথ দাসের 
গুরু যদুনন্দন বিপ্রবংশীয়, কিন্ত তিনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের অনেক পূর্ববর্তী এবং 
অদৈত মহাপ্ৰহুর শাখাতুক্ত হওয়ায় তাহাকে হেমলতার শিশ্কা যদুনন্দন হিসাবে 





>। কৰ্ণানন্দ, বন: 
AL 

৩। সংগ্রহতোৰণী, বিঃ 
৪ । গৌরপদ তরঙ্িলী, 
হ। ঞ ৮৮ ২৩১) 


মঃ ২২৯৯০, পৃঃ ১*ক বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ২৮ । 









১৯৯৩, পৃঃ *২ক । 
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৯৭৬ ইবফব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


কল্পনা কর! যায় না। হেমলভার শিষ্য বিশ্রী যদুনন্দন আত্মপরিচয় দান কালে 
সাহার পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, 

শিব প্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রন্ষময়ী । 

আচাৰ্য্য প্রভুর পরিবার খদুনাথ কহি ॥১ 





কিন্ত কর্ণানন্দ প্রণেত! যদুনন্দন আত্মপরিচয়ের কোন অংশে পিতামাতার 
নাম উল্লেখ করেন নাই । এইরূপ মারও কোন কোন গ্রন্থকার যে আত্মপরিচয় 
দিতে যাইয়। পিতামাতার নাম অন্তল্লিখিত রাখিয়াছেন সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল 
নহে । কবিরাজ কষ্ণদাস গোস্বামী তাহার চৈতন্ত চরিতাম্তত গ্রন্থে আদিলীলার। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদে যতটুকু আত্মপরিচন্ন দিয়াছেন তাহাতে তাহার পিতামাতার নাম, 
উল্লেখ করেন নাই । গ্রন্থটির অপর কোন পরিচ্ছেদেও তাহ! উল্লিখিত হয় নাই । 
আমাদের আলোচ্য যদুনন্দন দাস তাহার অঙ্গবাদ গ্রন্থ সকলের একটিতে 
পিতামাতার নাম উল্লেখ করেন নাই । জগবন্ধু ভত্র ‘গৌরপদ তরজিণী' স্ধলন 
গ্রন্থে রুফ্দাস গোস্বামীর পিতার নাম ‘ভগীরথ’' এবং মাতার নাম “হুনন্দা” 
বলিয়। উল্লেখ করি্নাছেন। পত্ডিতগণ স্থত্রাহুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদিগের' 
যে তথ্যাঙ্গসন্ধান করেন, কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দনের পিতামাতার নাম হয়ত, 
সেভাবে সন্ধান কর! হয় নাই । অতএব নাম সাদৃশ্ব ও গুরু গ্রহণ সাদৃশ্য ব্যতীত, 
উভয় গ্রন্থেত্র রচস্সিতার মধ্যে বাসস্থান ও বংশগত বৈদাদৃপ্ত থাকায় বুঝিতে পারা। 
যায় যে কর্ণানন্দ প্রণেতা ও সংগ্রহতোধণী প্রপেত! এক ব্যক্তি নন। 


কর্ণানন্দ প্রণেতা! বৈদ্য যদুনন্দন দাসকে আমাদের আলোচ্য কবি ও অহ্বাদক 
যদুনন্দন দাস বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। পদকলতর সঙ্গলন গ্রন্থে 
সতীশচচ্্র রায় মহাশয় কর্ণানন্দ প্রশেত! যদুনন্দন দাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন__“ইনি 
প্রীনিবাস আচাধ্যের কন্তা হেমলতা। ঠাকুরাশীর মনত্রশিশ্তা। ইনি রসকদস্ব নামে, 
রূপগোস্বামীর বিখ্যাত বিদগ্চমাধব নাটকের ও কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত কাব্য 
গোবিন্দ লীলাম্বৃত গ্রন্থের স্থললিত বাংলা পদ্ঠান্বাদ করিয়াছেন’ । 


জগন্ধন্ধ ভদ্র মহাশয় গৌরপদ তরদিনী গ্রন্থে হেমলত! ঠাকুরাণীর শিল্তয কর্ণানন্দ 


৯ । সংগ্রহতোবলী, বিঃ ভাঃ ৯৯৩, পৃঃ *২ক । 
২॥ গৌরপদ তরঙ্গিণী, ৯ন সংস্করণের ভুমিকা । 
=। পদকলতরু, হম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭ । 
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প্রণেত! যদুনন্দন দাসকে বিদগ্চমাধব ও গোবিন্দলীলাম্বত গ্রন্থের অক্ণবাদক বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন ৯। 

১৩১৬ বঙ্গান্দে জাহ্নবী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রন্ৃপাদ জহুলগন্ষ, গোন্বানীর 
প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায় যে কর্ণানন্দ প্রণেতা যননন্দন দাঁসই গোবিন্দ 
লীলামৃত, প্রারুষ্ককর্ণামু প্রভৃতি গ্রন্থে অনুবাদ করেন | ক্িন্ধ শিকষ্ণকর্ণামৃত, 
বিদপ্ধমাধব নাটক, গো বন্দলীলাম্বত গ্রন্থের অগবাদক যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দ গান্থ 
প্রণয়ন করিয়াছেন কিন!, এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সংশয় 
প্রকাশ করেন। পন্ডিত হরেরুফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্র মনে করেন “কর্ণানন্দ 
গন্থখানি খাটি জাল'৩, ডাঃ স্বকুমার সেন মহাশয় বলেন-_‘জীবনী গ্রন্থ কর্ণানন্দ 
(যদি প্রক্ষিপ্র না হয়) প্রথম দতুনন্দনের হইতে বাধা নাই'৪। তিনি ইহাও 
বলেন_সপ্মম নিধ্যাস পরে যোগ হওয়া সম্ভব'*, ডাঃ বিমানবিহারী মঙ্গুমদার 
মহাশয়ের মতে__খিনি শ্রীক্ব্চকর্ণামৃত, বিদদ্ধমাধব ও গোবিন্দলীলাম্বতে কবিস্বের 
পরাকাষ্ঠা দেশাইয়াছেন। তিনি যে কর্ণানন্দের মত বক পরার লিখিবেন তাহা 
বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় ন!'১। 

প্রকৃত পক্ষে, কর্দীনন্দ গ্রন্থ সম্যকরূপে সআলোচন। করিতে গেলে প্রণেত] নির্ণয়ে 
এইরূপ নান! কারণেই সমস্যার সন্মুখীন হইতে হয়। কয়েকটি সমক্গাপূর্ণ বিষয়ের 
উল্লেখ কর! যাইতেছে__ 

১। সাতটি নিখ্যাসই এক কবির রচন! কিনা । 

২। প্রত্যেক নিধ্যাসে এক প্রকার ভশিতার ব্যবহার । 

৩। সংস্কৃত গ্লেকের ব্যাখ্যামূলক অন্বাদের অভাব । 

*$। গ্রুনিবাস আচাৰ্য্য অপেক্ষা শ্রীনিবাস শিক্কা রামচজ্্রকে বড় করা । 

৫ । গ্রন্থে যদুনন্দন রচিত কোন পদ লা থাকা। 

৬। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আনিত বৈষ্ণব গ্রন্থ চুরি 
যাইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই! প্ীরুষ্দাল কবিরাজের দেহত্যাগের প্রয়াস । 





৯। গোঁৰপদ তরলিলী, পৃহ ২০২ 


২। গোবিপলীলাস্ত কস, কুষ্ষপদ দাস বাৰাজ্ী সম্পাদিত আছে ভুমিকা 
৩। ব্যক্তিগত পত্ৰ 


*।॥ ডাহ সুকুমার সেন প্রণীত বাংলা সা: ইতি: ১ম অপরার্ষ, পৃঃ ১৫ 
ত্র 


«al 
৬। ডাঃ বিমানৰিহারী মজুমদার সম্পাদিত জীবৃঞ্চকৰ্ণাব্ধ এস্থেৰ ভুং 
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4। কর্ণীনন্দ প্রণেতা এই বহুনন্দন নিবাস আঁচাধ্যের সম-সাময়িক কিন1) 
৮ কর্ণানন্দের ভাষা বা বাশীভঙ্গি । 
»। কাব্য সৌন্দধ্য। 
কর্ণানন্দ গ্রন্থের এক নিধ্যাসের বিবরণের সঙ্গে অপর নির্ধ্যাসের বিবরণের মধ্যে 
যে অদামঞ্রস্ত রহিক্াছে তাহা! প্রথম ও সপ্ন নিধ্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম 
নিধ্যাসে বৈষ্ঃবগ্ন্ চুরি যাইবার যেরূপ বিবরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে, সপ্পম নি্ধ্যাসে 
সেই বিবরণ ভিতর প্রকার ॥ প্রথম নিধ্যাসে কবি বলিয়াছেন, 
তবে পুরুষোত্তম দর্শনে প্রভু যাত্রা কৈল! । 
বনপথে পথে প্রত ্মানন্দে চলিলা ॥ 
একদিন এক গ্রামে রাত্রিতে রহিল! । 
দস্্যগণ রত্ বলি গনি হাতে পাইলা ॥ 
চোর গণে পুস্তক হরিয়া নিল পথে। 
তবে রাজা পাশে গেলা পুল্তক নিমিত্তে? ॥ 


. নে . . 


হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রঘর গীতা পড়ে। 
ব্যাখ্যা! শুনি প্রহৃ হাসে থাকি কিছু আড়ে ॥ 


কর্ণানন্দের প্রথম নির্ধ্যাসের এই উক্তি কর্ণপুর কবিরাজ রচিত 'শরনিবাসাচাধ্য 
গুণলেশস্চক' গ্রন্থের অনুরূপ । যথা 
গচ্ছন্‌ পুরুষোত্তমং বনপথা চৌৈ হৃত পু্তকঃ॥ 
তস্মাত্রা্জ সভাং গতঃ প্রপঠিত: বিপ্রেণ শ্রন্ধ। যঃ 
শ্রমদ্ভাগবতীন্ব-বটপদগণৈ গীতং প্ৰহস্ত কং ॥ 


কর্ণপুর কবিরাজ্ঞ যেমন বলিয়াছেন যে শ্রীনিবাস পুরুবোত্তম গমন কালে বনপখে 

তক্কর কর্তৃক প্রস্থ হইলে সেই বন দেশের রাজার অর্থাং বীর হাম্বীরের 

রাঞ্জসভায় গেলেন এবং সেইখানে এক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত 
>॥ কর্ণানন্দ কঃ বিঃ «৫৩৫, পৃঃ সখ । বরণ সংক্করণ পৃঃ ৯৫ 


₹। প্রানিসাসপুপলেশসৃচকের শ্লোক ॥ ্রস্থটি দৃশ্রাপ্য, অতএব জ্লোকটি ডাঃ বিনান বিহাক্মী 
বহ্ছুমদার প্রবীত ষোডশ শতাব্দীর পরাবলী সাহিত্য পৃঃ ১১৪ হইতে উল্লিখিত হইল। 
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ভরমরগীত অংশের পাঠ শ্রবণ করিস হাস্ত করিয়াছিলেন; ভর্কি-রত্তাকরে নরহরি 


চক্রবন্তীও এইমত সমৰ্থন করিয়! লিবিয়াছেন_ 





সবত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন । 
নীলাচলে যায় সঙ্গে লইয়। বহুধন ॥ 
রাজাবীর হাস্বীরের দহ্যগণ যত্রে । 
গণিয়া দেখিলা গাড়ী পূৰ্ণ নানা রত্বে ৪৯ 


“এক মহাজন" যে শরীনিবাসাচাধ্য এবং গাড়ী বোঝাই “নানারদ্ব যে বৈক্বগ্রন্থ- রত 
তাহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব নিবাস গ্রন্থরত্র লইয়া নীলাচলে 
গমনকালে দস্থ্য কবলে পড়িয়াছিলেন তাহা দুইটি প্রাচীন গ্রন্থ শীনিবাসাচা্ 
গুণলেশ স্থচক ও ভক্তি-রত্রাকর হইতেও প্রমাণিত হয়। কিন্তু কর্ণানন্দ গ্রন্থের 
সপ্তম নির্ধাসে দেখ! যায় বৈষ’ব গ্রন্থ চুর যাওয়! বিষয়ে গ্রন্থ প্রপেতার মনে প্রশ্ন 
জাগে । প্রশ্নটি অবশ্য প্রধানত গ্রন্থ চুরি সংবাদ প্রান্থিতে দুঃখিত হৃদয় রুষ্ণদাঁস 
গোস্বামীর দেহত্যাগ চেষ্টার ব্যয় সংক্রান্ত । কর্ণানন্দ প্রশেত! 'ভ্ীঘতীর ছুটি 
চরণে ধরিয়।" এবং “ভূমি লোটাইগ্া" “বহু প্রণাম" করিয়া নিজ সংশয় নিবেদন 
করিলেন__ 





শুন শুন প্রহু মোর দয়! কর মোরে। 
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে ॥ 
রুপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন । 
্ীমুখের বাক) শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥ 

প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি৷ 
তবে মঞি প্রভু পদে কাহুলাম বাণী ॥ 
প্রন্থর চরিত্র কথ! জাহৃবী আদেশে । 
রচিলেন প্রেম বিলাস নিত্যানন্দ দাসে ॥ 
প্রস্থ লইয়। গ্রন্থ যবে আইল! গৌড়দেশে । 
তাহাতেই এই বাক্য লিখিল! বিশেষে ॥ 
গ্রন্থের চুরির কথ! তিহো। যে শুনিয়! । 
বড়ই উদ্দেগ যে গোস্থামীর হিয়া ॥ 





৯। ভক্তি রত্বাকর, পৃঃ ৮৪৯, ঈপাদ নৰীনকৃষ্ণ বিশ্যালন্ধার প্রকাশিত গ্রন্থ । 
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শকুণ্ড নিকটে তবে শরদ্দাস গোসাঞি। 
£২ শরকবিরাজ গোসাঞি আইল! তথাই ॥ 
এসব প্রসঙ্গ কথা তিহেঁ| যে শুনিয়।। 
উছলি পড়িল! যাই শরকুণ্ডেতে যাই) ॥ 
এইখানে শ্রমতীর উক্তি হইতে জানা যায় যে নিত্যানন্দ দাস জাহ্নবী ঠাকুরাণীর 
আদেশে যে ‘প্রেমবিলাম' গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন তাহাতে জান! যায় 'গ্রপ্থ লই! 
পপ্রভু' যখন “গৌঁড়দেশে আসিলেন, সেই গ্রন্থ চুরি হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
শকষ্*দাস গোস্বামী শুণ্ডে যাইয়া বম্প প্রদান করিলেন। কণানন্দের সঞ্চম 
নিথ্যাসের এই উক্তি একাস্তই প্রেমবিলাল গ্রন্থ অন্থদারে উক্ত হইয়াছে । প্রেম- 
বিলাসে বণিত হইয়াছে যে নিবাস 'সচাধাকে শ্রদ্রীব গোস্বামী 'সিন্ধুক সঙ্জ| করি 
পুস্তক’ দিয়াছিলেন বঙ্গদেশে আনিবার নিমিত্ত) গ্রন্থসহ শ্রানিবাস ও নরোত্তম 
ঠাকুরকে বঙ্গদেশে বিদায় দান কালে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,__. 
মোর আজ্ঞা নহে প্রতুর আদেশ ॥ 
শীত যাহ গৌরাঙ্গের দোহে নিজদেশৰ ॥ 
গ্রঙ্গীব গোস্বামী প্রদত্ত এই সকল গ্রন্থই যে বীর হাস্থীরের অনুচর দহ্থাগণ অপহরণ 
করিয়া! লয় তাহা পরবর্তী বর্ণনায় জানা যায় । যখা,__ 


কাল স্বরূপ সবগুল! উত্তারিল! গিয়া । 
মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া ॥ 
. . 
গাড়ীর দ্রব্য লুটি লৈল অসম নাহি ধরি৩। 


এই লুস্ঠিত ভ্রব্য অর্থাৎ গ্রস্থবত্ব রাজার নিকটে লইয়| গেল। যথ!--“বনপথে 
লইয়া যায় রাজার নিকটে৪'। বৃন্দাবন হইতে বঙ্দদেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ আনয়নকালে 
প্রনিবাসের নিকট হইতে গ্রন্থ চুরি যাইবার এই তথ্য প্রেমবিলাস ভিন্ন অন্ত কোন 
গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যস্ক জানা যায় নাই । প্রসঙ্গত বল! যায়, 
প্রেমবিলাস রচয়িত! নিত্যানন্দ দালের গ্রান্থচুরির বিবরণ অপেক্ষা কর্ণপুরের 





>॥ কর্ণানন্দ, ৰ: ন: প্রঃ মঃ ২২৮৯৪, পৃঃ হ৯থ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ১১৬। 
২) প্রেমৰিলাস, পৃঃ ১৯০ এ 
০৪ ভি প্রঃ ১৮৯ 

পুত 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ১৮৯ 


শুপলেশস্থগকের বিবরণ অদিকতর প্রমাণলিক্ছ। কেননা তিনি ছিলেন শরনিবাসা- 
চাখ্যের সাক্ষাৎ শিয়া এবং বিশেষ ভাবে তথ্য অবগত হইয়াই তাহ! পরিবেবপ 
করিয়! থাকিবেন। কর্ণানন্দের প্রথম নিদাসে যে ‘গুণলেশস্থচক' ও ভক্তিরত্রাকর 
গ্রন্থের একই তথ্য অবলন্বন করিয়! এ/নিবাসের গ্রন্থদহ নীলাচল যাত্রাপথে গ্রন্থ চুরি 
যাওয়ার উল্লেখ আছে তাহ! পূর্বেই বল। হুইয়াছে। শ্রীনিবাস কর্তৃক বৃন্দাবন 
হইতে গোঁড়দেশে গ্রন্থ আনক্পনের যে বিবরণ প্রথম নিৰ্যাসে পাওয়া যার_ 





ভরনবাস রূপে হেন বৃক্ষের সাজন । 
গোৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন ॥ 
শ্রী্প গোস্বামী কৃত যত গ্রস্থগণ । 

যত গ্রন্থ প্রকাশিত গোস্বামী সনাতন ॥ 
জট গোসাঞ্চি গ্রন্থ যাহ। করিল! প্রকাশ । 
জদুনাথ ভট্ট আর রঘুনাখ দাস ॥ 
উদ্রীব গোসাঞি কৃত যত গ্রন্থচন্ । 

প্র ্গবিরাজ গ্রন্থ যেব। কৈল্য। রসম্স ॥ 
এইসব গ্রন্থ লইয়া গোঁেতে স্বচ্ছন্দে । 
বিতরিলা প্রভু তাহ! মনের আনন্দে ৫ 
নিবাস বাউরূপে গ্রন্থমেথ লইয়া । 

লইয়| আইল্য যিহো যতন করিয়া ॥ 
ভ্ৰঙ্গগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থমেঘ আনি । 
গোঁড়দেশে রূবে সিঞ্চি দিয়! প্রেমপাণি> ॥ 


এই বর্ণনার গোঁড়দেশে গ্রন্থ আনা কালে কোন বিষ স্ুপ্টির কথা নাই । বরঞ্চ, বান্ধ 
যেমন মেঘকে অনাক্সাসে ও অল্প সময় মধ্যে একদেশ হইতে অন্যদেশে বহন করিয়া 
লইয়া যায়, শ্রীনিবাসের গৌঁড়ে গ্রন্থ আনয়ন বিষয়টি সেইকপ সহজসাধ্য কাৰ্য 
হইয়াছিল বলিগ্া বদি হইরাছে। অতএব প্রথম নির্ধ্যাস ও সপ্তম নিখ্যাসে একই 
বিষয়ের বিপরীত উক্তি থাকায় এই দুই নিধ্যাসের রচয়িত। একই ব্যক্তি কিন 
তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয়। 

কর্ণানন্দ গ্রন্থে যে সাতটি নির্ধঠাস, তাহার প্রত্যেক নির্ধ্যাসে যদুনন্দন বা 





৯। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ এত মঃ ২২৮৯/৫, পৃহ ২খ, বছুরসপুক্ সংস্করণ পৃ: ৩ 





৯৮২, বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
যছনাথ নাম যুক্ত বৈচিত্র্হীন একই প্রকার ভণিতা প্রয়োগ দেখা যায়। 
যথা 

সেই ছুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 

কর্ণানন্দ রস কহে যছুনন্দন দাঁস৯ ॥ 

অথবা 

সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। 

কর্ণানন্দ রস কহে যহনাথ দাঁসে২ ॥ 
অনুবাদক যছ্নন্দনের ভণিতারীতের সঙ্গে তুলন1 করিলে দেখ! যাইবে অনুবাদক 
হুনন্দনের ভণিতা এইরূপ বৈচিত্রাহীন নয় । যে কোন একটি গ্রন্থেই প্রতি অঙ্কে 
বিভিন্ন ধরণের ভণিত!| তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। যথা 

দাস যনুনন্দন চিতে করে এই মন। 
নব লেহ রসে ভেল ভোর ॥ 


ভাসল ভুবন প্রেম রসে। 
এ যদু এড়াল দীন দোষে৯ ॥ 
রি এ যনুনন্দন দাস তহি ভণ 
নবীন লেহক রীতৎ ॥ 


কিন্তু গ্রন্থের সকল পরিচ্ছেদে একই প্রকারের ভণিত! ব্যবহার করাও রীতিবিরুদ্ধ 
নয় । রামায়ণ, মহাভারতে একই প্রকার ভণিতা প্রয়োগ রীতি দেখা যায়। 
ক্বত্তিবাস রামায়শের এক এক কাণ্ডের শেষে বলিয়াছেন_-*রচিল অযোধ্যাকাণ্ড 
কৰি কুত্তিবাস", “রচিল কিন্িন্ধা! কাণ্ড কবি কুত্তিবাস।” কাশীরাম দাসের 





মহাভারতের পর্ববশেষে সেই একই প্রকার ভণিতা 
মহাতারতের কথা অমৃত সমান । 
কানীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
৯ কৰ্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রহ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ২৮, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ 5 





বা 2 CRS পৃঃ ১২৩ 
৩॥ বিগঞ্চযাখক, ছাপাগ্রস্থ, প্রকাশক শরৎচল্র নীল, পৃঃ ৪৪ 

*॥ নিদন্ধযাধৰ, শ্ৰকঃশক শরচ্চন্দ নিল, পৃঃ ৯৯ 

চন ক্র | ১ ৫০ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন ১৮৩ 
কষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্তচরিতামবত গ্রন্থে ও বৈচিত্রযহীন ভনিভা প্রয়োগের একই 
পদ্ধতি দেখ! যায়। প্রায় সকল পরিচ্ছেদ্দের শেষেই তিনি এই ভণিত। ব্যবহার 
করিয়াছেন 


শ্রক্কপ বঘুনাথ পদে যার আশ । 
চৈতন্য চরিতামবত কহে রুষ্ণদাস ॥ 


তবে যে যছুনন্দনের রচনায় ভণিতা প্রছোগের বিভিন্ন রীতি ও শৌন্দধ্য লক্ষ্য কর! 
যায়, দেই যদুনন্দনের অন্যান্ত গ্রন্থে সৌন্দধ্য পূর্ণ ভশিতা থাকাই সঙ্গত হয়। 
কিন্য কর্ণানন্দে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধরণের ভণিতা না থাকায় এই গ্রন্থ অন্থবাদক 
যদুনন্দনের রচনা! কিনা তাহ।ও ভাবিবার বিষগ্ন । 


কণানন্দে মৌলিক রচনার অতিরিক্ত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক হোক 
উদ্ধত হুইরাছে এবং কোন কোন স্থানে কয়েকটি প্সেংকের অনুবাদ প্রচেষ্টাও দেখা 
যায়। প্রথম নিষ্যাসে উদ্ধত গতিগোবিন্দ এচিত গ্নোক ও ইহার অন্ধাদ দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ উপস্থিত কর! হইল__. 


ভ্রচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপো গোপাল ভট্ট প্রভুঃ । 
শ্রমাংস্তস্ত পদাপ্ুজ্য মধু লট জীনিবাসাহবয় ৷ 

আচাখ্য প্রন্থ সংজ্ঞকোহথিল জনৈঃ স্বেযু নীবৃৎ্স্থ যঃ । 
খ্যাত স্তংপদ পদ্বজাশ্রয়ন্থহে। গোবিন্দগ তাখ্যাকঃ ॥৯ 


_স্রমান গোপাল ভট্ট প্রন্ক প্রচৈতন্ত পদারহিন্দ মধুপ, সেই গোপাল ভট্ট প্রভুর 
পাদপন্মের মধূপ সবত্র সকল জনের বিদিত শ্রীনিবাস নামক আচার্য প্রভু । সেই 
গ্রানিবাস আচাধ্য প্রতুর পাদপন্মাশ্রিত গো বিন্দগতি । 


কর্ণানন্দের কবি ইহার এইরূপ পদ্যান্বাদ করেন _ 


হ্রকুষ্-চৈতন্ত পাদপক্সে আশ্রয় । 

মধুকর হৈর| জিহে! সদ! বিলসয় ॥ 
শ্রগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়া সদয় । 
ভ্রমাচাৰয্য প্রভুরে ক্ুপা কৈল! অতিশয় ॥ 








>৯। কর্ণানন্দ+ বহ নঃ এঃ 
1 


২২৮৯/০, পৃ «শখ, বহৰমুত সংস্করণ পুচ ই । চট 








১৮৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন 


জ্রআচার্ধয প্রন্থুর পাদপগ্যে আশ্রয় । 
শ্রগোবিন্দগতি ইহা নিজ গ্লোকে কর ॥১ 


এই মৌলিক গ্রন্থে অন্গবাদ প্রচেষ্টা থাকায় কবির অন্রবাদ প্রীতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্ত এই অনুবাদ একান্তভাবে সংক্ষেপ ও যুানূদারী হওয়ায় এবং 
কাব্যোচিত শৌন্দর্যোর প্রকাশ না থাকায় এই অনুবাদ অনুবাদক যদুনন্দন কর্তৃক 
রচিত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয় । অনুবাদক যছুনন্দনের অনুবাদ 
ব্রীতি যে প্রধানত ব্যাখা! ও বিন্তারমূলক এবং কাব্য-সৌন্দখ্যে মত্তিত তাহা! অন্তত 
উল্লিখিত হুইরাছে । এইস্থানে ও নিদর্শন-স্রূপ অপর গ্রস্থের একটি সংস্কৃত গ্লোক ও 
যদুনন্দন রুত ইহার অনুবাদ উল্লিখিত হুইল_ 

পল্পবারুণ পাশিপক্ষজ সঙ্গিবেণুরব1 বুলৎ 

ফুলপপাটল পাটলী পরিবাদিপাদ সরোরুহম্‌। 

উল্লসন্সধুাদর দ্যুতি মগ্রাবীসরসাননং, 

বললবীকুচ কুণ্ড কুক্ুণ পক্ষিলং প্রভূমাশ্রয়ে ৷ 


প্রস্থ নব পবের স্কায় অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট হস্তক্ঘলে বেণু ধারণ করিস! নিজেই 
দেই বংশীরবে আকুল হইয়! পড়েন, খাহার চরণপদ্ম প্রস্দুটত পাটলি পুষ্পকেও 
লান্্ত করে, খাহার মুখ-মগুল মধুর অধর দ্যুতিতে সরল এবং গোপীগণ দ্বারা 
সআলিঙ্গিত হইয়া খাহার নীল কলেবর তাহাদের কুচ কুন্ডে লিপ বুক্ষুমের দ্বারা 
চচিত হইয়াছে, সেই প্রভুর চরণ সাশ্রয় করি। 


যদুনন্দন কত অন্থবাদ__ 


সবি হে 
এই রক্ষাশ্রয় সাধ ঘোরে | 

রাসমধ্যে এক অঙ্গে বহু শরজঙ্গন! সঙ্গে 
বিলাসিয় সববাছ] পুরে ॥ প্র ॥ 

নবীন পলুব হৈতে অরুণিমা পুত যাতে 
হেন দুই করাস্থ্ক যার । 





>। কৰ্ণানশ্ৰ, ৰঃ ৰঃ এড মঃ ২২৮৯1, পৃঃ হৰ, বরন পুর সংক্করণণ পৃঃ > 
_ ৯1 জীক্ক্চকণাস্বৃত,>ম লোক, ডাঃ বিমান বিহারী সম্পাদিত গ্রন্থ, পুঃ ১৯ ৷ 





বৈষ্ণব সাহিতা ও যদুনন্দন 


তার সঙ্গী যেবা বেণু তার ধ্বনি হুধা জু, 
চিত্ত আউলার গোপিকার ॥ 





কহিতেই দেখ যেন রাসে রুষ নাচে হেন 
চরণ ছোয়ায় গোপী স্তনে । 

উর্োজ পরশ পায় প্রক্কুল চন্দন তায় 
শ্বেত রক্ত বর্ণ দু'চরণে ॥ 

প্রফুল্ল পাটলি' অতি শোভা মনোরঞ্জ 
চরণ পক্ষজ হেন যার । 

দেখিতে চরণ শোভা মন হৈল অতিলোভা 
উৰ্ধ নেত্র দেন আব্বার ॥ 

সুধা সার হৈতে অতি মধুর অধর হাতি 
গোপী নেত্র অঞ্চন তাহাতে । 

শ্বাম অরুণিমা দ্যুতি অগ্রনী কি স্তমূরতি 
যার মুখ সরস ইহাতে ॥ 

এত কহি প্রতি অঙ্গে দেপি বাড়ে বহু রঙ্গে 
ত্রজাঙ্গনা নুচকুস্ত পক্ষে । 

চচ্চিত হইল গাতে বেখুনাদে মোহে গাতে 


আলিঙ্গন চুম্বনের বন্ধে ॥ 


কবি প্রায় প্রতি বিহয্রেই ব্যাখ্য। করিয়। চারি চরণ বিশিষ্ট গ্রোকের তেইশ চরণে 
বিস্তারমূলক ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন। মূল গ্লোকে যেখানে আছে-__'সঙ্গি 


বেণুরব 


1২’ কবি ইহার অহ্বাদ করিতে যাইয়া ঝলিজেন__ 


তার সঙ্গী যেবা বেণু তার ধ্বনি সুধা ভন 
চিত্ত আউলায় গোপিকার | : 


মূল গ্লোকে প্রীরুষ্ণ নিজ বেণু ধ্বনির মধুর শব্দে নিজেই মোহিত হন বলিয়| উল্লিখিত 
কিন্ত এই অন্সবাদে বংশীরবে গোপিকার চিত্ত ‘আউলায়' বলা হইয়াছে 


হইয়াছে। 


এবং গোপী শুনে শ্রীরুফ্ণের পদ স্পর্শ লাভের উক্তিও মূলের অতিরিক্ত । 


অপর পক্ষে 





>। প্রীকৃষ্ণষকৰ্ণাস্বত, ডাঃ ব্মানবিহাারী মহুমদার সম্পাদিত তস্থ পূঃ ১৯ । 





১৮৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


কর্ণানন্দের কবির অন্বাদে এইরূপ নূতন সংযোজনা এবং সৌন্দর্য্য প্রয়োগ নাই, 
তিনি 'প্রচৈভন্ত পদারবিন্দের অহুবাদে যথাযথ উক্তি করিয়াছেন ‘শীর্ষ চৈতন্য 
পাদপন্ম’ উক্তি দ্বারা । 'ভচৈহন্ত’ স্থলে ‘ভীরুষ্ণচৈতন্ত' বলিয়াছেন মাত্র । কিন্ত 
অনুবাদক যদুনন্দন যেখানে মূল গ্লোকের-_'ফুলজ পাটল পাঢলী পরিবাদিপাদ__ 
সরোরুহম’ চরণটি অনুবাদ করেন _ 


ফুল পাটলী পুজ অতি শোভা মনোরঞ 
॥ চরণ পঙ্কজ হেন যার । 
দেখিতে চরণ শোভা মন হৈল অতি লোভা 


এই উক্তি যেমন ক্রুতিমধুর তেমনই বিস্তারমূলক । সংস্কত উক্তিটিতে লীরুফের 
চরণ পদ্মাকে প্রস্কটিত পাটলি পুষ্প হইতেও সুন্দর বলা হুইয়াছে, কিন্ত সেই মন- 
মুগ্ধকর চরণ শোভা! দেখিতে কবি চিত্ত যে ‘অতিলোভ!' এই সম্ভাব্য অথচ অভুক্ত 
কথাটি কবি এইখানে সংযোগ করিয়াছেন । ক্ন্যবা্ক যদুনন্দন অনুবাদে এই যে 
ব্যাথ্যামূলক পদ্ধতি এবং সৌন্দধ্য আরোপ করিয়াছেন কর্ণানন্দের কবির অন্থবাদ- 
কাধ্যে তাহা দুষ্ট হয় না। কর্ণানন্দে প্রত গুবাবলীর আরও কয়েকটি ক্জোক এবং 
তাহার অন্বাদ উদ্ধৃতি ছারা বিষয়টি আরও স্পষ্ট কর! যাইতেছে । যেমন 


কদ। বিস্বোষ্ঠি তান্ূলং মন্না তব মুখাদুব্জে । 
অর্পমানৎ বঙ্জাধীশ স্ঙ্টরচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে 
কেলি বিশ্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দপ্ত হুন্দরী । 
সংস্কারায় কদ! দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যতি? ॥ 


_হে বিশ্বোষ্ঠি, কবে আমি তোমার সুখাদুজে তান্ূল অর্পণ করিব এবং আমা 
কর্তৃঙ্গ অপ্যমান সেই তাদুল ব্রজাধীশ স্থত ছিনাইয়! খাইবে। হে অ্বন্দরি, হে 
দেবি, কেলি বিশ্রংসিন্চ বক্রকেশ কলাপ সংস্কার করিবার জন্য কবে তুমি এই 
জনকে আদেশ করিবে । 


“মন্তার্থ' বলিস! কণীনন্দের কবি ইহার অসুবাদ এইকরূপভাবে চতুদ্িশ চরণে 
বিস্তার করিয়াছেন। যখা_ 
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- ভ্রবাধা বিস্বো্টী কবে তোমার অধরে | 

তান্বুল রচিত দিব স্বগদ্ধি কপুরে॥ 

তোমার মুখে দিব তাহ! আনন্দিত হা ॥ 

ব্রজরাজ নন্দন তাহ! খাইল কাড়িঞা ॥ 

মদীশ্বরী মুখ হইতে লইয়া বিভ্ভিক] । 

পান করি মহানন্দ পাইব অধিকা ॥ 

তুমি মোরে রুপা কর প্রসন্্ হইয়া! । 

দেখিব কবে ব! তাহা নয়ন ভরিয়া ॥ 

হে দেবি তুমি যবে বিলাল বিভ্রমে । 

কেলি কাস্তি যুক্ত হঞ!| হইবেক শ্রমে ॥ 

বিলাসে বিতুত তোমার স্বকুঞ্চিত কেশ । 

সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ ॥ 

মনের আনন্দে তাহ! করিব সংস্কার । 

কবে সে রচিয্না দিব কুন্তলের ভার+ ॥ 
কর্ণানন্দের কবির ‘এই অনুবাদ প্রধানত মূলাস্যায়ী | প্রীরাধার নুখাদুজে তাগুল 
অর্পণ করার কথা এবং শরুষণ কর্তৃক সেই তাখুল ছিনাই খাইবার কথা, 
অতঃপর কেলিক্লাস্ত শহাধার কেশ বিন্তাপের কথা কবি একান্ত বিশ্বন্ডভাবে অঙুবাদ 
করিয়াছেন, তবে দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ চহণে মৌলিক কল্রনা ছার! সামান্য বৈচিত্র্য 
আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। মূলে দররাধার মুগ্বাস্থজে তাুল অর্পণের কথাই বল! 
হইয়াছে, কিন্ত কর্ণানন্দে্ কবি তালের সঙ্গে স্থগন্ধি কপূর মিশাইপেন__ “তাম্বুল 
রচিগ। দিব স্থগন্ধি কপুরে’ উক্তি সংযোজন! করিয়!। এইকপ ত্রয়োদশ চরশের 
উক্কি_“মনের আনন্দে তাহ! করিব সংস্কার" কহ্রি মৌলিক সংযোজনা। 

কর্ণানন্দে ধৃত স্তবাবলী গ্রন্থের গ্লোক ও অঙ্গবাদ_ 

শ্মদ্রুপপাদ্দান্রোজ্ ধূলিমাতৈক সেবিনা 

কেনচিৎ গ্রথিত! পদৈনালাত্রের। তদাশ্রয়ৈ ॥ 
--শ্রমদ্‌ ক্ষপগোদ্বামীর পাদপদ্মৰূলি সেবনকারী কোন একজন কর্তৃক গ্রথিত এই 
সদ্মময়ী মাল! আত্রাপ করিবে সেইজন যে লেই শ্রী্পের পদাশয় গ্রহণ করিয়াছে। 


>। কর্ণানন্দ; ৰঃ লহ প্রঃ মঃ ২২৯৮৯/* পৃঃ ০১ক, ৰহ্বমপুৰ সংস্করণ পৃহ ০৪ 
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এই গ্রোকের যে অনুবাদ কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন তাহাতে মূল গ্রোকের 
ভাব অতি সংক্ষেপে ছয় চরণে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা 
ভ্রকূপের পাদপদ্ম ধূলির সেবন । 
কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রন্থন ॥ 
এই পদ্ধমালা গাথি আনন্দিত মন ৷ 
মনোহর মাল্যগন্ধ পাবে কোনজন ॥ 
ভীকূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। 
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপার ॥৯ 
এইরূপ অপর একটি গ্লোক ও অনুবাদ উদ্ধত হইল-__ 
গুরৌমগ্রে নাস প্রতুবর শচীগর্ভজ পদে 
স্বরূপে শরীরূপে গণ যুজি তদীয় প্রথমগ্রাজে । 
গিরীঙ্গে গান্ধব্বী সরপি মধুরার্ষ্যাং রজবনে 
অরে ভক্তে গোষ্ঠালগ়িষু পরমান্তাং মমরতি ॥২ 
গুরু, মন্ত্র, প্রভুবর শচীস্যত, স্বরূপ শরী্কপগণ সহিত সনাতন, গোবর্ধন, রাধা কুণ্ড, 
মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, ভক্ত এবং গোকুল বাসীর প্রতি আমার রতি প্রবলভাঝে 
হউক । 
এই চারিচরণ বিশিষ্ট গ্লোকের অনুবাদ কবি আটচরণে করিয়াছেন 


সুরু মন্ত্র আর রুষঃ নাম । 

অতি রসময় তন চৈতন্য গুপধাম ॥ 
স্বরূপ গোসাঞি আর শরকূপ গোসাঞিঃ | 
গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥ 
আগরীজ্র আর গান্ধবর্কী সরোবর । 
হ্রমখুরামগ্ল আর বৃন্দাবন স্থল ॥ 
প্রব্রজমগ্ুল আর ব্রজভক্ত জলে | 
পরমাস্থা রতি মোর এই সব স্থানে 0৩ 
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এই সব অনুবাদে কবি আক্ষরিক রীতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই 
বলিয়। আমাদের আলোচ্য যতুনন্দনের অগুবাদ রচনার রসাব্বাদ হইতে এইখানে 
আমরা বঞ্চিত । এই কর্ণানন্দ গ্রন্থে লোকের অনুবাদ সম্পর্কে আরও একটি কথা 
যে, বিদগ্চমাধব, ভক্কিরসামুত সিন্ধু, চৈতন্তচরিতামৃত, বৃহ গৌতমীয় তন্ত্র, বরাহ- 
পুরাণ, উজ্জল নীলমণি, ব্রক্ষসংহিতা, লখুভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থে যে 
সকল গ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, সেই সকল গ্ৰোকের কোন অন্তবাদ কবি করেন নাই । 
এই শ্লোকগুলি অনুবাদের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু তিনি এই কাজে অগ্রসর হুন 
নাই । শেইজন্যও মনে হয় কর্ণানন্দের অনুবাদগুলি যদি আমাদের আলোচ্য 
যন্ুনন্দনের রচন! হইত তাহা! হইলে কোন গ্লোকের অন্ুবাদই অঙ্গবাদে অনুরাগী 
সেই যদুনন্দনের নিকট উপেক্ষিত হইত ন!। অতএব এই গ্রন্থের গ্নোকের 
অমুবাদে আক্ষরিকত1, কবিত্ব শক্তির অভাব ও অনুবাদ স্পৃহ্ার অল্পত| দেখিয়া 
মনে হয় “কণীনন্দ' অপর কোন যছুনন্দলের রচন! ৷ 


কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচিত হুইয়াছে তৎকালীন বৈষ্ণব-শেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্খ্যের 
মহৎ জীবন এবং তাহার শাখাগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া । এই গ্রন্থ রচনার প্রধান 
প্রেরণাদাত শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে জানা 
যায় যে হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, যা 
“মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহ! পদ্জার করিবারে ॥১' ইহার পরে কবি বলিলেন__ 


প্রভু আজ্ঞাবাণী আর বৈষ্ণব আদেশ । 
মনোমধ্যে ইহ! আমি বুঝিচ্ছ বিশেষ ॥২ 


এই গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য ও তাহার শিশ্কাগণ সম্বন্ধে যে সব প্রসন্দের উল্লেখ 
পাওয়! যায় তাহার মধ্যে শিশ্কা রামচন্দ্র কবিরাজের প্রসঙ্গই বেশী। তৃতীয় নিধ্যাস 
বিশেষভাবে রামচন্দ্র গুণকীর্নে মুখরিত । এই নির্যাসটির শেষে স্পষ্টত তাহা 
উল্লিখিত হইয়াছে-_“ইতি রামচন্দ্র কবিরাজ্জ মহিম! বরন নাম তৃতীয় নির্ধ্যাস ।”৩ 
এই নির্ধ্যাসে দেখা যায় শ্রীনিবাস প্রভু আহার সমাপন কিয়! শিশ্কা রামচজ্বকে 





১) কর্ণালন্দ, বঃ নঃ গ্রহ মঃ ২২৯৯/০ পুঃ স্থ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃহ < 
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নিঙ্জ পরিত্যক্ত ভোজনাসনে উপবেশন করিতে এবং তাহার প্রদাদ গ্রহণ করিতে 
আজ্ঞ৷ করিলেন 


ভোজন সারিয়া প্রস্থ উঠিলেন তবে । 
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে ॥৯ 


বৈষ্ণব মতে গুরুর আসনে শিস্যের বসিবার অধিকার নাই । তবে শিশ্য যদি গুরুর' 
সমান যোগ্যতা লাভ করেন তবেই তাহার গুরুর আসনে বসিবার অধিকার জন্সায়। 
রামচন্দ্র প্রতি সেই যোগ্যত! ও মর্ধ্যাদ! প্রদান করা হুইয়াছে। গুরু আজ্ঞায় তিনি 
গুরুর আসনপীঠে বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিলেন _ 


প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র । 
বাঞ্ধনের বাটী আর প্রত্ু-জলপাত্র ॥ 

বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হইয়া। 
প্রভুর আজ্ঞ! বলি তাহা মস্তকে বান্ধিয়া ॥২ 


গুরুর আসনপীঠে বসিয়! শিশ্োর প্রসাদ গ্রহণ করিবার শা সপ্মত বিধির দৃষ্টান্ত 
চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থেও দেখা যায়। চৈতন্য মহাপ্রতু নীলাচলে অবস্থানকালে, 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজগৃহে মহাপ্রতুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভগবান শ্রীকুষে৷ নিবেদিত 
নৈবেদ্য ও আলনপীঠ চৈতন্যদেবের সেবায় নিবেদন করেন। কিন্তু মহাপ্রভু 
ব্রকুষের আসনপীঠে বসিয়া নিবেদিত নৈবেগ্ঘ-প্রসাদ গ্রহণ কর! অন্গচিত মনে 
করিলে সাবতৌম মহাশয় যে যুক্তি বিচার উপস্থিত করিলেন তাহাতে চৈতগ্যদেব 
সার্বভৌম মহাশক়েন সিন্ধান্ত মানিয়। লইয়া সেই আসন গ্রহণ করির! প্রসাদ গ্রহণ 
করেন , 


কুষের আসন পীঠ রাখ উঠাইর। । 

মোরে প্রসাদ দেহ তি পাত্রেতে করিয়া ॥ 
ভট্টাচার্য কহে প্রস্থ না কর বিন্য়। 

যে খাইবে তার শক্ক্যে ভোগ-সিন্ধ হর ॥ 





৯। কর্ণানন্দ, বঃ ন: প্রঃ মঃ ২:৮৯.৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৩৯ ? 
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না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রঙ্গনে । 
যার শক্ষ্যে ভোগসিন্ধ সেই তাহ। জানে ॥ 
এইতে! আসনে বলি করহু ভোজন । 

প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ 

ভট্ট কহে অন্র পীঠ সমান প্রসাদ । 

অত্র খাইবে পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ ॥ 
প্রন কহে ভাল কহিলে শাস্ব আজ্ঞ| হর । 
কুষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আব্বাদয় ॥৯ 


কর্ণানন্দের গ্রন্থকার রামচন্দ্র কবিরাজকে এই বিশেষ ভক্তের বা ভূত্যের মর্ধ্যাদা: 
দিয়াছেন। কিন্ত এই নিধ্যাসের অপর একটি বর্ণনা শীনিবাস অপেক্ষা! রামচঙ্ছের 
মহিমা আরও উদ্জ্ল। শীরাধারুফের জলকেলির বর্ণনা অংশে দেখা যায় শ্রীনিবাস 
যখন ধ্যানমগ্র হইস্স। জলকেলি লালা দশনি করেন তখন তিনি দেখিতে পান 
কেলিকালে জীরাধার নাসিকার বেসর যসুনাজলে সিক্স] পড়ে। যথা 


রাঁধারুফঃ জলকে লি মনেতে চিন্তিয়। | 
যসুনাতে দেখি লীলা। সখা বষ্ট হুইয়া ॥ 
নানান তরঙ্গে লীলা কনে ন! যায় । 
উনমত হইয়৷ যুদ্ধ করে যমুনায় ॥ 
কতভাবে কত সিন্ধু তাতে প্রকাশল1 । 
নাসার বেসর তাতে খাসয়া পাড়ল1 ॥ 
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে । 

না পাইয়া আভরণ হইল! ব্যাকুলে ॥ 


গ্রন্থকার বলেন শ্রনিবাসাচাধ্য শ্ররাধার নালিকার বেসর সন্ধান নিমিত্ত তিন দিন, 
ধ্যানে বসিয়্াছিলেন__'তিনদিন ধ্যানে ছিলা যাহার কারণ", কিন্ত তিনদিন ধ্যানে 
থাকিয়াও এই বেপর খুজিয়া পান লাই । অথচ রামচন্দ্র প্রভু দত্ত সিহদেহ লাভ 
করিয়া অল্প সময় মধ্যে সেই বেসর খুজিয়া পাইলেন । যথা 





১। চৈতঙ্তচরিভ্যাস্বত, পৃঃ ৬০২, পতিত হরেকৃঞ্চ সুখোপাধ্যাতব সম্পাদিত অন্থ । 
২। কৰ্ণালশ্দ, ৰঃ নহ শর সঃ ২২৮৯৫, পৃঃ ২ধখ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ <১ 
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প্রভুদত্ত সিদ্ধদেহ করি আরোপিত । 

জানিল সকল কাধ্য যেবা মনোনীত ॥ 

যমুনাতে আত্তরণ পদ চিহ্ৃপরে | 

পদ্মপত্ৰ ঢাকিয়াছে তাহার উপরে? ॥ 
শ্রন্থকার এইখানে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে জনিবাপ অপেক্ষ! ক্ষমতাশালী করিয়া 
দেখাইয়াছেন, অন্য কোন প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এইরূপে 
রামচচ্দরকে শ্রীনিবাস হইতে বড় করিয়া দেখান হয় নাই। ভক্তি রতাকর, 
প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে 
বুঝিতে পার! যায় তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে শরীনিবাসই শ্রেষ্ঠ সন্মান পাইয়াছিলেন। 
সেইস্থলে, রামচচ্ছরের চরিত্রকে অধিকতর মহিমা সম্পন্ন করিয়া চিত্রিত করার কারণ 
হিসাবে কর্ণানন্দ প্রণেতার গুরু হেমলত! ঠাকুরাণীর কোন নির্দেশ আছে কিনা 
তাহাও ভাবিবার বিষয় । কেননা, রামচন্দ্র ও হেমলত! উভয়েই রাগানুগাঁমার্গের 
সাধক ছিলেন। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি পদ হইতে হেমল?! ঠাকুরাণীর রাগাঙ্গগা- 
মার্গে অশুরাগের সন্ধান পাওয়া! যায়। ‘রসের চাতুরী’-র তিনি সমর্থক-_ 

হেমলতা কহে এইত সার 

চাতরী সমান নাহিক আর ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ যে রাগান্থগামার্গে অনুরাগী ছিলেন তাহা তাহার পদরচনার মধ্য 
দিয়! সন্ধান পাওয়া যায় এবং উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি পু থিতেও তাহাকে রাগমার্গের 
সাধক চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করা হুইয়াছে_ 


প্রামচজ্দ্র কবিরাজ প্রেমের সাগর । 
পুর্বে ছিল চণ্ডীদাস রসের গাঁগর ॥৩ 


রামচন্দ্র ও হেমলতা একই মার্গের সাধক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক 
গড়িয়া উঠিয়াছিল মনে করিলে কল্পনা করা যায় যে হেমলতার নির্দেশে কর্ণানন্দের 
কবি রামচজ্জকে এক্ধপ বড় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন ॥ কিন্ত ইহা মনে করা 


১। কর্ণানশা, বঃ লঃ প্রঃ মঃ ২২৮২৫, পৃঃ হ৪ক, বহরমপুর সং্বরণ, পৃঃ হন 
২1 উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্যকরী বিবরণী ২, পূঃ ১৪৫ । 
৩। ডাঃ সুকুমার সেন প্রশীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরাধ 
পৃঃ ৯৮ ভষ্টব্য । 
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সঙ্গত নয় যে বৈষ্ণবসমাচ্জে বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রীনিবাস অপেক্ষ। স্ব প্রসিদ্ধ ামচন্দ্রকে 
বড় করিয়! দেখাইবার জন্য হেমলতা! নির্দেশ দিবেন | যিনি গুরুর আসনে বলিয়া 
শিশ্যকে ঠিক পথে চালিত করেন তাহার পক্ষে এরূপ একটি অযথার্থ বিষয়কে 
প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব রামচন্দ্রকে শ্রীনিবাস অপেক্ষা বড় করিয়া 
দেখানর পক্ষে একমাত্র যুক্তি যে যহুনন্দনের ভপিতার অন্তরালে থাকিয়া! রামচকন্দের 
অনুরাগী অপর কোন কবি রামচন্দ্রের গুণগান করিক্সাছেন । 
কর্ণানন্দে বৈষ্ণব মহাজন রচিত যে কয়টি পদরত দেখ! যায়, তাহার মধ্যে প্রথম 
নির্ধ্যাসে রাজ! বীর হাশ্বীর ভপিতাযুক্ত_প্রস্ু মোর শ্রীনিবাস’ এবং “গুনগো মরম 
সখী’ এই দুইটি পদ, চতুর্থ নিষ্যালে চৈতন্য চরিতামৃতে রচিত কুদস কবিরাজ করত 
‘আমি রুষ্ণপদ দাসী' পদ এবং ষষ্ঠ নিরধ্যাসে প্রীনিবাস আচার্ধ্যের ভণিতাযুক্ত_ 
এপ্রেমক পুরী শুন গুণমঞ্চরী’ এবং ‘তুছ গুপমঞ্জরী রূপে গুণে আগরী' পদ পাওয়া 
যায়। কিন্ত আশ্চৰ্য্য এই যে যতুনন্দন দাসের ভনিতায় কোন পদ এই গ্রন্থে 
নাই। গ্রন্থকার যদি আমাদের আলোচ্য অন্যাদক ও পদকর্তা যদুনন্দন দাস 
হইতেন তাহা! হইলে নিজেও কিছু পদ রচনা করিতেন এই গ্রন্থে । কেননা, দেখ! 
যায় আলোচ্য যহ্ুনন্দন পদরচনা-প্রীতিহেতু অগ্রবাদ গ্রন্থে অবকাশ অশ্লারে 
শোকের অনুবাদের অতিরিক্ত মৌলিক পদ রচনা ক্ররিয়াছেন। দৃষ্টাস্তদ্থরূপ 
গোবিন্দলীলাম্বত-অস্বাদ গ্রন্থ হইতে একটি পদ উদ্ধত হইল-_ 
সখি হে, দেখ রাই অভিসার । 
চান্দের কিরণ ত  '  কুলিয়া! চলিল জঙ্গ 
চিনিতে শকতি হয় কার ॥ এর ॥ 
বয়স কিশোরী ধনি তপ্ত কাঞ্চন জিনি 
বরণ স্থবর্ণ সিত সাজে। 
কষ প্রেম ভরে ধনি মন্থর গমন জানি 
তাহা হেরি গজ পায় লাজে ॥ 
প্রতি অঙ্গে প্রতিক্ষণ প্রতিবিদ্ব অঙ্গপম 
ঝলকায় যেন সৌদামিনী । 
দঃ পদ যুগ যাহা ধরে কত কত রুহ ভরে 
হাসিতে খসয়ে মণি জানি+ ॥ 
>। গোৰিন্দলীলাম্বত, HEL SR ১: 4 
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কর্ণীনন্দের সপ্তম নিষ্যাসে গৌঁড়দেশে প্রেরিত বৈষ্ণব গ্রন্থচরি যাওয়ার সংবাদ 
প্রাপ্তিতে রষণদাস কবিরাজের দুঃখ হওয়ায় তাহার প্রাণ ত্যাগের যে তথ্য পরিবেশিত 
হইয়াছে, সেই তথ্যের মধ্যে কতটা যৌক্তিকতা আছে তাহাও ভাবিবার বিষয় । 
আত্মহত্যার প্রয়াস বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ । বৈষ্যবের আদর্শ__“তরোরিব সহিষ্ণু” 
হওয়!। করুষণদাস গোস্বামী পরম বৈষ্ণব, অধিকন্ত, পরম বিজ্ঞ ও ঈশ্বরে নির্ভরশীল 
তাহার মত ব্যক্তির পক্ষে কুণ্ডে ঝাপ দিয়া আত্মত্যাগের চেষ্টা করার মত চঞ্চলতা 
সম্ভব নয়। তবে ইহারও যে ব্যতিক্রম আছে তাহা! প্রমাণিত হয় একটি তথ্যে, 
যেখানে কুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগডরু রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের 
শিক্ষাগুরু স্বরূপ গোস্বামীর অস্তর্ধানের পর বেদন। কাতর হইয়! “ভৃগুপাত'১ দ্বারা 
দেহত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন । যথা__ 


মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস । 
সর্ব ত্যাগি কৈল প্ৰভুত্ব পদতলে বাস ॥ 
প্রভু সমপিল তারে স্বরূপের হাথে । 
প্রভুর গুপ্ত সেব! কৈল শ্বরূপের সাথে ॥ 
ষোড়শ বৎসর কৈল অস্তরঙ্গ সেবন । 
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়! । 
গোবদ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ 
এইত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে । 
আসি রূপ সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ 
তবে ছুই ভাই তারে মরিতে না দিল । 
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ৪২. 


ববষ্ণবের পক্ষে আত্মহত্যার প্রয়াসের এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলেও ক্ষ্ণদাস কবিরাজের 
পক্ষে গ্রন্থ-চুরি সংবাদে আত্মত্যাগের প্রশ্নাস যে অযৌক্তিক তাহার স্বপক্ষে আরও 
বলা যায় যে কঞ্চদাস কবিরাজ যে সব গ্রন্থের শোকে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন সেই সব গ্রন্থের অনুলিপি বৃন্দাবনে না থাকার কথা নয়। ব্রঙ্গ- 


৯। পর্বতেন্ উচ্চ স্থান হইতে পতন । 
_ 4! চৈতজ্ঞচরিতাস্থত। পৃঃ ৯২, পতিত হরেকুকষ সুখোপাখ্যান়্ সম্প দিত গ্রস্থ । 
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সগ্ডলের বৈষ্ণব-নির্দেশে যে সব অমূল্য বৈষ্ণব সাহিত্য স্থুষ্টি হইল, ব্রজবাসীদের 
আপশ্বাদনের নিমিত্ত ব্রঙ্ছধামে তাহার কোন অঙ্গলিপি থাকিবে না এমন যুক্তি সঙ্গত 
নয়। অতএব গ্রন্থ শোকে কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দেহত্যাগ প্রচেষ্টার যে 
বিবরণ প্রেমবিলান গ্রন্থের অনুদারে কর্ণানন্দে বনিত হইয়াছে তাহার মূলে কোন 
যুক্তি নাই। ভক্তি রত্রাকর, নরোত্তম-বিলাস ও অঙ্গরাগবলী গ্রন্থেও এই বিবরণ 
নাই। 'অতএব কর্ণানন্দে বণিত প্রীরুষ্*দাস কবিরাজের আত্মহত্যার চেষ্টার 
বিবরণ ভিত্তিহীন মনে হয় । অনুবাদক যদুনন্দন যদি কর্ণানন্দ রচনা করিতেন 
তিনি এইরূপ একটি ভিত্তিহীন সংবাদ পরিবেষণ করিতেন ন!। কেননা, তিনি 
প্রায় রুষণ্দাস কবিরাজের সম-সাময়িক কালের মানষ। রুষ্ত্দাস কবিরাজের জন্ম- 
রাধা-গোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের মতে ১৫২৮ খ্রষ্টান্দ। সার যহুনাথ 
সরকারের মতে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ গণ্য হয়। অনুবাদক যদুনন্দন দাসও যোডশ-সপ্চদশ 


শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের মানুষ । করুষ্ণদাস কবিরাজ যে দীর্ঘজীবি ছিলেন তাহ 
তিনি নিজেই চৈতন্য চরতামূতে উল্লেখ করিয়াছেন 


বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির | 
হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির> ॥ 


কবির বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্তচরিতামৃত রচিত হইলে গ্রন্থ রচনার কাল যোডপ 
শতাব্দীর শেষ পাদ ধর! যায়। অন্বাদক যদুনন্দন যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর 
কবি হওয়ায় সেই সময়ে বিদ্বান ছিলেন। কাজেই দীর্ঘজীবী কথি 
ক্রফদাস কবিরাজের জীবন ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে সঠিক বিববণ এই 
যহুনন্দনের অজান! থাকিবার কথা নগ্ন। তিনি যে কুষদাস সম্বন্ধে এইরূপ 
একটি অযৌক্তিক বিষ বর্ণনা করিবেন তাহ! মনে হয় না। অপরপক্ষে 
কর্ণানন্দ প্রণেত। যহুনন্দন যে কষ্ণনাস কবিরাজের সম-সাময়িক কবি ছিলেন 
ন! তাহা গ্রন্থের অযৌক্তিক উক্তি হইতেও অনুমান কর। যায় । এবং তিনি যে 


ভ্রানিবাস আচাধ্যেরগ সমসাময়িক ছিলেন ন! তাহা ও এই উক্তি হইতে মনে কর 
যাইতে পারে__ 


ঠাকুর মহাশক্স যেবা করিল বর্ণন । 
কর্ণপুর কবিরাজ ঘা কৈল রচন & 





>। টৈতপ্তচরিতাস্বত, পৃহ *২*, পণ্ডিত হবেও ক নুখোপাধ্যায় সম্পাি ভ গ্রস্থ। 
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এই ছুই মহাশয়ের শ্লোক অহুসারে ৷ 
মোর প্রভুর আজ্ঞা তাহা! পয়ার কক্সিবারে৯ ॥ 


“তুই মহাশগ্রের শ্লোক স্বসুসারে’ গ্রন্থ রচনা করার উল্লেখ থাকায় আপাতত মনে 
হয় তিনি শ্রীনিবাসকে প্রত্যক্ষ করেন নাই । কিন্তু এমন হওয়াও সম্ভব যে তিনি 
নিজের দেখা-শুনার উপর প্রমাণের ভার না রাখিয়া প্রীনিবাসের বন্ধু দুই প্রামাণিক 
লেখকের দোহাই দিয়াছেন । তবে সম-সাময়িক ব্যক্তি হইলেই যে সাক্ষাত 
পরিচয় থাকিবে এখনও সব সময়ে সম্ভব নস্গ। বাসস্থানের দূরত্ব, শারীরিক 
অসামর্থত! প্রভৃতি কারণ সাক্ষাতের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্ত এই 
যুক্তিও এইস্থলে বিশেষ কাধ্যকনী মনে হয়না । কেনন! শ্রীনিবাস আচার্য্য বাস 
করিতেন কাটোর! হইতে দুই মাইল ও শ্রাধণ্ড হইতে তিন মাইল দুরে অবস্থিত 
যাজিগ্রামে । কর্ণানন্দের যদুনন্দন যে বু'ধইপাড়ায় শ্রীমতীর নিকট থাঁকিতেন সেই 
বুধইপাড়। যাজিগ্রামের কাছাকাছি ভগবানগোলা স্টেশনের নিকটবতী। শারীরিক 
[দিক হুইতে স্থানান্তরে গমনে যছুনন্দনের কোন স্মসামর্থয ছিল বলিগ্া কোন 
গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কিন্ত শ্রীনিবাসের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল কিনা 
তাহার সন্ধান কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কর্ণানন্দের__“ছুই মহাশয়ের শ্লোক 
অনুসারে” এবং 'ভ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল’ উক্কিগুলি এই কথাই 
মনে করাইয়া দেয় খে শ্রীনিবাস আভার্যের সহিত তাহার যোগাযোগ ঘটে নাই। 
সম্ভবত পরবর্তীকালের কবি ছিলেন তিনি, নতুবা তৎকালীন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
হিসাবে এবং তাহার নিজপগুরুর পৃজনীয় পিত! হিসাবে নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী 
প্রনিবাসকে দর্শন না করার আর কোন কারণ খুজিয়া পাওয়। যায় না। তিনি 
যদ্দি শ্রীনিবাস আচার্ধ্যের পরবর্তী হন তাহ! হইলে শ্রীনিবাস হইতে বয়োজেষ্ঠ 
প্রুষ্দাস গোস্বামীর অনেক পরবর্তী হইবেন । অতএব তাহার পক্ষে শীরুষ্দাস 
সম্পকিত গ্রন্থ বিষয়ক ঘটনাটি সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থ 
পরবর্তীকালে অপর কোন যদুনন্দন কর্তৃক রচিত ইহ! মনে করিবার পক্ষে আর 
একটি যুক্তি এই যে, আজ পর্বস্ত যে কয়টি কর্ণানন্দ পুঁথি পাওয়া! গিয়াছে, তাহার 
কোনটিরই লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ে 
প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২৫৩৫ সংখ্যক পু'থির লিপিকাল অস্লিখিত । কিন্তু বরাহনগর 


১॥ কর্ণালন্দ, বঃ নঃ গ্রহ মঃ ২২৯৯/০, পৃঃ স্থ; বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ <। 
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গ্রন্থমন্দিরে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২২৮৯/ সংখ্যক পথির লিপিকাল ১২১৫ সাল। 
বঙ্ীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত কর্ণানন্দ ২৮৬* পুঁথি সংখ্যার লিপিকাল ১২৪২ 
সাল । 

কর্ণানন্দের ভাষ! সহজ, সরল ও বিবরণাস্মক । এই পপ্যগ্রস্থে কবিত্ব প্রকাশের 
বিশেষ কোন চেষ্টা- দেখা যার না। কিন্ত বন্ত বিন্যাসে, শব্দচয়ন প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রয়োগে কবির যে স্বকীয় রীতি লক্ষ্য কর! যায় তাহাতে কবির ভাবাবেগ 
প্রবণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কবি আবেগ ও উৎকঠ প্রকাশ করিতে যাইয়া 
বারবার একই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । যথ1 


“আবেশে অবশ ভইয়া করে হায় হার’ ।৯ 
“কি করিলে বিধি বলি করে হার হায় ।২ 
‘নাশাতে অঙ্গলি ধরি করে হায় হায়' ৩ 
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায়’ ।৪ 
“হায় হায় করে কত বিলাপ করিয়া" ॥* 
‘হায় হায় করি কত করে ্রন্দন' 1৯ 
‘হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব’ | 
‘গড়াগড়ি করে ভূষে করে হান্ধ হায়" ।৮ 
“রামচন্দ্র রামচন্দ্র বলি করে হায় হায়’ ।৯ 
“হায় হার কি মাধুর্য) কৈল আস্বাদন ১০ 


একই নিখ্যাসের ১৬-১৯ পৃষ্ঠা মধ্যে 'আটিবার এবং ২৫ হইতে ২৬ পৃষ্ঠা মধ্যে দুইবার 
‘হায় হাক্স' উক্তি প্রয়োগ করা হইস্াছ্ছে । কবি তাহার বক্তব্য বিষয় অঙ্সারে 
কাব্যে ব! রচনায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ভাষার গাঢ়তা! বা গভীর অস্থভুতি 

১ কর্ণানশ্দ, বঃ 








[£ ১৬খ, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ৩১ 
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তি বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


প্রকাশের জন্য উপযুক্ত একই শব্দ বারবার গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্ত তাহা 
শ্রুতিকটু না হুয় তাহাও বিবেচনা করিতে হয় । এইস্থলে অত্যধিক ‘হায় হায়” 
শব্দ শ্রুতিমধুর না হুইয়া শ্রুতিকটু হইয়াছে বল! যায় । অতএব শব্দ সংযোজনে 
কবির এইখানে পুনরুক্তি দোষ লক্ষ্য করা যায়। শব্দ সম্পদের দিক হইতে. 
কবির দৈন্তত! লক্ষ্যণীয়। একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর! হইল__ 


মাতার সেবক ছুহে ঈশ্বনীর অন্থপেবক । 
ইহার সভার যত শিশ্বা অনেক ॥৯ 


“যত শিশ্ন’ কথাটি আসিয়াছে অনেক শিষ্য প্রসঙ্গে । শিশ্বা সংখ্যার আধিক্য বুঝাইতে 
“সকল অনেক’ শব্দ প্রয়োগ ককিয়াছেন। ‘সকল’ বলিয়া! পরে ‘অনেক’ বলায় 
শব্দের মূল্যমান কিছুট! কমিক্স গিয়াছে। আবেগ প্রবণতা হইতে যেখানে শব্দ 
প্রয়োগের দ্বার! শিশ্যাধিক্য বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, শব্দের দৈন্যত| হেতু শব্দ 
প্রয়োগ দোষে তাহ! লঘু হুইর! পড়িয়াছে । 


কর্ণানন্দে কবির কবিত্ব শক্তি প্রসঙ্গে ভাষা, ছন্দ, রস প্রভৃতি কাব্যোৎকখের 
উপকরণগুলির পর্ধ্যালোচন! করিলে লক্ষ্য করা যার কবি প্রধানত অনলগ্লত ভাষায় 
পদ্য রচনা! করিয়াছেন, ব্যঞ্জনার চেষ্টাও বিরল। কিন্তু সেইজন্য ইহাতে কবিতার 
_ মৰ্য্যাদ! রক্ষা পায় নাই ইহা! বল! চলে ন! । কেননা, অলঙ্কার, ব্রন ব/তিরেকে ও 
ছন্দ, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে যে একটি সুর ধ্বনিত হয় তাহাতেও কাব্যরূপ গড়িয়া 
উঠিতে পারে। কিন্ত তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। 
কর্ণানন্দকেও সেই অনুসারে উৎরুষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা চলে ন! । তবে কবির দুই 
একস্থলে অলঙ্কার প্রয়োগের চেষ্টাও দেখা যায়। যথা_ 


কলি রবি তাপে দগ্ধ জীব শস্তগণ । 
কুক প্রেমামবৃত বৃষ্টে পাইল জীবন ॥ 
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া । 
ভকত ময়ূর নাচে মাতিয়া মাতিয়া ॥২ 





৯ কর্ণালন্দ, কঃ বিঃ ২৩৪, পৃঃ >*ক 
২। ক্র ৰঃ লঃ প্রঃ মঃ ২২৮৯৯, পৃষ্ঠা হখ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃষ্ঠা = 
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বেড়িয়াত কুষ্ণচচ্ছে যত গোপীগণ । 
মেঘেতে বেড়িল যেন তড়িতের গণ ।৯ 


এইখানে বিষগ্বস্থ অনুসারে সাদৃহ্যজনিত__উপমা অলঙ্কারের, এবং সাদৃশ্যের 
সংশয়জনিত ‘যেন’ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের স্বন্দর প্রয়োগ দেখা যাঁস। শ্ীরুষ্ণের দেহ 
বর্ণের সঙ্গে কালোমেঘের এবং তড়িতের সঙ্গে ব্রজগোপাগশের উপম! প্রয়োগ যেমন 
সৌন্দর্য্য আনরন করিয়াছে, সেইরূপ প্রথর স্র্ধ্যতাপের সঙ্গে কলি-তাপের তুলনা» 
শস্বোর সঙ্গে জীব শস্যের তুলনা এবং বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল তাপস্রিদ্ধকারী বাদলের সঙ্গে 
তুলিত হুওয়ায় বিশেষ সৌন্দর্য স্থটি হইয়াছে | ছন্দের ক্ষেত্রে কবির কোন 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না, পারের প্রচলিত নিম অঙ্রসারে দুই চঃণাস্তিক মিল বিশিষ্ট 
পঢ়নারে সমগ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ত্রিপদী বা চৌপদী পক্সারের ব্যবহার না থাকায় 
বৈচিত্র্যহ্ধীনতার দরুণ ইহা ‘একঘেরে' মনে হয়। কর্ণানন্দের রস শান্তরস । 
কেননা, ইহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের স্থর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমানভাবে 
প্রবাহিত হইয়াছে এবং এই রস-রূপ ভক্ত পাঠকের চিত্তে অঙ্রপ্রেরণ! আনিতেও 
সক্ষম । তথাপি অনুবাদক যদুনন্দনের শান্তরস পরিবেষণে যে রস ব্যঞ্জনার সৌন্দধ্য 
প্রকাশ পান্স কর্ণানন্দের কবির সেইরূপ কৃতিত্ব লক্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত প্রর্কপ 
উভয় কবির রচনা উপস্থিত করা গেল__ 


অপার ভজন যার না পারি কহিতে | 
সদামগ্র রহে যিহে! মানস সেবাতে ॥ 
লক্ষ্য হরিনাম যিহে! করেন গ্রহণ । 
এই মতে রহে হিহে! স্থখাবিষ্ট মন ॥২ 


কর্ণানন্দের কবি ভজন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে যাইস্স সংক্ষেপে বলিলেন-_ ‘অপার 
ভজন’, এই অপার ভজনের বর্ণন! দিতে কবি বাক্যহারা, তাই বলিলেন ‘না পারি 
কহিতে’ । ভজ্জনাকারী যে লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিয়া “মানল সেবাতে' মঞ্জ হইয়া 
“সুখাবিষ্ট' হইয়া থাকেন এই বিবরণাত্মক উক্তিই কর্ণানন্দের কবি করিয়াছেন 
মাত্র। আলঙ্কারিক প্রয়োগ বা শব্দার্থকে অতিক্রম করিয়া কোন রস ব্যঞ্জনার 








৯। কর্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রহ মঃ ২২৮২/ পৃঃ ১৭ক, কঃ বি: 


পৃষ্ঠা ৩১ । 


২। কর্ণানন্দ, 





০০০ ১৯, বহরমপুর সংস্করণ; 


গ্রহ মহ ২২৮৯/৫, পৃষ্ঠা এক, বহরমপুর সংস্করণ পৃ ১২ । 











২০৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


প্রকাশ এইখানে নাই । অপর পক্ষে অন্তবাদক যদুনন্দন ভজন! করিবার জন্য যে 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন 


সব ত্যাজি ভজিব ইহারে। 


রাসমধ্যে ব্রজনারী অপাঙ্গে রেখার সারি 
নিরস্তর অভ্যাসয়ে যারে ধ্রু ॥ 
নয়নের অস্ত যত অনঙ্গ নালিকামত 
কিছু দূরে রহি স্থখাসিন্ু। 
পান করে অবিরত তৃষিত অঙ্গনা কত 
যেন নাহি পায় একবিন্দু ॥ 
কিছ! বিচ্ছেদের ভয়ে নদী যেন নেত্রে বহে 
ক্ষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা । 
তাহার অভ্যাস কাজে অঙ্গন! নেত্রাস্ত সাজে 


নিমেষ পড়িতে নাহি ক্ষম|> ॥ 


ভ্রুষ্কে যেমন করিয়া অ্রজ রমশীগণ নিরস্তর ভজ্জন| করেন, সেইভাবে কবি 
যদুনন্দন ভজনা করিবেন । “সবত্যজি ভজিব ইহারে' এইখানে ভজনা রীতিতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । কণানন্দের কবি যেখানে ‘অপার’ এবং ‘না 
পারি কহিতে' বলিয়াছেন, যদুনন্দন সেইস্থলে বিস্তারমূলকভাবে ভজনার কথা 
বলিয়াছেন । ইহা ব্যতীত, স্বধাসিন্ধ, নদী প্রভৃতি শব্দে উপমা অলঙ্কার, অঙ্গনা- 
গণের তষগা, অশ্রু" বিচ্ছেদাশস্ধ। প্রভৃতি অঙ্রভাবগুলির ব্যঞ্রনা কবিতায় রসপুষ্টি 
করিয়াছে । এই যদুনন্দনের সমগ্র কাব্যকুতিতেই প্রায় এইরূপ অলঙ্কার, শব্দ-চাতুর্য্য, 
গঠনচাতুর্য লক্ষ্য কর! যায় । কিন্ত কর্ণানন্দে কাব্যোচিত কোন সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
লা থাকায় মনে হয় এই গ্রন্থ অঙ্গবাদক যদুনন্দনের রচনা নয় । তবে যদি বলা যায় 
কর্ণানন্দের কবি বার্দ্ধক্য জীবনের ৭* বৎসর বয়সের কালে যে সময়ে কর্ণানন্দ রচনা 
করিয়াছেন সে সময়ে তাহার প্রতিভা ক্ষীণ হইয়! 'আসিগ্গাছিল বলিয়া কর্ণানন্দ 
রচনায় বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর নাই । কিন্ত চৈতন্য চরিতাম্বৃত গ্রন্থে ইহার ব্যতিক্রম 
লক্ষ্য করা যায় । চৈতন্য চরিভামৃতে কবিত্ব, ওতিহাসিকত, রসজতা, দার্শনিক 
তন্ববিচার প্রভৃতি বিবয়ে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে 


৯) জীকৃষ্ণকৰ্ণাম্বৃতত কঃ বিঃ ৩৭০৬, পৃঃ ৯০ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২১ 


পারা যায় “বৃদ্ধ জরাতুর' হইলেও কুক্দাস কবিরাজের রচনাশক্তি সেই সময়েও প্রখর 
ছিল। কিন্ত বৃন্ধ বয়সে এইরুপ প্রতিভা! খুবই বিরল । তবে বার্ধক্য মানুষের অনেক 
কিছু হরণ করিলেও তাহার আকুতি প্রক্কতির কিছু সাদৃশ্য রাখিয়া যায়, সেজন্য 
আমরা পূর্ব দৃষ্ট কম বয়স্ক মাহ্বকে পুনরাক্গ বার্ধক্য অবস্থায় দেখিলেও তাহার 
দেহগঠন ভঙ্গি, দৃষ্টি ভঙ্গি, বাক্যভঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে তাহাকে চিনিয়া লইতে 
পারি। তেমনই বার্ধক্যের রচনাতেও কবির কম বয়সের উজ্জল প্রতিভার কিছু 
স্বাক্ষর থাকিবারই কথা । কিন্ক কর্ণানন্দের কবির রচনায় সেইক্সপ কোন চিহ্ন 
নাই। অন্বাদক যদুনন্দনের রচনারীতির সাবলীল গতিপ্রবাহ, ভাষার মাধুর্য, 
বাক্শিল প্রদ্ৃতি স্থকৌশলের কোন লক্ষণই ইহাতে দৃষ্ট হয় না। এইজন্য কর্ণানন্দ 
্রস্থ অ্বাঁদক যদুনন্দন কর্তৃক রচিত হইয়াছে বলিতে সংশয় উপস্থিতহয় । 





হরিভত্তি চক্দাস্থুত 
হুরিভক্তি চন্দরাম্ৃত নামে পুস্তিকাটি যদুনন্দন দাস রচন| করিয়াছেন। ইহা 
কবির মৌলিক রচন!। এই পুস্তিকার কোন স্থানে কবি আত্মপরিচয় প্রদান 
করেন নাই । তবে যদুনন্দন দাস নাম অনুসারে পুন্তিকাটি আমাদের আলোচ্য 
যদুনন্দন দাসের রচনার মধ্যে গণ্য করা হইল । পাঁচ পত্র বিশিষ্ট এই পুস্তিকাটি 
পাচালির আকারে রচিত। গ্রস্থারস্ডে কবি নিজগুরু, চৈতন্তদেব এবং অপর 
বৈষ্ণব মহাজনদিগকে বন্দন! করিয়াছেন__ 
শ্রগুরু শরীপাদ পদ্ম অধমে বন্দিয়ে । 
যাহা হৈতে সকল অভীষ্ট সিন্ধ হয়ে ॥ 
বন্দন! করিব রষ্ণ চৈতন্থা চরণ । 
যাহা হৈতে বিশ্ন নাশ অভীষ্ট লম্ভন ॥ 
বন্দিব শ্রীনিত্যানন্দ দয়ার সাগর । 
গোর প্রেমে গরগর যাহার অস্তর ৷ 
বন্দিব প্রঅগ্থৈত্য আচাৰ্য ঠাকুর । 
যাহা হৈতে মিলে (প্রেমভক্তি প্রচুর ॥ 
এককালে বন্দিব সব বৈষ্ণব চরণ। 
ব্যাজ হয় একে একে করিতে বন্দন? ॥ 


এই পু্তিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এই ছুঃখময় সংসারের অসারতা প্রতিপন্ন 
করা এবং এই সংসাররূপ কারাগার হইতে জীবের উদ্ধার পাইতে হইলে রুঃ ভনই 
যে একমাত্র পথ তাহা বলা । যখা__ 

ধনজন তরুণী বিলাস আদি যত। 

সংসার ইবভোগ এই সকল অনিত্য ॥ 

স্বুদ্ধি যে জন হয়ে বিচারয়ে সেই । 

কুষ্ককে ভজন করে সংসারেতে রই২ ॥ 





> হুরিভক্কি চন্দান্বতত--ক বিঃ ৩৪+৯, পৃঃ ৯, লিপিকাল ১৮৬ সাল 
খা ও সিনা SA CEE) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২৩ 


কুক নামের মহিম! প্রতিপাদন করিতে যাইর! কবি বলিরাছেন_ 

ক্ষ্ণ নাম স্মরণে যতেক পাপ নাশে ॥ 

মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে ॥ 

আর কিছু কহি তাহ! শুন মন দিয়া । 

অবঙ্গা না কর জানি পাঁচালি বলিয়া? ॥ 
এই পাচালিতে কবি মাতৃগর্ভে জীবের জ্বীবনের সুচনা হইতে আরম্ভ করিয়া 
সংসারের কূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী সমুদয় জীবন পর্য্যন্ত যে অনস্ত ‘দুঃখের সাগরে? 
পড়িয়! জীব কষ্ট ভোগ করে তাহা! নানাভাবে প্রকাশ করিয়া মানবের জ্ঞান চক্ষ 
উন্নীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই ছুঃপময় জীবন 
হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় হইল সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভঙ্গনা করা এবং 
যে জন এই পন্থা অবলঙ্গন করিবেন তিনি ‘পত্ডিত'রূপে গণ্য হুইবেন এবং এই 
মহাজনের পন্থা! অন্লরণ করিয়া! পতিতজ্জনও নিপ্তার পাইতে পারিবে । যথ!_ 

এ জীবের আর কোন মতে স্থখ নাঞী। 

যে মতে থাকুক সদ! রহে দুঃখ পাই ॥ 

বরঞ্চ যেজন রহে সংসার ছাড়িয়া । 

ক্ুষণকে ভজন করে একান্ত হইয়! ॥ 

পরম পত্তিত বলি কহিতে তাহারে । 

তাহার দর্শনে সব পতিত নিন্তাবে ॥২ 
কবি জীবকে সংপন্ামর্শ প্রদান করিয়া! ইহাও বলিতেছেন যে সময় থাকিতে রূষ্ণ 
ভঙ্গনা করাই যুক্কিসঙ্গত। কেননা, মানুষ যখন সংসারে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়ায় 
কাতর হইয়! অবশেষে ‘সংসার মিথ্যা" মনে করিয়া সংসার-বাসনা ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণ ভজনা! করিতে চার, তথন আর মন রুষ্ক ভঙ্জনায় নিৰিষ্ট হইতে 
পারে না, কারণ তখন-_“ব্যাধি যে সেধানে তথ! সদ। থাকে মন’, পেই জন্য কবি 
ঝলিতেছেন__. 

অতএব প্রাণী সুস্থ থাক এযাবত। 

বিচারিয়! ক্ষণ মন করসে ভাবত ৪৩ 








১) হুরিভক্র চন্দাস্ৃত--কঃ বি ৩৪৭৯, পৃঃ ২ লিপিকাল ১-৮৬ সাল 
ই ৩৪৭৯, পৃহ পথ 
=» =» তু 
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এই পত্রিকায় আর একটি বিবন্ত লক্ষা কর! যায় যে কবি যহুনন্দন বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রতিই বিশেষ আস্থবান, কেননা! তিনি মনে করেন অবৈষ্ণব গুরুর নিকট কু মত 
গ্রহণ করিলে শিশ্বোর নরকে পতন হুর, তবে শিস্য যদি তখন অবৈষব গুরুকে ত্যাগ 
করিম! অপত্তিত সহৈষণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করেন তাহ! হইলে তাহার মঙ্গল 
হইবে 
5g অবৈষ্ণব স্থানে যদি রুষ্ণমন্তর লয়। 
সদ্গতি না হয় তার নরকে পড়য় ॥ 
তবে সেই অবৈষ্ণব গুরু তিয়াগিয়া । 
সহ্ৈ্ণব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া! ॥ 
যদি বা বৈষ্ণব গুরু না হয় পত্তিত। 
তথাপি তাহারে ত্যাগ নহেত উচিত ॥> 
কবির মতে, ধর্মজীবনের পথে পান্তিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণবতার আদর্শ অহুসরণ করাই 
শেয়স্বর । সেইজন্য কম পন্ডিত বৈষ্যবগুরুকে হিশ্বাসপূর্কাক গ্রহণ করার কথা 
বলিয়াছেন । 
কবির রচনাশক্তির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই রচনার মূল ভাব শাস্ত রসের 
মধ্য দিয়া যে সৰ্ক্ৈশ্বর্্যশালী শরকফচকে একমাত্র আরাধ্যরূপে গণ) করিয়া বিষয় 
বাসন! ত্যাগ করিয়া একান্ত নিষ্ঠাতরে শ্রীরুফ-আরাধনার কথা বল! £ইয়াছে, 
“তাহাতে স্থায়ীভাবে ‘শম' এর রলপরিণতি ভক্তিরসের স্রন্দর প্রকাশে বক্তব্য সমুচিত 
- ভাবে ব্যক্ত হওয়ায় কবির রচন! শক্তির প্রশংসা ও কর! যায়। পান্ডিত) ও কবিত্ব 
প্রকাশেও কবির ক্রুতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমেও কবি ধ্বনি, 
শব্দ, অলঙ্কার প্রভূতির স্বসামঞ্র্ত পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া রচনায় রস-পরিণতি ও কাব্য 
সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। একটি স্থলের কবিত্বপূর্ণ উক্তির দৃষ্টাস্ত 
উপস্থিত করা যাইতেছে__ 
হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভর । ~ 
হেন কাল নাহি বাগে সন্ধা! নাহি তম্ম২ ॥ 
কবি মাচুষের অবধারিত মৃত্যুর কথা! বাঞ্চনা ধ্বনিময় ভাষার ব্যক্ত করিয়া এইখানে 





৯) হ্রিভক্তিচঙরাম্তত, কঃ বি 
২+ হুরিভক্ষি চন্দ স্বত, 





>» পৃঃ বক 
৩৪৭৯, পুঃ হক 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২০৫ 


বিশেষ সৌন্দর্য সি করিয়াছেন । কবির রচনাটিতে অলঙ্কার প্ররোগের যে প্রয্নাস 


দুই চারিটি স্থানে দেখা বার সেইখানেও অলঙ্কারের যথাবথ প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য 
কর! যায়। যখ।__ 


না জানিয়! পতঙ্গ পড়য়ে বহ্ছি পরে । 
না জানিয়া মৎস গিলে বড়শি উদরে৯ ॥ 


পতঙ্গ যেমন পরিণাম না বুঝিয়া অগ্নি শিখা দেখিয়া আকুষ্ট হইয়া তাহাতে ঝাপ 
দিয়! প্রাণ হারায়, মৎস যেমন খাগ্য লোভের বশবর্তী হুইয়া বিপদের আশঙ্কা না 
করিয়াই বড়লীতে রক্ষিত চার! খাইতে যাইয়। বড়নী বিদ্ধ হয়” পতঙ্গ ও মৎসের এই 
অপরিণামদশিতার সঙ্গে মানবের সংসারাসক্তির দুঃখজনক পরিণামের ভাব সাদৃশ্য 
জনিত দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের একটি সুন্দর প্রয়োগ এইস্থলে দেখা যায়। 


এইরূপ, মানবের জীবন যে কত ক্ষণভঙ্গুর সেই কথাও উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে ও 
আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । যথা__ 


পদ্ম পত্রে যেন জল করে টলবল । 
জীবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল ২ ॥ 


কবি মানব-জীবনের ক্রণস্থাযম়ীতার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বলিতেছেন যে পদ্ম পত্রে 
স্থিভ জলবিন্দু যেমন টলটলায়মান অর্থাৎ কতক্ষণ তাহ! সেইস্থানে টিকিয়া থাকিবে 
তাহার স্থিরত| নাই, সেইন্ধপ মানবজীবনও এই সংসারে কতক্ষণ টিকিয়! থাকিতে 
পারিবে তাহারও নিশ্চর নাই । এইখানে উপমের মানব জীবন ও উপমান 
পদ্মপত্রের জল-_এই দুইটি বৈসাদৃশ্কময় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্তের আবিষ্কার করিয়া 
এবং ‘টলবল’ ও. ‘তরল'-_তাকে সাধর্মযস্থত্রে গ্রথিত করিস! বিশ্ব প্রতিবিদ্দ ভাবের 
উপমা! অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। 











পদ্দাবলী রচনায় যদুনন্দন 


অসীম সৌন্দধ্য, মাধুধ্য ও রসের উৎস শ্রমন্তাগবতের শ্রীরা ধারুফের বুন্দাবন- 
লীলা মাধুরী এবং বৈষ্ণব জগতে আবিদ্ধূত শ্রীকষচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমবিহবল 
জীবনের লীলাকাহিনী বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বিষয়বন্ত। কিন্ত চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীর একমাত্র বিষয়বস্ত ছিল বৃন্দীবনলীলা। দ্বাদশ 
শতাব্দীর কবি জয়দেব প্রথমে শ্ররাধারুষচ বিষয়ক “মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী" 
রচন! করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পদ্দাবলীর পথ নির্দেশ করিয়! দেন। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবি চন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি 
সেই পন্থ। অঙ্ণুসরণ করিয়া পদাবলী সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তোলেন। মহাজন 
প্রবতিত এই পন্থ| অঙ্গুসরণে পরবর্তীকালে বাংল! ও ত্রজবুলি ভাষায় বিপুল পদাবলী 
সাহিত্য গড়িয়া ওঠে । চণ্ডীদাস ও বিগ্াপতি চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের কবি হওয়ায় 
তাহার! চৈতন্তলীলার কোন পদ রচনার স্থথোগ পান নাই । চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের পরে যে সব বৈষ্ণব কবি পদাবলী রচন1 করিয়াছেন তাহারা 
চৈতন্দেবের সুগন্ভীর প্রেমাগ্রভ্ূতি সকল পদাবলীর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত করিয়াছেন । 
চৈতগ্তদেবের সমসাময়িক মুরারী গুপ্ল, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি কবি চৈতন্টের 
বাল্যলীলা ও সন্গ্যাস লইয়! চৈতন্য বিষয়ক পদ রচন! 'আরম্ করেন। ক্রমে 
গ্রৌরাঙ্গের অলৌকিক জীবন পদাবলীর অঙ্গবিশেষ হুইয়া দীড়ায়। জয়দেবের 
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতেও ভক্তিরসের সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণ ছিল । চৈতন্ত- 
যুগে 'আদিরসের গাঢ়ত! পরিত্যক্ত হয় এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পথে 
পদাবলী রচিত হইতে থাকে । যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও 
তাহার সহচর নরোত্ম ঠাকুর তাহাদের শিশ্াগপকে যে বৈধব ভাবধারায় বিশেষ- 
ভাবে অঙ্ণপ্রাণিত করিয়াছিলেন সেই সব শিশ্তগণের মধ্যে অনেকেই পদাবলী 
রচনা করিয়াছেন । সপ্তদশ শতাব্দীতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। যোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কবি বৈস্ত যহুনন্দন দাস এই বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্দীপনা 
লাভ করিয়! রসের দিক দিয়া বৈষ্ণব ধর্মের মুর রসের পদ রচনা করিয়াছেন। 

রলমধ্যে, শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর রস বৈষ্ণব সাহিত্যে স্থান লাভত 
করিয়াছে। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্ 
বেশী। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর দাবি সর্বোপরি প্রেমক্কাব্য রুপেই | 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন, ২০৭ 


যদুনন্দনের পদাবলী অঙ্গসন্ধান করিলে দেখা যায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের পদ 
সেখানে বিরল । (তাহার পদাবলীর প্রধান অবলম্বন মধুর রস । তবে ভক্তি বা 
শাস্তরসের পদ বিরল নয়। তাহার গুরুবন্দনা, শীরষ্ণবন্দন! ও গোঁরাহ্ বন্দনার 
পদে ভক্তিরসের নর ধ্বনিত হুইয়াছে ।) দৃষ্টাস্ত-স্বrূপ গোরাঙ্গবন্দনার একটি পদ 
উদ্ধত হুইল । যথা__ 


গোরা চান্দের গুণে পাষাণ মিলাঞা যায় 
স্থরুথ ভরয়ে অঙ্কুর | 
দয়া নিধি গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ এ ॥ 

গোঁরাঙ্গের দয়া শুনি গুণ ছাড়ে গুণৰণি 
জ্ঞান ছাড়ে জ্ঞানী গুণীগণ । 

কর্ম ছাড়ে কর্মীগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে 

গৃহবাসী ছাড়য়ে ভবন ॥ 

শুনিয়া গৌরাঙ্গ দয় মায়িগণ ছাড়ে মায়া 
ধনজন নারী তেয়াগিয়া । 

ভ্ৰমে বৃন্দাবনে বনে গায়ে গোরা দয়াগণে 
হেন সে করুণ! অমায়য়া ॥ 

সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গতি 
পাইচে গৌরাঙ্গ পদছায়া । 

হেন দয়াময় প্রভু না ভজিঙন মুঞি তন্তু 
এ যদুনন্দন অভাগিয়! ।৯ 


কবি এইখানে প্রাগোরাঙ্গকে অনন্তগুণের আধার ও অসীম দয়ার অবতার রূপে 
কল্পন! করিয়া একান্ডিক নিষ্ঠায় তাহার চত্রণে আত্মসমর্পশের যে ভাবটি ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহাতে ভক্তিরসের প্রকাশ ঘটয়াছে। কবি বলিতেছেন যে গৌরাঙ্গ 
পদ ছায়া লাভ করিবার জন্য মাঙ্গয, ধন, জন, কর্ম, গৃহবাস প্রভৃতি সব সাংসারিক 
বিষয় পরিত্যাগ করে, এমন কি সতি পর্য্যন্ত পক্তি ত্যাগ করিয়া! গৌরাঙ্গপদ লাভের 
আশায় বৈষ্ণব সঙ্গ গ্রহণ করেন। সেই দয়াময় প্রভুর করুণ! লাভ করিবার নিমিত্ত 
কবি তাহার ভঞ্জনা করিলেন না মনে করিয়! নিজেকে ‘অভাগিয়া’ মনে করেন । 


১) মুচি, ৰঃ সঃ প্রঃ মঃ ২২০২৯ পৃষ্ঠা ২২ক 
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রসান্ুভূতির দিক হইতে কবির উক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলা চলে 
শাস্তরসের উপযোগী গান্ভীর্ষপূ্ণ শব্দরাশিও সেই অহসারে ছন্দ মাধুর্য রসে সৌন্দধ্য 
বৃদ্ধি করিরাছে। চৈতন্তদেবকে সর্বৈশ্বর্্যময় রূপে চিত্রিত করিয়! প্রীনিবাল শিশ্ক 
| লোৰিনদদাসও শাস্তরসের পদ রচনা করিয়াছেন । তুলনামূলকভাবে আলোচনা 
করিতে গেলে দেখ! যায় গোবিন্দদাসের পদে চৈতন্য চরিত্র অধিকতর উজ্জল রূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে। গোবিন্দদাস চৈতন্তদেবের প্রেমঘন মৃত্তির চিত্র অস্কিত করিতে 


যাইয়! বলিয়াছেন 

নীরদ নয়ন নীর ঘন শিঞ্চন 
পুলক-মুকুল 'অবলম্থ। 

ম্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুত্ত 
বিকসিত ভাব কদস্ব ॥ 

কি পেখলু নটবর গোর কিশোর । 

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু 
স্থরধনী নীরে উজোর ॥ 

চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝদ্ধরু 
তকত ভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লুন্ধ স্থবান্থুর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর ॥ 

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে 
অখিল মনোরথ পুর । 

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 


গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥৯ 
কবি বলিতেছেন গোঁরাদ্দের জলবর্ষী মেঘের ন্যায় নক্পন হই€তে গাঢ় অশ্রধারা 
ঝরিয়|। পড়িতেছে। সেই বারিপাতের ফলে তাহার দেহরূপ কল্পবৃক্ষে পুলকরূপ 
মুকুল জন্ম লইতেছে। দেহ হুইতে ঘর্মকূপে যে মধুবিন্দুর উদ্ভব হইরাছে তাহাতে মনে 
হয় দেহে যেন ভাবরূপ কদস্থ ফুটিয়াছে। 58 
দেখিয়া মনে হয় অভিনব এক হেম কল্পবৃক্ষ গঙ্গাতীর উচ্ছল করিয়া 
করিতেছে। তাহার চরণ কমলে ভক্তগণ ভমরের স্থান ঝক্ধার উঃ i 





>) গীঃ ১৮, তরু ৬৭, বৈ পঃ ৩) না 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২০৪ 


চৈতন্-কৱবৃক্ষ পদতলে অবস্থিত সকল ভক্তগণকে অবিরত প্রেমরস বিতরণ করায় 
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল ৷ কিন্তু গোবিন্দদাল তাহার চরণলাভে বঞ্চিত হুইয়া 
দূরে পড়িস্না রহিল । (যহুনন্দন যে স্থলে সহজ ভাষায় প্রাণের আবেদন প্রকাশ 
করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের পদে সেইস্থলে ভক্ত হৃদয়ের আবেদনের সঙ্গে পাত্ডিত্য 
প্রকাশের লক্ষণও প্রকাশ পায়। কবি গোবিন্দদাস তাহার বিশেষ রচনারীতি 
ছারা! চিত্রধর্নী কলাকৌশল প্রয়োগে শ্রীগৌনাঙ্গের চলমান দেহ বর্শনার একটি উচ্ছল 
চিত্র অঙ্কন করিচাছেন। শব্দ চয়নের দিক হইতে গোবিন্দদাস যদুনন্দন অপেক্ষা 
পারদশিতা দেখাইয়াছেন। তিনি ধেখানে বলিয়াছেন--‘বিকসিত ভাব-কদন্ব', 
এইখানে ‘কদদ্ব' শব্দটি দ্বৰ্থবোধক | এক অর্থে ইহ! “কদস্বপুস্প', অন্য অর্থে ‘সমূহ! । 
এইরূপ শব্দ প্রয়োগ কৌশল যছুনন্দনে লক্ষ্য করা যায় না। ইহ! ব্যতীত গোবিন্দ 
দালের প্রচাশভন্গ অনবন্ধ হ ওয়ায পদটি আরও সৌন্দধ্যমণ্ডিত হুইযাছে। ) 
বৈষ্ণব মহাজনগপ খেমন মঃ 





রর পদরচনার প্রেম মনন্তত্বের সক তিন্থক্্ 
অনুভূতি সকল পূর্বরাগ, অভিদার, মিলন ব! সম্ভোগ, মান, বিরহ প্রভৃতি অবস্থায় 
বিভাগ করিল পদরচনা করিয়াছেন, যদুনন্দনের মধুর রসের পদ-সকলেও সেইরূপ 
গ্রবাধারুষ্ণের প্রেমাসুতূতির স্থক্ষ(তিস্থন্্ অবস্থার বর্ণনায় পূর্বরাগ, অভিলার, মিলন 
প্রভৃতি সকল বিবয়েরই উল্লেখ দেখা! যায়। যহুনন্দন রচিত শরীক্ষ্ণের পূবরাগের 
পদে প্রুফ প্রেমাহুয়াগের একটি উচ্ছল চিত্র দেখ! যায়। যথা 


সখি রাধ! নাম কি কহিলে। 
শুনি কান মন জুড়াইলে ॥ এ ॥ 
কত নাম আছয়ে গোকুলে । 

এ হেন হিয়! না করে আকুলে ॥ 
এ নামে কি আছে মাধুরী । 
অবণে রহল সুধা তাঁর ॥ 
চিতে নিতে মুরতি বিকাশ । 
অমিয়া সাগরে যেন বাস ॥ 

*.. ০ আৰিতে দেখিতে করে সাধ। 
এ যদুনন্দন মন কাদ ॥৯ 








21 পঃ সঃ পৃষ্ঠা ২৮, ৰৈহ পঃ পু +27, কঃ বিহ উহা ২ 
14—0p 212 ৰ 
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সঙ্গলাভের পূর্বেই শরকুষ্ণের অহুরাগের উদয় হইয়াছে । পুরবরাগের এই অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এক কবি বলিয়াছেন__ 

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ । 

সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অহুরাগ ॥৯ 
যদুনন্দন ন্থর্ূপ ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পুররাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন । শীর্ণ 
ভ্ররাধাকে এখনও চোখে দেখেন নাই, রাধা নাম শুনিয়াই তিনি শ্রীরাধার প্রতি 
অন্থরক্ত হইলেন । গোকুল নগরে কত প্রকারের নান শুনিতে পাওয়া যায় কিন্ত 
অন্ত কোন নাম তাহার হৃদয়কে আকুল করে নাই। এই রাধা নামে যে মাধুরী 
"আছে তাহা তাহার কণকে সুধারসে ভরিয়! দিয়াছে । হৃদয়ে এই নাম “মুরতি 
বিকাশ’ করিয়াছে। শ্রীরাধার নাম-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া প্রীরুষং তাহাকে ‘আবিতে 
দেখিতে" ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রীরুষ্ণের পূর্ববরাগের এই যে আকুলতা প্রকাশ 
পাইয়াছে ইহাতে কাব্যরস পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রস উৎপন্ন করার কাজে 
অলঙ্কার শাস্ অনুসারে ‘রাধা’ নাম আলঙ্কন বিভাব রূপে এবং শ্রীরাধাকে আখিতে 
“দেখিবার সাধ_মনের এই সাধের বহিঃপ্রকাশ পদটিতে অন্ুভাব অলঙ্কারকূপে রস 
স্থষ্টির কাজে সহায়তা করিয়াছে । তবে যছুনন্দনের পদে গোবিন্দদাসের প্যায় 
"অলঙ্কার বহুল প্রয়োগ রীতি দেখ! যায় না । গেবিন্দদাস তাহার পদে যে সমন 
“অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন সেই সকল অলঙ্কারের মধ্যে রূপক ও উপমার বৈচিত্র্য 
পদে বিশেষ সৌন্দর্য্য স্থ্টি করিয়াছে ॥ গোবিন্দদাস রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়্ক-_“নীরদ 
নয়ন নীরঘন শিঞ্চন' পদ্টিতেও আমর! দেখিয়াছি রূপক ও উপমা সাহায্যে 
মহাপ্রভুর প্রেমঘন মুত্তিটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন তিনি । গোবিন্দ দাস 
শ্রীরুষের পূর্ববরাগেরও অনেক উতরুষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পদ 
মধ্যে একটি পদে শ্রীরাধাকে দর্শনের ফলে শ্রীকষেণের যে পূর্ববরাগের উদয় হুইয়াছে 
‘লেই ভাবটিই ব্যক্ত হইয়াছে এবং যহুনন্দনের পদের ক্যানন রাধা নামের প্রভাবও 
ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। যথা__ 

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত 


তুরা রূপ অন্তরে জাগঞ্জে নিরন্তর 
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ 


৯॥ লন্দকিশোর দাস রচিত রসকলিকা, পৃষ্ঠা ১০৪ 
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বৃষভাঙ্গ নন্দিনী জপয়ে রান্তি দিনি 
তরমে ন! বোলয়ে আন ॥ 

লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বানি 
সপনে না পাতয়ে কাণ ॥ 


রা কহি ধা পহু বাহই না পারই 
ধারা ধরি বহে লোর | 

সোই পুরুষমণি লোটায়ে ধরণি পুনি 
কো কহু আরতি ওর ॥ 


গোবিন্দ দাস তু চরণে নিবেদন 
কাঙ্গুক সকল সন্বাদ । 
নীচয়ে জানহ তু দুখ-খণ্ডক, 


কেবল তুয়া পরসাদ ॥১ 


চম্পকদাম হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন অতিশন্ধ বিচলিত হইয়া উঠিল । তিনি প্রারাধাকে 
পূর্বে দেখিয়াছেন। এই চাপা ফুলের বর্ণের সঙ্গে শরীর্রাধার গাত্রবর্ণের সাদৃপ্ত লক্ষ্য 
করিয়া শ্ররাধার কথ। পুনরায় তাহার অন্তর অধিকার করিল। এবং বৃধভাগ, 
নন্দিনী শ্রীরাধাকে তিনি দিবারাত্র প্মরণ কারতে লাগিলেন । রাধা! নাম উচ্চারণ 
করিতে যাইয়া ‘র!” কহিয়া “ধা” পর্যন্ত বলিতে যাইয়! তাহার নয়নে ধার! বছিতে 
লাগিল। তখন সেই ‘পুরুষ মণি’ ধরণীতে লুটাইতে লাগিলেন । তবে (যছুনন্দনের 
প্ররুফের পূর্বরাগের পদের সঙ্গে এইখানে একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাসের 4 
ভকঞ্চ যেমন রাধা! নাম বলিতে যাইয়| বাক্যহার! যহুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ সেই ন্াধানা 
শ্রবণ করিয়া ন! দেখ! শীরাধাকে দেখিবার জন্য বিশেষ প্রেরণ! অনুভব করেন। 
অপর আর এক পার্থক্য এই যে গোবিন্দ দাস যেখানে র্ূপাহরাগের কথ! বলিয়াছেন 
যদুনন্দন সেইস্থলে নামান্থরাগের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন । ) কারণ যদুনন্দনের 





১। পরাস্ত সু ১১২, তক ৮৯, কঃ ১৫০, কঃ বিচ ১৬৮৬, কঃ ৰি: পাঠান্তরে এইক্প 
পাঠ আরম্ভ 
হরিবটে তুহু ভেল ভাগি । 
বাতি দিবস হরি বআনন। ভাবিয়ে 
কাল বিরহ তুত্ব৷ লাগি ॥ 





২১২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


E 
ভীরু তখনও শরীরাধাকে দেখেন নাই সেইজন্ক রাধা নামই শ্রীরুষ্ের অবলন্বন ৷ 
কিন্ত যদুনন্দনের রচনায় বূপান্রাগের পদও বিরল নয়। ) একটি দৃষ্টান্ত _ 


ইন্দীবর বর উদ্দোর সহোদর 
মেদুর মদহর দেহ । 
জাদুনদমদ বুন্দবিমো হিত, 


অস্বর বর পরিধেয়? । 
সজ্গনি* কে নবনাগর রাজ* । 





মোহন মুরলি খুরলি রুচিরানন 
দহন কলাবতী৩ লাজ ॥ এ ॥ 

মোতিম সার হার উর অদ্বর 
নখতর দামরু ভান । 

করি কর গরব কবল কর সুন্দর 
স্ববলন বাহ সুঠাম ॥ 

মদগঞ্জরাজ লাজগতি মন্থর 
জগতবি ভরই অনঙ্গ । 

যদুনন্দন ভণ ছনন্দ নন্দন ছন্দ 


চন্দন শীতল অঙ্গ ॥* 


বৈষ্ণব পদীবলীতে শ্রীরাধার পুর্বরাগ অংশে বিভাজিত এই পদটিতে রূপানুরাগের 
একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় । প্রীরাধা রূপ দর্শনে মোহিত হইক্া বলিতেছেন, 
হন্দর নীলপদ্মের কেশরের স্রিদ্ধতার গর্বহরণকারী সিদ্ধ কোমল দেহধারী এবং 
পুণের অপেক্ষা ও উত্তম উচ্ছল বসন পরিধানকারী কে এই নাগর রাজ? ইনি 
হুন্দর বদনে মোহন মুরলী বাজাইস্স! কুলবতীর লক্জ! দণ্ড করিতেছেন । ইহার 
স্থবলিত স্থঠাম বাহু করীশুণ্ডের গর্ব দূর করিতেছে, বক্ষে উত্তম মুক্ত মাল! গগনে' 
নক্ষত্রদামের স্যার শোভা! পাইতেছে। ইহার মন্থরগতি মত্ত গজরাজের গতিকে ও 


>) বৈঃ পঃ পাঠান্তর__-*পরিধেহ’ 

২-২ এ +» _কে। সোই নব যুবরাজ । 
৩। ঞ = _কফুলৰতি i 
বৈ পঃ পাঠাস্তর সে! নন্দনন্দন 

5৪. পদাস্ৃত সঙ্গ, পৃঃ ৪-, বৈ পঃ পৃঃ ২১৪ 
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নলঙ্জ। দেয় । কপমুগ্ধ। শীরাধ। পরমন্পমক্স প্রীরুফ্ককে দেখিস! ভাহাকে মনজগতে 
অধিষ্ঠিত করিলেন । রচনাটিতে যছুনন্দনের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য কর! যায়। - 
পদে অলঙ্কার শাস্বের অনেক কথাই কবি বন্দর ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন 

প্ীরাধার 'অশুরাগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে শররুষ্ের রূপ মাঁধুধ্য উদ্দীপন বিভাৰ 

অলঙ্গার হইয়াছে। যে সমস্ত রূপ সৌন্দধ্য বে অবলস্বিত হইয়াছে সেই পীর 

আলঙ্বন বিভাব অলঙ্কারের নিদর্শন কূপে শৃঙ্গার রসের অবতার হইযাছেন। 

অলঙ্কার ও রসধ্বনির সার্থক স্বলামঞ্চত্ত পদে বিশেষ সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে। 

ভাষার দিক হইতে, পদটিতে “ইন্দীবর', “ছাঙ্ুনদ', ‘করিকর' প্রভৃতি প্রচুর তৎসম 

শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়। 


বৈষ্ণব পদাবলীতে পূৰ্বৱাগের পরে প্রেমিক প্রেমিকার যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের 
পদ দেখা যায়, যদুনন্দন সেই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদ রচনাতেও দক্ষতা! 
দেখাইন্সাছেন । গোবিন্দ লীলাম্বৃত হইতে একটি পদ দৃষ্টান্তরুপে উল্লিখিত হইল 1 


কুষ্ণ কহে রাই দেখি হইক্স। বিস্ময় আখি 
কি কান্তি কুলের বধূ’ আইল! । 
তারুণ্য লক্ষ্মী কিবা মাধুরী মূরতি কিবা 


এলাবপ্োর বন্যা কিবা আইলা ॥ 


আনন্দে ভরল মোর আখি। 
হেন বুঝি এই ধ্বনি রসময় স্বর্কপিনী 
মোর মনে করাইতে* যী ॥ ধ্রু ॥ 


আনন্দান্তী নদী কিবা! অস্ত বাহিনী কিবা 
কিবা আইলা! রাধা চজ্দবুষী । 

আমার ইন্দিয়গণ করাইতে* আহ্লাদন, 
সঙ্গে লইয়া আইল্য| সব সী ॥ 





57 লোৰিন্দ লালাম্বত, নিৰ্মলেন্দ খোষ কৃ প্রকাশিত ছাপাগ্ৰন্থে পাঠান্তর “দেবী*। 


২ ত্র পাঠাস্সর--“নলিনী’ পৃঃ ৬৭ । 
৩ ঞ ৮ _লাবপে? কি হইল! ৬ 
5) = + বিন কর যাতে? » 
< ত্র +৮ _কিৰিবাবো? রি 
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চকোর আমার জাবি যার স্থধাপানে স্থবী 
আইলা দে হুচন্দ্র ব্দনী ৷ 

মোর নাসা? ভৃঙ্গরাজ মধু পিয়ে যে সমাজ 
সে পদ্মিনী আইলা প্রাণধনি ॥ 

মোর জিহ্বা স্রকোঁকিলা রসাল পল্পবাধর! 
কর্ণ হবে যার ভূষা ধ্বনি। 

অনঙ্গ দাহন তনু দেখি করুণার জন 
স্বধানদী আইলা আপনি এ 

ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর সফল নয়ন জোর 
আইলা নিকটে আমার । 

এবে সে সফল হইল মনে যত বিচারিল 


এ যদুনন্দন কহে সার৩'৪ ॥ 


জরাধ। প্রিয়্-মিলনের নিমিত্ত আসিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া প্র মুক্ত ও 
বিস্মিত। শীরুষ্চের চকোরের স্যার পিপাসার্ত আখি প্রীরাধার রূপ স্থধ! পান 
করিবে বলিয়া, মধুপ যেমন পুস্পে মধুপান করে সেইরূপ শ্রীকুষ্চের নাসিকা! ভৃঙ্গের 
স্লায় হুইয়া শ্ীরাধার দেহের পপ্ম-গন্ধ আআ্াণ করিবে বলিয়া, শরীকুষ্ের জিহবা 
কোকিলের ন্যায় হইন্স প্রাধার রসাল অধর-পলব আব্বাদন করিবে বলিয়া 
শর শ্রীরাধার আগমনে নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবান মনে করিতেছেন । উচ্ছল 
নীলমণি গ্রন্থে উজিখিত হুইক্সাছে যে নির্জনে মিলিত প্রেমিক প্রেমিকার দর্শন 
পৰশন ছার! উভয়ের উল্লালোপরি ঘে ভাব হস্স তাহাকে সন্ভেগ বলে। কিন্তু 
যেখানে নায়ক-নায়িক! সন্ভোগাদগুলি অল্লমাতায় ব্যবহার করেন তাহাকে সঙক্ষিপ্ 
সম্ভোগ বলে। এই পদটিতে পরিপূর্ণ ভোগের কোন নিদর্শন নাই । লকল 
সন্দোগই চোখের দেখার মধ্য দিয়া কমিত হইতেছে । অতএব এই পদটি সংক্ষিপ্র 
লন্ডোগের পদরূপে চিহ্নিত হইতেছে । পদটর সরল শ্রুতিমপুর ভাষা এবং 


৯) গোবিন্দ লীলাম্বত, নিৰ্মলেন্দু ঘোৰ কর্তৃক প্রকাশিত ছাপাগ্ৰন্থে 
পাঠান্তর-_এবাসা” পৃঃ ৬২) 

২ FE) + সকল’ 5) 

৩॥ = =. কালা iy 

LX আ-সা__পও ২৯৬, পুঃ হয । 
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প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহ পদে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিয়াছে । অলঙ্কার 
প্রয়োগের দিক হইতেও দেখ! যায় আবির সঙ্গে চকোরের, নাসার সঙ্গে ভূগ্গরাজের, 
জিহ্বার সঙ্গে কোকিলের, ভাগ্যের সঙ্গে কল্পবৃক্ষের রূপক অলঙ্কার প্রয়োগে উপমেয় 
ও উপমানে অভেদ কল্পনা দ্বারা এবং শররাধার লাবপ্যধারাকে বস্তার সঙ্গে তুলনায় 
'সতিশয়োক্ত অনন্ধার প্রয়োগে পদে আলক্াারিক সৌন্দর্ধযও প্রকাশ পাইয়াছে। ) 


পরিপূর্ণ সম্ভোগের পদে যদুনন্দন কতখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহা! 
যদুনন্দন রচিত এই সম্ডোগের পদটিতে অনুসন্ধান কর! যায়। যথা, 


ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরজ্ভণ 
সুজ ভুজে সঘন বন্ধান । 
খন ঘন নখ-শর ঘাতন দু'ছ জন 


আনন্দে আপনা না জান ॥ 
অপরুপ নিধুবন কেলি। 


অতি রসে নিমগন দিনহি রাধামাধব 
মদন-বেদন দূরে গেলি ॥ ধ্রু ॥ 

দহ দুহ! উৱপর নিচল কলেবর 
সঘন করত সিংকার । 

অভিনব থনবর খীর বিজুরি কিয়ে 
বেড়ি রহল 'অনিবার ॥ 

দাস যদুনন্দন কব সোই হেরৰ 
হোয়ব বেলি অবসান । 

শুকশারী হেরি তব হি নিবেদন 


করইতে সো সমাধান ॥৯ 


শ্রীরাধ। ও শ্রীকুষ্ষের মধ্যে আকাঙ্বিত মিলন ঘটিক্সাছে । উভয়ে ঘন ঘন চুঙ্গন 
করিলেন । বাহুতে বাহুতে বন্ধন ঘটিল। তাহার! অতিরসে নিমগ্ন হইলেন । 
জরাধারুষ্ণের মিলিত রূপ যে কত সৌন্দধ্যমস্ তাহা “অভিনব ঘন মেঘ' ও "বীর 
বিজুরি'-র একত্র মিলিতরূপের সঙ্গে তুলনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যদুনন্দন দাস 
ভীরাধারুষ্ণের এই মিলন সৌন্দধ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল । তিনি অধীর হুইয়া 


১ তক ১৩১৩, ৰৈঃ পঃ ২২৩ 
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বলিতেছেন কবে তিনি সেইরূপ মাধুরী দেখিতে পাইবেন । দেখিতে কি তাহার 
বেল! অবসান হইয়া যাইবে ! ভাষার দিক হইতে দেখা যায় তংভব প্রধান 
৬ ভাষার রচিত এই পদটিতে ‘করত’, “রহুল', সোই, হোয়ব, তবহি প্রভৃতি কয়েকটি 
শব্ধ ব্রজবুলির লক্ষপাত্রাস্ত। অলঙ্কার শাস্ত্রের দিক হইতে দেখ! যায় শীরুফের 
শ্যামবৰ্ণ দেহের সঙ্গে কৃষ্ণ মেঘের এবং প্ররাধার দেহবর্ণের সঙ্গে বিদ্যুতের সাদৃশ্ব- 
জনিত উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ হইক্সাছে। কিন্ত "বীর বিজুরি' উক্তিতে 
রত অধিকারুঢ় ্বশিল্ট্য ক্ূপক অর্থাৎ অসম্ভব ধর্মযুক্ত রূপক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। কেননা গুণধর্ম অহ্থসারে বিজুরি কখনও স্থির থাকে না। অতএব এইস্থলে 
অবাস্তব গুপধর্স কল্পনায় এই রূপক অলঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যদুনন্দন 
দাসের এই পদটিতে গোবিন্দদাসের একটি সপ্ডোগের পদের ভাব ও অলঙ্কার সাদৃশ্য 
লক্ষ্য কর! যায়। গোবিন্দ দাসের এই সত্ভোগের পদটি উল্লিখিত হইল-_ 
দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ । 
ছা দুহু মিলনে আনন্দ বাঢ়ল মনে 
ছুহু মনে উদিত অনঙ্গ ॥ 
ছাছু কর পরশিতে সপুলক দোহে তন 
দহ দুহু আধ আধ বোল। 
কিন্ধিণী নূপুর বলয় মশিভূষণ 
মন্ধীর ধ্বনি উতরোল ॥ 
রাই কাছ আলিঙ্গন নীলমণি কাঞ্চন 
হেরইতে লোচন ভোর । 
আবেশে অবশ দু'হ ভঙ্গ ভেল আকুল 
জলধরে বিজ্ুরী উজোর ॥ 
ঘন ঘন চুম্বনে দু'হু মুখ দরশনে 


উভয়ের রচনায় কয়েকটি স্থলেই মিল দেখা যায়, যছুনন্দনে যেমন “ঘন ঘন” চুম্বনের 
কথা আছে গোবিন্দদাসেও সেইরূপ “ঘন ঘন চুঙ্ছনে-র উল্লেখ দেখা যায়। 


৯1 ক্ষণদাগীত ৯৬১১, কী: ১৮২, অঃ ৭৭ 
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গোবিন্দদাস ‘দুহু দুহ আধ আপ বোল’ শীরাধারুফের মিলনানন্দ প্রকাশের বর্ণনা 
করিয়াছেন, যছুনন্দনে ও তদনূরূপ প্রীরাধা কু্চের ‘সীংকার’ রূপ অব্যক্ত বা অস্ফুট 
মুখ-শব্দ করার কথা আছে, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের মিলনের উপমা উভয় কবিই 
প্রশ্থোগ করিয়াছেন ॥ তবে দক্ষ শিল্পী গোবিন্দ দাস অলঙ্কার প্রয়োগে অধিকতর ০ 
বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছেন। একটি ভাব প্রকাশ করিতে বিভিহ্রূপে রাইকাঙ্ছর 
মিলিত রূপের একবার নীলমণি ও কাঞ্চনের সঙ্গে, আবার জলদর ও বিজুরীর সঙ্গে 
এবং অবশেষে শ্যামতমাল ও কনকলভার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইয়। উপমা অলঙ্কার 
প্রয়োগ করিয়াছেন। যদুনন্দন এইস্থলে একটি মাত্র উপমাই প্রয়োগ করিয়াছেন। 
আর একটি পার্থক্য এই যে গোবিন্দদাস ভপিতায় যেখানে বাধারুষের মিলন জন্ত 
সমস্ত আপদ-বিপদ বিদুর্িত হইবার সম্ভাবনার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলিতেছেন__. 

স্যাম তমাল কনকলতা বেঢ়ল 

নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ 
যদুনন্দন ভণিতায় সেইখানে বলিলেন__ 
দাস যদুনন্দন কৰ সোই হেরব 
হোয়ব বেলি অবসান ॥ 
যদুনন্দনের এই উক্তিতে কবিমনের রসান্কূতির একটি অধীর প্রকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। তিনি যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন ন । যতুনন্দনের উক্তি হৃদয়- / 
গ্রাহ, গোবিন্দ দাসের উক্তি বুক্িগ্রাহ, বিষয় অনুসারে তাহ! বিশেষ কাধকরী । 
যদুনন্দন অগ্ুরাগের পদ রচনায় কিরূপ দক্ষত! দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা ও 

আলোচন! সাপেক্ষ । আলোচনার নিমিত্ত কুষণহুরাগের একটি পদ উদ্ধত হুইল_ 

কান অনুরাগ কথা কি কহব আর । 

বিন্ধিয়া লাগিল মোর হিয়ার মাঝার & 

এতক্ষণ না দেখিয়া সে মুখ মাধুরী । 

বিদর্িভে এই মোর পরাণ পুতলী ॥ 

কহ কহ এ সখি কি করি উপায় । 

দরশন বিশু চিত ধরণে না যায় ॥ ক্রু ॥ 

এ যছুনন্দনে কহে শুন ঠাকুরাণী। 

তিলেক ধৈরজ কর মিলিবে আপনি ॥৯ 





১। পঃ সঃ পৃঃ ২৫২ 
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যদুনন্দন শ্রীরাধার গভীর অন্ুরাগের কথা আবেগময় ভাষার ব্যক্ত করিয়াছেন 
শ্রীরাধার হৃদয় কানুময়, এই অনুরাগে জালাও আছে তাই শররাধার হৃদয়ে এই 
অঙ্রাগ “বিদ্ধিয়া” লাগে। ্রীরুষ্ণের অদর্শনে তাহার হৃদয় শৃন্তময় মনে হয়। 
তিনি ব্যাকুল হইয়া সখীকে বলিতেছেন, সখি কু্*দরশন বিনে “চিত ধরণে না যায়” 
বল এখন কি উপায় করি! তণিতায় শেষ দুই চরণে কবি আশ্বাস দিয়া 
বলিতেছেন যে, ঠাকুরাণী শীরুফ্ণের দর্শন তুমি পাইবে কিন্ত অধীর হই না, একটু 
খৈধ্য ধর । কারণ পরমবস্ত লাভ সহজসাধ্য নর, দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়! কুষঃপ্রেমের 
সার্থকত! ঘটিবে । মূলত শ্রীরাধার অনুরাগের কথা বেদনাঘন পরিবেশের মধ্য দিয়া 

/ সহজ সরলভাবে অথচ মর্মস্পণী করিয়া কবি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার দিক 
হইতে দেখা যাঁক্স পদটি প্রধানত তহভব শব্দময়। তবে, ‘কহব’, বিণ শব্দ দুইটি 

৮ ব্ৰজবুলির লক্ষণাক্রান্ত। 'পরাণ', ‘দৈরজ' শব্দ দুইটি ধ্বনি পরিবর্তনরূপে বিপ্রকরধ 
লক্ষণযুক্ত । 


যদুনন্দন দাস অভিসারকে কেন্দ্র করিয়াও বহু উৎক্রষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। 
উরাধার অভিসার বিষয়ক একটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হঈল__ 


চিকুর রঞ্ষন ভ্রমর গঞ্জন 
সহজে তিমির যেন। 
তাহে নীলমণি রতন গাথনি 


হার রহিয়াছে তেন ॥ 
সখি হে হরি অভিসার কাজে। 


জানিল সকল কুবন তুলল 
তাজিয়া ধরম লাঞ্জে ৷ 

নয়ন অঞ্জন ততে রন 
কস্তরী রচিল আবি । 

উল্ট। বসন চরণে কঙ্কণ 
করেতে মঞ্জরী দেখি ॥ 

এক সে কুণ্ডল একক্রুতি মূল 
একই কপোলে দোলে । 

বসন শিথিল রসন শিথিল 


শিথিল কবরী লোলে ॥ 


@ 
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দেখ কুবলয় গর্ভক হৃদয় 
উল্টা সকল সাজে । 
এ যদুনন্দন কহয়ে এমন 
অতি হুরিবের কাজে ॥২ 
অঙ্ুরাগময়ী ভ্রীরাধা রুষ্-অভিসারে চলিয়াছেন। তাহার অঙ্গে রুষ্কবর্ণের বেশ- 
তুষার শ্যামচ্ছটা ভ্রমরকেও যেন গঞ্ষনা দেয়। হরি-অভিপার কাজে সব কিছু 
ভুলিয়া, লক্দা ধর্ম ত্যাগ করিয়! তিনি চলিয়াছেন। লোকলঙ্জা, ধর্মভয় তাহাকে 
অভিসারের- পথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই । অভিসারে ব্যাকুল! নায়িকার 
বেশভূষ! করিবার চিত্তের ধৈর্য্য থাকে না। অভিসারিকা শ্রীরাধিকাও ব্যাকুল! 
হইয়া চিত্তের ধৈধ্য হারাইয়াছেন। তিনি অগ্রপস্চাৎ না ভাবিয়া উন্ট! পাণ্ট।. 
বেশভূষ! করিয়াছেন । তিনি অভিসার সঙ্দায় নয়নের অঞ্জন শরীরের অন্যত্র 
লেপন করিয়াছেন । সুগন্ধী কন্তরী বক্ষদেশে লেপন ন! করিয়া নয়নে লেপন 
করিয়াছেন। হাতের কঙ্কণ চরণে এবং চরণের মঞন্ধীর হাতে পারিলেন । কুবলয় 
হাতে না লইয়! বক্ষে ধারণ করিয়াছেন । যদুনন্দন বলিয়াছেন যে অত্যধিক 
আনন্দহেতু-_“অত্তি হরিষের কাজে' বাধার এই সচ্জ। বিক্রাট খটিয়াছে। পদটিতে 
অলঙ্কার প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। তবে “সহজে তিমির যেন' উক্তিটি 
ভ্রীরাধার কুষ্ঃবর্ণ বেশভূষার সহিত গভীর সাদৃশ্তহেতু “যেন' সংশয়জনক উতপ্রেক্ষা ৮ 
অলঙ্কারের লক্ষপযুক্ত । ধ্বনি বহুল স্থমিষ্ট শব্দ কল্পনা পদে রস-মাধুর্যা বুদ্ধি 
করিয়াছে । 
যদুনন্দন রচিত বিপ্রলস্ডের পদে শ্রীরাধার রুষঃ-মিলনের অভাবজনিত বেদনা- রি 
ৰোধের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। যথা 
শুন সবি তোমারে কহিয়ে এক । 
অস্তর বেদনা না জানে যে জনা 
কাহা কহি পরতেক ॥ এ ॥ 
অন্ত সখীজন না জানয়ে যেন 
তেমন করিহ কাজে। 
সরসিজ দল শষ্য! স্থশীতল 
তাহাতে করিতে ব্যাজে ॥ 
5 বিঃ মাঃ, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃঃ হক । শরচ্চল শীল করুক প্রকাশিত ছাপাগ্রন্থ পৃঃ >*। 
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নবীন পদ্ম দল মনোরম 
মণাল স্বসম আন । 
নবীন পল্লব 'আনহ এসব 
শষ] কর নিরমাণ ॥ 
মলয়জ রস সেবিত স্থবাস 
করহ সুগন্ধি দিয়া । 
রচহ সেজরি তাতেই সাভরি 


শয়ন করিয়ে গিয়া? ॥ 


ভীরাধা মদন বেদনায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন। সঙ্গীকে বলিতেছেন যে হে সনদ 
তোমাকেই বলি, আমার অন্তর বেদনা! যাহারা জানে ন! তাহাদের কাছে আর 
কি বলিব! অন্য সখীগণ যাহাতে না জানিতে পারে সেইভাবে ভুমি আমার মদন 
তাপ নিবারণের জন্য স্বলীতল শয্য! রচন। কর। জলজাত নবীন পদ্ম দল ও নবীন 
পল্লব ছার! শয্য! স্বশীতল কর । স্বগন্ধী ত্রব্য মিশ্রিত মলয়জ রস দার! বাতাসকে 
স্থবাসিত কর। সেই স্বশীতল স্ববাসিত শয্যায় শয়ন করিয়া! মদন জাল! নিবারণ 
করিতে চেষ্টা করি। শব্দ-কল্পনার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে রস ব্যঞ্গনার হুন্দর 
প্রকাশ ঘটিয়াছে, ভাষার দিক হইতে বলা যায় তংসম ও তথভব উভয়বিধ শব্দের 
ব্যবহার হুইয়াছে। 


যদুনন্দন বৈষ্ণব রসশান্দ অভ্তদারে উৎকন্িতা নায়িকার চিত্রও অঙ্গন 
করিয়াছেন । যথা 
তোহারি সঙ্কেত কুঞ্জ কুম্থম শর পুজে 
রহলি এক শরিয়া। 
ভঙ্গ বন বিরহ দহনে ধ্বনি দগধই প্রাণ 
হরিণী যাএ জরিয়! ॥ 


মাধব ধৈরজ গমন তোহারি। 
ও খন লাখ কল করি মানই তল্প 
ভরএ দিতি বারি ॥ 











৯ বলল অস্থুদিভ জগনগাখ বলল নাটক, কঃ বিঃ ৩৭৪৩, পৃঃ ৯৯ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২২৯ 
তোহারি সন্দেশ আশে ধনি কুলবতী খোয়াল 
কুলতঙ্গ কাতি । 
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই হানই 
খর শর পাতি ॥ 
পরাণ প্রেম আশু গুণে বান্ধল ভাষ 
না নিকসই বদনে । 
শুন এ যদুনন্দন সোজনি টুটক্সে 
অতয়ে চলই সোই সদনে? ॥ 


শ্ররাধ। এইখানে উৎকন্টিতা নাসিক ॥ কেননা, নায়িকা তাহার পরাধীন অবস্থার 
জন্য গোপনে নায়কের সহিত মিলিত হইবার আশায় নির্ধারিত সঙ্কেত কৃঞ্জে 
আসিস প্রিন্নতমের সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন । 
কুষ্ণ আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়! শ্ররাধার উৎকঠা প্রকাশ করিয়া কবি 
বলিতেছেন যে তোমার সঙ্কেত কর! কঞ্চে আসিয়া শ্রীরাধা এক! রহিয়াছেন। বন 
দহনে হুরিণী যেমন দগ্ধ হয়, তাহার তশ্-বন বিরহ দহনে সেইরূপ দগ্ধ হুইতেছে। 
মাধব, তুমি বড় ধীরে দীরে আসিতেছ, কিন্ত এ বিলম্ব যে তাহার নিকট লক্ষ- 
কল্পের তুল্য । তাহার চোখের জলে শেজ ভিজিয়। যাইতেছে । শ্রীরাধার প্রেমের 
জালা তে! আছেই, ইহা ব্যতীত কুলকলক্ষের জালাও তাহার মনে জাগিতেছে । 
সেইজন্য বলিতেছেন ভোমার-__'ন্দেশ আশে’ রাধা সেই কুল-কলক্ষের দুঃখ 
বরণ করিয়াছেন । কিন্ত মাধব, মদন বেদনা যে কত তীব্র তাহা তুমি বুঝিতে 
পারিতেছ না, প্রেম-বেদনায় কাতর হইয়া তিনি বাক্যহারা হইয়াছেন । 
জরাধার পক্ষ হইয়! কবি তখন বলিতেছেন অতএব মাধব তুমি সেই সঙ্কেত সদনে 
চল। প্রীরাধার মদনবেদনার কথা কবি আন্তরিকতার সহিত সহজ সরল ভাষায় ৮ 
ব্যক্ত করিয়া পদে সৌন্দধ্য আনয়ন করিয়াছেন। পদটিতে 'সক্ষেত কুঞ্জ, 
কুহুমশর পু" প্রভৃতি কয়েকটি বিশুদ্ধ সংস্কত শব্দের প্রয্নোগ লক্ষ্য করা যাক্স।” 
“এক শরিয়া, এধৈরজা, ‘পরাণ’ শব্দ কয়টি কথ্য শব্দের লক্ষণযুক্ত | ‘তোহারি', 
“রহলি', ‘নিকসই’ সোই প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্রজবুলি ভাষার অন্তর্গত । 


বৈষ্ণব রসশাস্তরে যেমন দেখা যায় উৎকন্তিত! নাস্িকার লক্ষণযুক্ত অবস্থার 





১ পদস্থ সমু পৃহ ১৯২, বৈছ পয ২১৯ । 





২২৪ বৈক্কব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এই পদের সপ্তুবিংশতি চরপের পরবর্তী ছয়টি 
চরণে দেখা যায় শররাধা বিনীত! বিপ্রলন্কা নায়িকার ন্যায় ক্রোধবিহীন চিত্তে কৃষ্ণ 
'আদর্শন বেদনার দুঃখ নিবারণের জন্য প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । 


যদুনন্দনের পদে খশ্ডিতা নায়িকার চিত্রও স্বন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
একটি উদ!হরণ 


>কি কাজ ও কথা আমি দৈব হতা৯ 
২দোবাদি না দিব তোহে২। 
একে করে আন দহক্সে বিধি বাম 
কাহা হৈতে কি তাক্স হয়ে ॥ 


মাধব কি বিচারে আর। 
তোমার আমার এক কলেবর 
অভেদ জানিব তার ॥ প্র ॥ 


মোর আগমন পেতে নয়ন 
খুইয় আছিলে তুমি। 

তাহাতে পলক না ছিল তিলেক 
কারণ জানিল আমি ॥ 


কেশর কুক্থম রেণু অনুপম 
ভরিল নয়ন যুগে । 
তেঞি লে নয়ন ভৈ গেল অরুণ 
কিছ্ব| প্রতি অন্থরাগে ॥ 


বনের ভিতর অতি স্বলীতল 
পবন বহিল জানি। 
অধরে দশন লাগে তে কারণ 
ক্ষতাধর অন্থমানি ॥ 





২-১ । পাঠান্তর--"কি দোষ তোমার শুনহ সৃন্দর’ বিঃ বাঃ ছাপ! গ্রন্থ, পৃঃ ১০৭. 
০২) ৮ _্থরদিনে কি ৰা নহে’ 22০, রে 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


্দামার নয়ন কাজ্জর ভরম 
অঞ্জন ভাজন লঞা। 
চুম্বন করিতে অধর বিশ্বেতে 


রহি গেল সে লাগিয়া ॥ 


সোনার বরণ বালিসে কুক্কম 
লেপন স্থগন্ধ লাগি। 


আমারে জানিয়া তারে কোলে লঞা 


আছিলা রজনী জাগি ॥ 

সেই সে কুক্কুম হিয়ায়১ লেপন 
দেখিক্াা এই পরতেক । 

অতেৰ বিফল বিনয় কেবল 
জীউ তুয়া হাম এক ॥ 

আমার বিরহে, আকুল হৃদয়ে 
ধেয়ানে আমারে লঞা। 

সিন্দুর রচিলে আপন কপালে 
এ মোর ললাট করিয়া ॥ 

এ মোর অধীন হইয়া সেবন 
করিতে চরণ তলে। 

ভরমে যাবক ভরিয়া অলক 
আপনা আপনি দিলে ॥ 

এ বেশ দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়া 
এ দুঃখ পাইলা তুমি। 

হৃদি কথা যত বাহিরে বেকত 
কতেক কহিব আমি ॥ 





১) পাঠাস্তর-_-‘হৃদয়ে' বিঃ মাঃ ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১-৮ । 
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৯২৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


বলয় কঙ্কণ দাগ? মনোরম 
সেবে দেখি কেন পিঠে। 

সিন্দুর অধর ২স্বরাগ ভাগুল২ 
কেন বা যুগল দিঠে ॥ 

নীল উৎপল জিনি কলেবর 
বরণ ঝামরু ভেলা। 

যদুনন্দন দাস তহি ভণ 


মদনে বেদনা দিল।৩ ॥ 


রস শা মতে নায়ক সক্ষেত কালে নায়িকার নিকটে না আসিয়া অন্য নায়িকার 
সহিত বিলাস করিয়া সিন্দুর কঙ্ছল প্রভৃতি ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া পশ্চাৎ 
অপেক্ষিত| নায়িকার নিকট আগমন করেন তখন নায়ককে দেখিয়া নায়িকা রষ্টা 
হন সেই নায়িকাকে খন্ডিতা নায়িকা বলা হয়। শ্রীরাধার এইখানে খণ্ডিত 
নায়িকার 'অবস্থা প্রাপ্ত হইক্সাছেন। শ্রীরুষ্ঃ সমস্ত রজনী চন্দ্রাবলীকে লইয়া 
কাটাইয়াছেন | রাধার দুঃখ চিন্তা করিয়া রণ সখা বটুও বলিয়াছেন 

চক্দ্রাবলা লইয়া সখ! রজনী বঞ্চিল!। 

বাধিকারে বঞ্চনা করি বহু দুঃখ দিলা ॥৪ 


প্রাতঃকালে শ্রীরুষ সকল ভোগ চিহ্ন ধারণ করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া প্রীরাধা 
রুষ্ট হুইগ্ন| বক্রোন্তি করিয়া প্রকে বলিতেছেন যে. হে রুষণ তুমি যে আমার 
কাছে আসিতে পার নাই এই জন্ত তোমার দোষ নাই, আমারই সময় 
মন্দ ভাই বিধাতা আমার প্রতি বাম। কুষ্ণ অঙ্গে বিলাস চিহ্ের সাক্ষ্য 
দেখিয়াও বলিতেছেন, হে মাধব তোমার আমার তো একই কলেবর ইহাতে 
কোন ভেদ নাই অতএব বিচারে আর প্রয়োজন কি! বিলাস চিহ্নের লক্ষণযুক্ত 
প্ররুষ্ণের অরুণ বর্ণ নেত্রদ্বত্ন দেখিক্সা বলিলেন, আমার প্রতি অহ্ররাগে কিছ! 
আমার আগমন পথের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকাকালে পুষ্পরেণু তোমার 

৯) পাঠান্তর-_'চিন্ঞ', ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১-৮ 

২-২ । পাঠাস্তর--"তাস্বল সবরাগ’ ছাপা এন্ধ, পৃঃ ১-৮ 

৩॥ বিঃ সাই, কঃ বিঃ ৩৭১৭, পৃহ ৫৫, ছাপা গ্ৰন্থ, পৃঃ ১-৭ 

ঙ। ৮ চে পৃঃ «তক, পৃঃ ॥ Kk 1 


৮. ES 











বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২২৭ 


নয়নে পতিত হওয়ায় তোমার নয়ন রক্রবর্ণ ধারণ করিয়া থাকিবে । অধর ক্ষত 
দেখিয়া বলিলেন, বনের অতি সুশীতল পবনের আঘাতে তোমার অধর ক্ষত 
হুইয়াছে। এরূপ আরও বিলাস চিহ্নের লক্ষণ দেখিয়! বলিতেছেন, হে মাধব, 
তুমি ধ্যানে আমাকে লইয়া বিহার করার ফলে আমার কপালভ্রমে তোমার কপালে 
সিন্দুর লেপন করিয়াছ, আমার চরণতল মনে করিয়া! ভ্রমে তোমার অঙ্গেই 
অলক্তক লেপন করিয়া । তোমার পুষ্ঠদেশে বলয় ক্ষণ চিহ্ন, অধরে সিন্দুর, 
প্রভৃতি তোমার আমার অভেদ কলেবরেই পরিচয় বহন করিতেছে। তোমার 
“নীলউস্পল জিনি’ স্থন্দর কলেবরের বর্ণ ঝামার ন্যাক্স হইয়া গিয়াছে। প্রীরাধ! 
এইভাবে দুঃখে ও খেদে অন্তরে রুষ্ট হইয়াও বাহিরে বক্রোক্তি পূর্বক উপহাস এ 
করিয়াছেন। পদটিতে প্রধানত বক্রোক্ত অলক্কারেই প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাক্স। 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যান স্তুতি অলঙ্কারের লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায় যেখানে রাধা কপট ৮ 
স্তুতি করিয়! বলিয়াছেন__ / 


এ সব দেখিয়া পুড়ে মোর হিয়া 
এ দুঃখ পাইলা তুমি । 


পদটির ভাব! সহজ সরল ও প্রকাশভঙ্গি স্বচ্ছ সুন্দর হওয়ায় সহজেই পাঠকচিত্তে ১/ 
গভীর রলা চৃভূতির অন্গভব আনয়ন করিতে সক্ষম হয় । 


যদুনন্দন শ্ররাধাকে খত্ডিতা নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করিয়াই খ্যাস্ত থাকেন ৬ 
নাই । তাহাকে কলহান্তরিত! নায়িকারূপেও চিত্রিত করিয়াছেন। যধা_ 


কৃষ্ণ প্রিয় বাণী অমৃত দমনী 
না কৈল শ্রবণ অস্তে। 
এবে পিক কুল শবদে জারল 
শ্রৃতি হৃদি’ পরিযস্তে ॥ 
হায় হায় কেন বা করিলু মান । 
নবীন পিরিতি নিরমল অতি 
৬০ তাপিত করিল প্রাণ ॥. 





৯) পাঠাত্মর-_মন” বিঃ মাঃ, ছাপা গর্থ, পৃঃ ১৯৬ 
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লে কর কমল রচিত বিমল 
উপেক্ষিলু মন্ত্রীমালা ৷ 

সহচরিগণ সহিত বচন 
অহিত ৯মো! মনে৯ ভেলা ॥ 

সেহরি শিখশু শেখর অথ 
ধরণী লোটায়া কত। 

মিনতি করিল তাহা না দেখিল 
২এ মোর নয়ন হত২ ॥ 

খদির অঙ্গার ধরি নিজ কর 
আপন হিয়ার দিলু৩। 

এ সব ভাবিতে ভাবিতে এ চিতে 
পুড়িয্না পুড়িয়া মৈলু ॥ 

. . . 

এইক্ষপে ধনি হৃদয়েতে গণি 
উখাড়ি কহয়ে বাণী । 

এ যদুনন্দন দাস তহি ভণ 
পুড়যে এ সব শুনিঞ ॥ 


শ্ররাধ! খণ্ডিতা নাক্গিকার আশ্রশ্ন ‘মান' এর বশীভূত হইক্সাছিলেন, তাই খেদ করিয়া 
এখন বলিতেছেন-_হায় হায় কেন বা করিলু মান’ অনুতপ্ত নায়িকার কলহান্ত- 
রিতা অবস্থার মধ্য দিয়া তাই বলিতেছে যে ক্বফের প্রিয়বাণী শ্রবণ না করিয়া, 
ক্ষণ প্রদত্ত মলিকার মালা উপেক্ষা করিয়া, শ্রীহরি ধরণী লুটাইয়! কত মিনতি 
করিয়াছেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অঙ্গতাপে জলিয়া মরিতেছি। পদ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবির রচনা এইখানে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই । 


কবি নিতান্ত সোজা স্বজিভাবে শ্রীরাধার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, কবি 








মাছ ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১১৬ 
২-২ । ৯» এমন নঙগন পথ" বিঃ মাঃ ছাপাঞ্ৰন্থ পৃ: ১১৬ 
৩২ +» হৃদয়ে নিলু’ = পৃঃ ১১৬ 
_ ৪ বিঃ মাঃ, কঃ বি ৩৭১৭ , পৃঃ **ৰ, ছাপাগ্ৰন্থ, পৃঃ ১১৬ । 
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কোন গভীর ভাব প্রকাশ পায় নাউ । রসোপলন্ধির দিক হইতে বল! যায় রস 
ব্যঞ্চনার তেমন প্রকাশ না থাকায় পদটি বিশেষ মর্মস্পশী হয় নাই । 


যদুনন্দন রচিত পদে বিরহিনী নায়িকার চিত্র বিরল নয়, দৃষ্টাস্তন্বরূপ একটি পদ 
উল্লেখ করা হইল__ 
নিৰ্মল কুলশীল কাঞ্চন গোরি ॥ 
পাখুর কয়ল বিরহ যব তোরি ॥ 
অন্ধন খলখল নিগদই রাই। 
নিশিদিশি োক্সই সমীমুখ চাই ॥ 
শুন শুন গোকুল মঙ্গল স্যাম । 
কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম ॥ কর ॥ 
তু! কূপ জগমন লোচন শোহ। 
একল তাক নয়ন মন মোহ ॥ 
রসবতী নিরখয়ে নয়ন পসারি । 
সোঙরিতে তাক নয়ন ঝরু বারি ॥ 
'আন ধনি বিছুরি করত জান কাম। 
তাকর মন হি না ভাওই আন ॥ 
তুছ কর নাগর রসিক সুজান । 
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন5॥ 


নি্শলকুলের গৌরাজী পটরাধা বিরহ বেদনায় পাওুবর্ণ। হইয়াছেন । দিবারাত্র 
রোদন করিতেছেন । শ্রীরাধার এই গভীর দুঃখ দেখিয়া কবি শ্রীরাধার পক্ষ হুইয়া 
শ্ররুষ্ণকে বলিতেছেন, হে শ্যাম তুমি সমস্ত গোকুলের মঙ্গলকারী হইয়া কি কারণে 
শ্ররাধার হৃদয় বেদনার কারণ হইলে । তোমার যে ভুবনমোহন রূপ জগজনের 
মনে নয়নে আনন্দ আনস্নন করে, কিন্ত তোমার সেই রূপ শরীরাধার নয়নে মনে 
মোহ স্থষ্টি করিয়াছে। তিনি যে নয়নে তোমাকে দেখিক্সাছেন তোমার কথা মনে 
হইয়াই সেই নয়নে অশ্রবারি ঝরিয়! পড়িতে থাকে । অপর রমণীগণ মধ্যে খাহারা 
তোমাকে দেখিয়াছেন তাহারা তোমাকে তুলিয়া! থাকিয়া! অন্য কাজ করিতে পারে, 
কিন্ত প্রীরাধার মনে তোমার কথ! ভিন্ন অন্য কথা নাই । রচনা! সৌন্দর্য্য অনুসন্ধানে 


> । পঙ্গাস্বৃত সমৃত্ৰ পৃঃ ৫৯» বৈঃ পঃ পৃঃ ২১০ । 
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দেখা যায় কবি যাধুধ্যগুণ সম্বন্ধ অথচ অনলক্কত ভাষায় পদটি রচন! করিয়া পদে 
সৌন্দৰ্য্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । শব্দ চয়নের দিক হইতে, কয়ল,. 
নিগদই, রোয়ই, কথি, তাক, ভেলি, তুয়া, বিহুরি, তুহু, তোহে, কহব প্রভৃতি 
বন্ধ ব্ৰজ্জবুলি শব্দের ব্যবহার পদে ছন্দ হিলোল আনয়ন করিয়াছে। 





CA 
প্রোষিত তর্ভকার লক্ষণযুক্ত পদে যদুনন্দন শ্রীরাধার অবস্থার যে চিত্র 
'কিয়াছেন তাহার নিদশ্নিশ্বূপ একটি পদ উল্লেখ কর! হইল-__ 


শুন হংস রাজ রুষে কহ যায় 
রাইরে দেখিবা যবে । 
বিলঙ্ব ত্যাজিয়া চলহ ধাইয়া 
তার দাসী স্থন এবে ॥ 
আর কি কহিব শুনহ মাধব 
শুনিয়! কীচক ধ্বনি। 
লোটায় ধরণী স্পন্দন বিহিনী 
তোমার মুরলী মানি ॥ 
তাহা দেখি তার গুরু পরিবার 
আকুল হুইয়! ধায়। ' 
কেহ অঙ্গমানি দেবাদেশ হৈল 
কেহো কহে ফলি রায় ॥ 


** নব অমঙ্গল লহরি তরল 
সমপ্রতি রাইর চিতে। 
৯ চিরদিন তুমি গেলা পুর ভুমি 
বাাও না পায় যাতে ॥ 
১ এরূপ দেখিয়া তোমা নিরবিষ্কা 
A রর কণে বাছলত! দিয়া । 
চি তামা আলিঙ্গএ যেন তোমা পাএ 
পৃথিবীতে বক্ষ থুঞা ॥ 





© 
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বক্ষে বক্ষে দেই তো সুখ চুস্বই 
তোমা পাইয়াছে যেন । 


সখী হিয়া ফাটে দেখিয়া নিকটে 
জড়াক্ুতি অচেতন ॥ 


খেনেক নিব্ডি ধেস্থানে ধরল 
আপনাকে তোমা মানে। 
তথাপি তাহার দুখ নাছি গেল 


রাধার বিরহ তনে ॥ 
রাধ! রাধা বলি ভাকযে ফুকারি 
সে ভাবে আঁপ্‌না ক্কুরে । 

পুন ভেল ধনি তুলনা বিরহিনী 

,  খেনে কত বোলে করে Ld 
পদটি ‘মাথুর’ পদমধ্যে গণ্য । রুষ মখুর| নগরে চলিত! গিক্সাছেন। শ্রীরাধা 
কৃষ্ণ" বিরহে প্রায় হ'তচেতন! | শ্রীগ্রাধ! প্রাণে বাঁচিবেন কিনা এই আশক্ষাক্ 
সখীগণ চিন্তান্িত। এই অবস্থায় শীকুষচকে রাধিক। সমীপে আনয়ন কর! প্রয়োজন 
মনে করিয়া সন্দী ললিত! হংসরারক্ে দূত করিয়া মণুত্র। নগরে শ্রীকুদ্ং সমীপে 
প্রেরণ করিতেছেন, তিনি হংসদূতকে বলিয়া! দিতেছেন যে কৃষ্ণকে বলিবে যদি 
বাইকে দেখিতে চাও তবে-_'বিলন্ব ত্যাজিয়া চলহ ধাইয়!'। আরও বলিতে 
হইবে যে আ্রীরাধা তোমার ধ্যানে মগ্ন হুইয়া! বিভ্রান্ত হইক্সাছে । বায়ু সংযোগে 
বাশে যে শব্দ হয় সেই শব্দকে তোমার বংশীধ্বনি মনে করির! তাহা শ্রবণ করিবার 
জগ স্পন্দন রহিত হুইয়া ধরণীতে লুটাইগ্রা থাকে । গুরুজন তাহার এই শোচনীয় 
অবস্থ। দেখিয়া ভাবিয়া আকুল । ধরণী-বুকে বক্ষ স্থাপন করিয়| মনে করে 
যেন তোমাকেই বক্ষে ধারণ করিয়াছে । আবার কখন নিজেকে ক্রঞ্চ মনে 
করিয়া রাধা রাধা বলি “ফুকারি ডাকিতে থাকে ॥ কিন্ত রাধার বিরহ কাতর 
দেহের দুঃখ কিছুতেই দূর হয় না। পতি বা নায়ক দুর দেশে গেলে নায়িকার 
যে বিরহ বেদনা দেখা দেয় সেই নায়িকাকে প্রোষিত ভর্তৃককা বলে। ১৭৮৫ 
খ্রীষ্টাব্দে অঙ্গুদিত শচীনন্দনের ‘উচ্ছল চন্দ্রিকা' গ্রন্থেও প্রোষিত ভর্তৃকার লক্ষণ 
উল্লিখিত হুইয়াছে_ 
7 5 হল দূত, কং বিঃ ৩২৮৮, পৃঃ ১০ক 
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দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়। 
প্রোষিত ভর্তৃকা পদে তাহাকে কহয় ॥ 
প্রিয় সংকী্ন, জাভ্য অঙ্গের মালিন্য। 
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দৈন্য ॥ 
প্রলাপাদি চেষ্টা প্রোযিত ভর্তৃক্কার । 
প্রিয়ের আগতি চিন্তা করে বার বার ॥৯ 


প্রোষিত ভর্তৃকীর এই সমস্ত লক্ষণগুলি নায়িকা ভ্ীরাধাতে যদুনন্দন দাস ললিতার 
উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন এবং পদটিতে দূর প্রবাসের বিরহচিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন । দুর প্রবাসের যে তিন প্রকার ভেদ__ভাবি, ভবন্‌ ও ভূত বা মধুর! 
প্রবাস, এইখানে সেই তৃতীয় প্রকার দূর প্রবাসের চিত্র অদ্বিত হুইয়াছে। ভূত 
প্রবাসের লক্ষণ এই যে নায়ক পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া দূরদেশে গেলে 
পর ফিরিয়া আসার দিন উত্তীণ হইলেও প্রত্যাবর্তন না করিলে নায়িকার যে বিরহ 
দশা উপস্থিত হয় তাহাই ভূত বা মুর! প্রবাস । এইখানে শ্রীক্নষ্ণ মখুরা যাইয়া 
পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করায় শরীরাধার যে চিন্তা, জাগরণ, অস্থিরতা প্রলাপ 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়া সময় অতিবাহিত হইতেছে তাহাতে ভূত প্রবাসের সার্থক 
প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 


অষ্ট নায়িকার অপর আর একটি অবস্থা হইল স্বাধীন ভর্ডৃকা ॥ এই অবস্থায় 
নায়িকা নায়ককে আপন অধিকারের মধ্যে লাভ করেন । যদুনন্দন এই শ্বাদীন 
ভর্তৃক। নায়িকার অবস্থাও [চিত্রিত করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল-_ 
দেখ সখি নয়ান আনন্দ। 
রাই সঙ্গে বিলম্বে গোবিন্দ ॥ ক্রু ॥ 
দশন নখর অরপণে প্রতিকূল জন্গ পরবিনে 
ধনি কেলি হয়েন বিথার । 
হরি হুথ পাবল অপার ॥ 
রতি রন রসেদোছ মাতি বরিখে কুন্থম সর অতি 
পহিলে নয়ন সরে গোরী । 
হরি হিয়া হরিণী আগরী ॥ 





১। উজ্বল চন্গিকা, পৃঃ **। 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
হেরইতে বিয়োখন কান 
সাহস কুহ্ুম সরে রাই । 
হরিক হৃদয়ে হানে তাই ॥ 
হেরইতে বিদগ্ধ রাজ 
ও ধনি নিজ ভ্রপাশে । 
বান্ধল হরি দুই পাশে ॥ 
রাইর অধর রস কান 
ও ধনি রোখল তাহ! হেরি। 
দশনে অধর রস কেলি ॥ 


কাহুক পরিসর হৃদয়ে 
পুন দোহে ছুবাহু পসারি । 
দোহে তনু তন্থ বন্ধনকানী ॥ 
বিপুল পুলক দৌহে পায় 
এ যদুনন্দন দাস বোলে । 
বিজুরি কি জলকর কোলে ॥৯ 


২৩৩ 


ধনি হিয়া বিন্ধে দিঠি বাণ 


বান্ধল ধনি হিয়ে মাঝ 


পিবইতে তেল অগেয়ান 


নখর প্রথর দেই নিদয়ে 


দুহুক হৃদয় মোহ যায় 


ভ্রিরাধার স্বাধীন ভর্তৃকার রূপ কবি ললিতা সখীর উক্তির মধ্য দিয়া ব্যক্ত 
করিয়াছেন । শ্রীরাধা তাহার প্রিয়তমকে আপন অধিকারে পাইযর়| নয়ন শরে 


হরি-নয়ন বিন্ধ করেন, “সাহস কুন্থম শরে রাই’ হরি-হৃদয়ে আঘাত করেন। 


নিজ ক্রপাশে'-ও হুরিকে বন্ধন করেন । 


খনি 


কার পরিসর হৃদয়ে নখরাথাত করেন । ৮ 


বেন প্ীরুষণ তাহার অধিকারের মানুষ, ভ্ররুষের প্রাত তিনি স্বাধীন ইচ্ছা! প্রয়োগ 


করিতে পারেন । 


যছুনন্দনের পদগুলির বিশ্লেষণের ফলে আমর! জানিতে পারিতেছি যে (তিনি 
যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর ধার! অঙুসারে বিভিন্ন ভাবের পদ রচন। করিয়াছেন তেমনি 


সেই সব পদে পরিবেশ উপযোগী রসাঙ্গভূতি প্রকাশেও সক্ষম হইয়াছেন। 


যে উদ্দেশ্য আনন্দ সুজন, কবি সেই দিক দিয়াও সফল 


কাব্যের 
হইয়াছেন বল! চলে। 


স্থধুর বাক্যাবলী সমন্বিত এই পদ সকল পাঠে আমাদের পাঠক চিত্ত আনন্দ রসে 


ভরিয়া ওঠে । এই বাক্যই কাব্যে রস আনয়ন করে। 


যদুনন্দন রচিত পদের 


স্থচিন্তিত বাক্যগুলির সমস্ত অর্থ শব্দার্থে নি:শেষিত ন! হইয়! ব্যাঙ্গ্যারথের অথবা 


বিষয়াস্তরের ব্যঞ্রনায় যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। ). 





১1 বিদ্ধ মাধব, ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১৯২, প্রকাশক শরচ্চক্র শীল । প্রকাশকাল ১৩২৭ সাল । 





বদ্রনন্দনের কবি-প্রতিষ্ঞা 
প্রায় চারি শতাব্দী অতিক্রম হইতে চলিল কালের অমোঘ বিধানে বৈদ্য 
যহুনন্দন দাসের লেখনী স্তব্ধ হইস্বাছে । কিন্ত তাহার লেখনী মুখে যে সাহিত্য রূপ 
নিয়াছিল তাহ! আজ্দও পাঠক হৃদয়ে সনভীবিত রহিয়াছে । এপর্যন্ত যছুনন্দনের 
সাহিত্য লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই ধারণায় উপস্থিত হওয়া যায় যে 
এই সাহিত্য যেমন বৈষ্ণবজনগণের মনের তেমনই সাহিত্যপিপাস্থ জনসাধারণের মনে 
সমানভাবে সাহিত্যরসের আনন্দ দান করিতে সক্ষম | যদুনন্দন যদিও টৈষঃবধর্সের 
অস্তনিহিত ভাবধারায় অঙ্গপ্রাণিত হইর! সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তথাপি সেই 
( ধৰ্মসঙ্গীতের মধ্যেও সর্কাজন হৃদয়বেন্য কাব্যরসের স্থর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
যদুনন্দনের কাব্কুতি অনুসন্ধানে দেখ! যায় ভক্তিরস ও মধুর রসই তাহার 
্প রচনার বিশেষ লক্ষ্য, বাংসল্য রসের রচনা বির্লল। অনবাদগ্রন্থ বা পদাবলী 
সাহিত্যে যদুনন্দনের যে সব ভক্তিমূলক পদ দেখা যায় তাহার মধ্যে অনেক পদই 
__গৌরাঙধবিধয়ক পদ । তিনি ভক্তিরসমূলক পদ রচনায় কতট। সাফল্য অঞ্জন 
৪ পারিয়াছেন তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ । যছুনন্দনের সমসাময়িক কালের 
৮৮ কবি নরোত্তম ঠাকুর ভক্তিরসের পদ রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । 
নরোত্তম ঠাকুরের ভক্তিমূলক পদের সঙ্গে যদুনন্দনের ভক্তিমূলক পদের তুলনামূলক 
আলোচন করা যায়। নরোত্তম ঠাকুর যদুনন্দনের সমসাময়িক কালের হইলেও 
যদুনন্দনের কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন । কেননা নরোত্রম বুন্দাবনস্থিত মহাবৈষ্ণব 
লোকনাখ গোস্বামীর শিশ্কা ছিলেন 
শ্রাবপমাসের পৌঁ্শমাসী শুভক্ষণে 
করিলেন শিশ্বা লোকনাখ নরোত্তমে ॥১ 
" আবার, যছুনন্দনের যুগের অথচ যছুনন্দনেন পূববতী বৈষ্ণব কবি রামচন্দ্র 5 
'অভিন্াত্ম! বন্ধ ছিলেন নরোতম ঠাকুর-__ 
রামচন্দ্র কবিরাজ সবগুণ ময়। 
২. খার অভিহনাস্মা নরোত্তম মহাশয় ॥ এ 
0 তঙ্গমন প্রাপনাম একই দোহার । ৬৬ 
সনি _ কবিরাজ নরোম নামএ প্রচার॥ ২ 


2 মত সং ২৮ 


৫ 
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এই নরোত্তম ঠাকুর অনেক বৈফ্ণবপদ রচনা করিয়াছেন, ‘গৌরপদ্ধ তরিঙ্গিনী'-তে 
নরোত্তম ভণিতায় ৪৭টি পদ পাওয়া যায়। ‘বৈষ্ণব পদাবলী’-তে পাওয়া যাহ 
নরোত্তম ভণিতাযুক্ত ৬৫টি পদ । এই সকল পদের মধ্যে ভক্তিমূলক প্রার্থনার 


পদগুলি বিশেষ মর্মস্পশী ৷ দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি প্রার্থনার পদ 
উল্লিখিত হইল-_ 


গোঁরাঙ্গের ছটিপদ যার ধন সম্পদ 
সে জানে ভক্কি-রস-সার'। 
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা 


হৃদয় নির্বল ভেল তার ॥ 
যে গোঁরাঙ্গ নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় 
তার মুঞি যাও বলিহারি । 


গোরা গুণেতে কুরে  নিত্যলীল! তারে স্রুরে 
সেজন ভকতি অধিকারী ॥ 


টি 


গোঁরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করিমানে 
সে যায় ভ্রজেন্দর হত পাশ। 

শ্গৌড়মগ্ডল ভূমি মেক! জানে চিন্তামণি 
তার হয়ে ব্রজ ভুমে বাস ॥ 


গোর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে 
সে রাশা মাধব অন্তরঙ্গ । 

গৃহে বা বনেতে থাকে গোরা বলিয়া ডাকে 
নরোতম মাগে তার সঙ্গ ॥১ 


নরোত্তম বলেন গোঁরা্দদেবের পাদপদ্ম ছুটি “ধনসস্পদ' জ্ঞান করিলে সকল ভক্তির 
সার ভক্তিলাভ করা যায়। গোঁরাঙ্গের মধুর লীলা! শ্রবণ করিলে হৃদয় নির্গল-হুয়, 
“বে গৌরাঙ্ের নাম লয়’ তার ‘প্রেমোদয়’ হয়। মূলতঃ কবি প্রাঞ্থ ভাষায় সহজ. 





১। গোঁরপদ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩০, বৈষ্ণব পদাবলা, পৃঃ ০৩৪. নু 
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সরল ভাবে হৃদয়ের গভীর অস্তরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রত পক্ষে আকুমার 
ব্রহ্মচারী নরোত্তম_ 
আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্তীর্থদশণ । 
পরম ভাগবতোতমঃ শ্রীল নরোত্রম দাস: ॥১ 
পরম ভাগবত ছিলেন । দেইজন্য নরোত্রম দাস ঠাকুর মহশেরের প্রার্থনা পদগুলিতে 
“_ ভক্তিনয্ৰ হৃদয়ের আস্তরিক ভক্তির প্রকাশ ঘটে এবং পাঠকচিত্ত স্পর্শ করিতে 
পারে । পদে পাত্তিত্য প্রকাশের কোন লক্ষণ দেখা যায় না । পদের দুই এক স্থানে 
পরূপক অলঙ্কারের আভাস পাওয়া যায়। যেমন, গৌরাঙ্গের রূপ “ধনসম্পদ' গোর 
প্রেমরূপ “রসার্ণব' । তবে পদটিতে ভাব উপযোগী, সামান্য অলঙ্কারের প্রকাশ, 
প্রাঞ্জল ভাষ! এবং শাস্তরসের হুন্দর পরিবেষণ থাকায় পদটি রসোত্ীর্শ হুয়াছে । 
আলোচ্য যদুনন্দন দাসও গৌরাঙ্গ বিষন্গক পদরচন! করিয়াছেন, তবে রাঁধারুষঃ 
লীলাবিষয়ক পদে যেমন তিনি অতিশয় ক্তিত্ব দেখাইয়াছেন, গোঁরাঙ্গ 
রত. বিষয়ক পদে ততটা কুতিচ্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। দৃষ্টাস্তন্বরূপ বিদ্চ মাধব 
নাটক হইতে একটি পদ উদ্ধত হুইল_ 


৫, 


গৌরাঙ্গ বন্দর নট পুরন্দর 
প্রকট প্রেমের তচ। 
কিয়ে নবঘন পুরট মদন 
স্বধায়ে গড়ল জন ॥ 
গৌরাঙ্গ আনন্দ সিন্ধু । 
বদন মাধুরী মধুর হাসিনী 
_নিছয়ে শরদ ইন্দু ॥ 
আর ভাঙ্গর লম্বিত শোভা 


অরুণবরুণ চরণ যুগল । 
এ যদুনন্দন লোভা২ ॥ 
(যদুনন্দন রচিত এই পদ কুষ্লীল1 বিষয়ক হন্যান্ত পদের ন্যায় বিস্তারমূলক নয়। ) 
/ _ গোৌরাষ্দদেবের প্রেমময় মুত্তির বর্ণনায় অল্পকথায় শরগোরাঙ্দেবকে ‘প্রেমের তঙা, 
“আনন্দের সিদ্ধ' বলিয়াছেন। গোৌরাঙ্দের ‘মধুর হাসনি' যেখানে “শরদ ইন্দু’ 
> । ভক্তিরক্কাকর, পৃঃ ১০, গোঁড়ীর মিশন হইতে প্রকাশিত । 
₹২। ৰিদন্ধমাধৰ, কঃ বিঃ ৬৭১৭ পৃঃ *১ক- ছাপাগ্ৰস্থ পঃ ১৪৩, প্রকাশক শরচ্চন্দ শীল । 











বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২৩৭ 


কূপে তুলিত হইয়াছে সেখানে ভাববিস্তারের সামান্য প্রয়াস দেখা যায়। কিন্ত 
গোঁরাঙ্গদেবের চরণ যুগলের কথা ‘অরুণ বরণ" উক্তি দ্বারা অতি সংক্ষেপে বর্ণন। 
কর! হুইয়াছে। অথচ এই কবিই অন্তত ্রীকুষেণর পদছয়ের বর্ণনা কত ব্যঞ্জনামক 
করি! প্রকাশ করিয়াছেন। যথা__ 
পদদ্বয়্ মনোরম অরুণ অঙ্থুজসম 
অতি লিদ্ধ অতি সুকোমল । 
বিরহ সন্ভপ্ত কত গোপাঙ্গন! কুচোন্রত 
ধরি তাপ নাশে তার তল ॥৯ 
'সেইস্থলে ত্রদুনন্দন গৌনালহুন্দরের বর্ণনাও, নরোত্রমের বর্ণনার ন্যায় বিশ্তারহীন- 
ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাপি তাহার গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটিতে যে পাণ্ডিত্য, 
রচনাকৌশল ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় তাহা নরোত্তমের পদে নাই । ১ 
রামচন্দ্র কবিরাজের রূপানুরাগের পদের সঙ্গেও আলোচন! কর! যায় যতুনন্দনের 
পদের । শ্রীনিবাস শিশ্ক রামচঙ্দর কবিরাজ খে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার 
উল্লেখ তক্কিরত্বাকরে আছে এবং কোন কোন পদে রামচন্দ্র ভণিত! দেখিয়াও 
বুঝিতে পার! যায় তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তক্তিরত্বাকরে রামচন্দ্র 
সন্ধে এইরূপ বলা হইঙ্জাছে__ 
কবিরাজ খ্যাতি হৈল শরীুন্দী বনেতে । 
ইহ! বিস্তারিয়া কহিয়ে এখাতে ॥ 
শ্রপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেমরাশি । 
শ্রীজ্জীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥ 
সবে তার রুতকাব্য শুনি তার সুখে । 
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল! মহাস্থখে ॥২ 
রামচজ্জ ভণিতাযুক্ত একটি পদে শররাধার পূ্বরাগজনিত রূপাশ্গরাগের একটি 
হন্দর চিত্র বণিত হুইরাছে_ 
কাহারে কহির.মনের কথা 
কেবা যায় পরতীত। 
হিয়ার মাঝারে মর্ম বেদনা 
সদাই চমকে চিত ॥ 





ড 1 আর্বক্ক্বাস্বত, কঃ বিঃ ৩৭-৬, পৃঃ সত্ৰ ॥ 
২। ভক্তি রক্রাকর, পৃঃ ৯২, গোঁডীয নিশন কর্তৃক প্রকাশিত । 
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শুকুজন আগে বসিতে না পাই 
সদ! ছলছল আখি । 
পুলকে আবুল দিগ নেহারিতে 
সব স্যামময় দেখি ॥ 


সখীসঞ্জে যদি জলেরে যাই 

সে কথ! কহিল নয়। 
যমুনার জল মুক্ত কবরী 

ইখে কি পরাণ রয় ॥ 


কুলের ধরম রাখিতে নারিলু 
কহিল সভার আগে । 


রামচচ্ছর কহে শ্যাম নাগর 

৪ সদাই মরমে জাগে? ॥ 
উদ্তিখিত পদ্দটিকে ডাঃ বিখানবিহারী মন্জুমদার মহাশয় তাহার 'পাচশত, 
বংসরের পদাবলী" সন্ধলন গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজের রচন! বলিয়! উল্লেখ 
ককিঝাছেন_সম্ভবত এই ক্বামচ্ছ গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রীনিবাল আচার্খ্যের শিশ্কা রামচঙ্জর কবিরাজ২'। বৈষ্ণব সাহিত্যে পদকর্তা 
রূপে ছুইজন রামচন্দরের উপ্নেখ আছে, একজন, বিধ্যাত পদকর্ড। গোবিন্দদাস 
কবিরাজের ক্ছোষ্টন্বাতা এবং শ্রীনিবাস আচারের শিল্প রামচচ্ছ । অপরজন, 
বংসীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্তদপের পুত্র রামচন্দ্র দাল গোন্বামী । “গোৌরপদ- 
তরঙ্গিনীতে’ রামচঙ্স ভশিতাগ্স এট পদ, বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে ৩টি পদ এবং *পাচশত 
বৎসরের পদাবলী'-তে ১টি পদ ধৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন পদ যে কোন 

_ রামচহ্ছের রচনা তাহা নিপর করা সহজ নয়। তবে গোৌঁরপদ তরঙ্গিনী-ধ্ৃত একটি 
পদ যে বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র রামচঙ্জের রচনা! তাহা ভণিতা দেখিয়! বুঝিতে 
পারা যায়। যথা 





2৯৪ পালত বসবে পৰাৰলী, ডাঃ বিযানবি্াৰী মস্ুার সঙ্কলিত এরশ্থের পৃঃ ১২৯ । 
EX পাচশত বৎসবের পদাবলী, পৃ ১২৯, ডাঃ বিনানবিদ্ধাৰী মছুনৰাৰ সপ্পাৰিত। ॥ 
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প্রভুর প্রিয় স্থগণ ঠাকুর বংশীবদন 
সতহত হও মুঞি তার । 
ভাহে গৌর নিত্যানন্দ তবে কেন মতি মন্দ 
রামচন্দ্র স্তি দুরাচার ॥2 

শরানিবাস-শিশ্তয রামচন্দ্র পদরূপে উল্লিখিত রূপাহুরাগের এই পদটিতে রচনারীতির 
যে পারদশিতা লক্ষ্য করা যায় যহুনন্দন দাস রুত রূপাহরাগের পদ্দেও সেইরূপ 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদুনন্দন রচিত শ্রীর্নাধার পূর্বরাগের 
একটি পদ উদ্ধত হুইল_ 

কি হেরিলাম নকজলধরে । 

সেই হতে পরাণ কেমন করে ॥ 

গুরু গরবিত নাহি মানে। 

নিবরে ঝরয়ে দুনয়ানে ॥ 

সদাই বিক্ল মোর প্রাণ । 

অন্তরে জাগয়। রৈল শ্যাম ॥ 

হিয়া দুরুদুরু তাহে হেরি । 

বিরলে সরি কপ ঝুরি ॥ 

পাসরিতে করি তারে মন । 

পাসরিলে নহে পাসরণ ॥ 

কদন্ধ তলায় শ্যামটাদে । 

হেরি কুলবতী পৈল ফাদে ॥ 

এ যদুনন্দন মন ভোর । 

হেরি রূপের না পাওল ওর ॥* 

যদুনন্দনের এই পূর্বরাগের পদটিতে চণ্তীদাসের পূর্বরাগ রচনারীতির সাদৃশ্ক l- 

লক্ষ্য করা যায় । চণ্ডীদাস যে পূর্বরাগ-পদদ রচনার শ্রেষ্ঠ কবি তাহ! সর্বজন স্বীকৃত । 
সহজ ভাষায়, অনাড়স্থর ভাবে অপূর্ব ব্যঞ্জনামর্‌ করিয়া তিনি শ্রীরাধার পূর্বরাগের 
যে সব পদ রচনা! করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই সব পদের একটি পদ উদ্ধত 
হুইল__ 


১।  গৌরপদ তরঙ্গিশী, পৃঃ ৩:৪ 
২॥ বৈফব পদাবলী পৃঃ ২১৪ 


২৩৯ 
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কাহারে কহিব মনের মরম 
কেবা যাবে পরতীত । 
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা 
সদাই চমকে চিত। 
গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি 
সদা ছলছল আবি। 
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে 
সব স্যামময় দেখি ৷ 
সমীর সহিতে জলেতে যাইতে 
সে কথা কহিবার নয়। 
যমুনার জল করে ঝলমল ৷ 
তাহে কি পরাণ রক্স ॥ 
কুলের ধরম রাখিতে নারিঙ্ 
কহিলু সবার আগে। 
কহে চন্ডীদাস শ্তাম হুনাগর 
সদাই হিয়ায় জাগে ॥১ 
| যদুনন্দন এবং রামচঙ্ছের পদে চণ্ীদাসের এই ক্ষপাহ্রাগের পদের প্রভাব বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করা যায়। চশ্তীদাস যেমন প্রীরাধার প্রবল হৃদয়াবেগের কথ! 
বেদনাঘন অন্ভূতির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যছুনন্দন সেইরূপ ভাবে 
বলিলেন__ 








সদাই বিকল মোর প্রাণ । 
অন্তরে জাগিয়া রৈল শ্যাম ৷ 
কিন্তু রামচন্ছের রূপাহুরাগের পদটি আলোচনা করিতে গেলে রামচন্দ্র তণিতাযুক্ত 
এই রূপাহ্রাগের পদটি চণ্ডীদাস রচিত রূপাহুরাগের পদের অহুকরণ বলিয়া! মনে 
স/'হয়। কেননা, উতদ্থ পদের ভাবার্থ এবং বাক্য সংযোজন! অভিন্ন। কেবল 
চারিটি স্থলে ভিন্ন শব্দের মাত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা 
_-৯॥ বৈক্ণৰ পদাবলী, শীখগেহুনাৰ মিত্ৰ, আহকুনার সেন, হীবিশ্বপতি চৌধুরী এবং 
জঞ্ানাপদ চক্রব্তা সম্পাদিত । কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয় কর্তৃক ১৯৬১ খ্রীঃ প্রকাশিত, গ্রন্থের - 
পৃঃ +৩ 
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যেখানে বলিয়াছেন-_‘কাহারে কহিব মনের মরম’ রামচন্দ্র সেখানে বলিয়াছেন 
“কাহারে কহিব মনের কথা” ‘মরম’ শব্দের স্থলে “কথা” শব্দ প্ররোগে পার্থক্য আনা 
হইয়াছে । চণ্ডীদাসের উক্কি_গুরুজন আগে দাড়াইতে নারি! রামচন্দের উক্কি__ 
“গুরুজন আগে বসিতে না পাই", চণ্ডীদাসের উত্কি__“ঘসুনার জল করে ঝলমল’, 
রামচন্দরের উক্তি--“যনুনার জল সুকত কবরী’ এবং চণ্ডীদাসের আর একটি উক্তি__ 
‘সদাই হিয়ায় জাগে' স্থলে রামচন্দ্রের উক্তি--‘সদাই মরমে জাগে’ এই সব উক্কিতে 
কয়েকটি শব্দের পার্থক্য ব্যতীত সমগ্র পদটি চণ্ডীদাসের রচনার সাক্ষ্য বহুন 
করিতেছে । রামচন্দ্র ভলিতাযুক্ত এই পদটি যদি প্ররুতই রামচন্দ্র কবিরাজের রচনা 
হয় তবে বলিতে হইবে ইহাতে কবি রামচক্গের নিজগ্ব কোন রুতিত্ব নাই। ইহ 
অন্ধ অন্ুকরঠ। মাত্র । কিন্ত যদুলন্দন দাসের পদে মৌলিকত্ব বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য / 
করা যায়। চন্তীদাপের শ্রীরাধার আবি ‘সদ! ছলছল’ করে বলিয়। যেখানে তিনি 
“গুরুজন আগে' বসিতে পারেন ন! । যছুনন্দনের শুরাধার আখি সেখানে গুরুজনের 
বাধাও মানে না, গুরুজনের সামনেই সেই আখিজল ঝরিতে থাকে__ 

দূ গুরু গরবিত নাহি মানে। 

নিঝরে ঝারয়ে দু-নয়ানে ॥ 


উভয়ের একই বক্তব্য, কিন্ত বলার ভঙ্গিতে নৃতনত্ব থাকায় ইহাতে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 4 
প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীদাস যেখানে শুীরাধার প্রেমান্ভুতির কথা, উদ্দীপন 
বিভাব অলঙ্কারের সাহায্যে. 
যমুনার জল করে ঝলমল 
ইথে কি পরাণ রয়। 


লক্ষণার ছার! প্রকাশ করিয়াছেন। যদুনন্দন সেখানে '্বতস্ত্রভাবে বলিলেন__ 
কি হেরিলাম নব জলধরে 
সেই হতে পরাণ কেমন করে । 


এইখানে চণ্ডীদাসের স্যায় অলঙ্কার শাস্বের প্রয়োগ নাই, কিন্ত নিজম্ব মৌলিকতাঁর ৮ 

প্রকাশ দেখ! যায়। 

_ যদুনন্দন পদরচনায় প্রধানত বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে 

ব্রঙ্ববুলি ভাষায় রচিত তাহার কয়েকটি পদও পাওয়া! যাক্স। ব্রজবুলিরচিত পদেও 
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২৪২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত এইরূপ একটি পদ 
উল্লিখিত হুইল_ 
কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি 
করইয়ে রভস বিহার । 
সো বর নাগর যাওব মধুপুর 
ব্ৰঞ্পুর করি আন্ধিয়ার ॥ 
প্রিয়তমদাম শীদাম আর হলধর 
এ সব সহচর সাথ । 
শুনইতে মূরছধি পড়ল সোই কামিনী 
কুলিশ পড়ল জঙ্গমাথ ॥ 
খেনে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত 
অবশ কলেবর কাপি। 
ভণ যদুনন্দন শুনইতে এছন 
লোরে নয়ন যুগ-ঝাপি ॥৯ 


যদুনন্দন রচিত এই পদের সঙ্গে রানচন্্র-অভ্ঙ গোবিন্দ দাসের একটি পদের সাদৃপ্ 
লক্ষ্য করা যায়, শ্রীনিবাস-শিষ্য এই গোবিন্দদাসের বিশেষ কবি খ্যাতি ছিল। 
তিনি বিশেষ কবিস্ব শক্তির অধিকারী হওয়ায় বৃন্দাধনস্থিত গোস্ামীগণ তাহাকে 
কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন 

গোবিন্দ কবিরাজ প্রীরামচন্দ্রাহ্জ ভক্তিময়। 

সর্বশাস্ছে বিদ্া কবি সবে প্রশংসয় ॥ 

শ্রীসীব লোকনাখ আদি বুন্দাবনে। 

পরমানন্দিত ধার পীতাম্মত পানে ॥ 

কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই । 

কত শ্লাথা কৈল গ্লোকে ব্রস্থ গোসাঞি ॥২ 


গোবিন্দ দাস ত্ৰজবুলিতেই পদ রচনা করিয়াছেন। যহুনন্দন রচিত এই শ্রীরাধার 


>৯।॥ বৈষ্ণব পদাব্লী-__পৃঃ ২০১ 
স। ভক্তি রত্বাকর, পৃঃ ১৯, গভীর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত । 
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ভাবি-বিরহ-আশঙ্কার পদের ন্যায় গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার ভাবি বিরহের একটি 
পদ উল্লিখিত হইল__ 

না জানিয়ে কো! মধুরা সঞঞে আসল 

তাহে হেরি কাহে জিউ কাপ । 

তদবধি দক্ষিণ পয়োধর কুরয়ে 

লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপ ॥ 

সখি হে অকুশল শত নাহি মানি । 

বিপদক লাখ তৃণহু করি না! গিয়ে 

কাহু বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥ 

কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহ থির 

জাগরে নিদ নাহি ভাক। 

গড়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল 

কিয়ে সবি করব উপায় ॥ 

কুহুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্রহ 

সঘনে রোয়ত শুক সানি 

গোবিন্দ দাস আনি সবি পুছহ 

কাহে এত বিঘিনি বিখারি ৪৯ 
দুইটি পদই শীকবষ্ণের মধুর! গমনের আশঙ্কায় শীরাধার ভাবি-বিরহের কাতরতার 
অভিব্যক্তি । তবে যছুনন্দনের শ্রীরাধা চিত্রিত হইয়াছেন অধিকতর কোমলা / 
নারীরূপে । প্রীরুষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়! শ্রীরাধার মনে হুইল পীরের 
অন্থপস্থিতিতে ব্রজপুর অন্ধকার হইয়! যাইবে । এবং এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র 
তাহার মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 
কিন্ত গোবিন্দ দাসের পরাধা ভাবি বিরহের সকল অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়াও সচেতন 
ভাবে বলিলেন-_*নধি হে অকুশল শত নাহি মানি”, যছুনন্দনের পদ্দের তুলনায় _ 
গোবিন্দদাসের পদ কবি-কলনায্স অধিকতর ও ব্যাপকতর সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়াছে। 
ল্রীরাধার ভাবি বিরহকে গোবিন্দদাস প্রকৃতি জগতের অংশীভূত করিয়া! বলিয়াছেন_ 

কুস্থমিত কুঞ্জে ভ্রমর গুহ 
সঘনে রোয়ত শুক সারি। 





১। তরু ১৬৯১", সন্বত্ব ২৭৯ 


২৪৪. বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছুনন্দন 

এই উক্তিতে বুন্দাবনের প্ররুতি জগতের একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে । ইহ! চিত্র 
ধমিতা। কিন্ত শ্রীরাধার বিরহ আশঙ্কার যে বেদন] তাহা যছুনন্দনের রাধার 
বেদনার স্তায় তীব্র নয়। তাহার কারণ গোবিন্দ দ্বাস মূলত বেদনার কবি নহেন, 
'আরাধনার কবি। সেইজন্য যছুনন্দনের পদে আগতপ্রায় বিরহাশঙ্কার উপযুক্ত 
যে বেদনাঘন পরিবেশ দেখা যায় গোবিন্দদাসের পদে তাহা লক্ষ্য করা যায় না। 
তবে গোবিন্দদাস্‌ যে যছুনন্দন অপেক্ষা উচ্চ স্তরের কবি তাহা তাহার রচনাক্স 
ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধুর্য অত্যাশ্চধ্য প্রীকাশভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পায়। 
গোবিন্দদাসকে বিশ্বাপতির ভাব-শিশ্বা বল! হইয়া থাকে, কারণ গোবিন্দদালের 
রচনাভঙ্গি, পদবিন্তান চাতুধ্য, অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ এবং ব্রজবুলির প্রয়োগ 
কার্য প্রায় বিস্যাপতির স্যায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন । তবে যদুনন্দন রচিত এই 
পদটিতে যে হৃষ্ঠ ব্রজবুলি ভাষার প্রস্থোগ এবং তাহার ফলে পদে যে ছন্দ হিলোল, 
পরিবেশ 'অহ্সারে উপযুক্ত অলঙ্কার শাস্ের প্রয়োগ অর্থাৎ সংশয় বাচক “জন? 
বাচোৎ প্রেক্ষার প্রক্নোগ দেখা যায় ইহাতে কবির রচনা-শক্তির প্রশংসা, 
করা যায়। ) 


ভ্রীনিবাস-শিশ্বা নৃসিংহ কবৰিরাঞ্জ ছিলেন যছুনন্দনের যুগেরই কবি। কিন্ত 
ইহার সকল রচনাই প্রায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সমকালীন যুগের প্রভাব 
তাহাকে বাংলার পদরচনা করিতে যে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহাও মনে করিতে 
পারা যায়। পদকল্পতরুতে নৃসিংহ ভপিতায় যে দুইটি পদ--“নব নীরদ-নীল স্থঠান 
তঙ্ু’ এবং 'ব্রঙনন্দনকি নন্দন নীলমনী’ পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই পদ দুইটি 
জীনিবাস-শিশ্যা এই নৃসিংহ কবিরাজের রচনা । এই কবির রচনারীতির অন্যা়ী 
-এই দুইটি পদেও শুদ্ধ সংস্কত শব্দের বিশেষ সমাবেশ দেখা যায়। যেমন, “নব 
নীরদ-নীল', ‘কুঞ্চিত কুস্তলবন্ধ', “তুজলস্বিত-অঙ্গদ’, “অধরোজ্জল রূজিমবিদ্া, “কটি 
কিঙ্কিনি', ‘পক্ষ’, “ভূঙ্গ” প্রতৃতি শব্দ । কবি রচিত যে দুইটি বাংলা ভাষার পদ 
পাওয়! গিয়াছে দুইটিই অস্ত্যাহুপ্রীস যুক্ত দ্বিপদী পদ্মার ছন্দে রচিত। দুইটি পদের 
ভশিতাই একরূপ ॥ যথা “পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে'। কিন্ত যদুনন্দন দাসের 
রচনার তণিতায় দ্বিপদী, ত্রপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়। 
ভনিত| প্রয়োগ ও বৈচিত্রময় । বিবত্র-বন্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া তিনি 
বিভিন্ন ধরণের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। যথা 


ঃ ভি 
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রাই কান্থ সে শোতা দেখয়ে । 
এ যদুনন্দন নিরখয়ে ৪৯ 


অথবা 


অপরূপ দুহুক বিলাসে। 
এ যদুনন্দন রসে ভালে ॥২ 


তবে, নৃসিংহ কবিরাজের বাংলাভাষায় রচিত মাত্র দুইটি পদ পাওয়াতে যদুনন্দনের 
পদের সঙ্গে বিগ্েষণাত্মক আলোচনার অবকাশ নাই বলিলেই চলে। 
গ্রনিবাস আচাধ্যের শিশ্া মল্লকূমের রাজা বীর হাপ্বীরও পদরচন! করিয়াছেন 
বলিয়! কর্ণানন্দ গ্রন্থে উলিখিত হুইয়াছে। কর্ণীনন্দে শিশ্য বীর হাস্বীর গুরু 
শ্ীনিবাসকে এই বলিয়া বন্দনা করিতেছেন__ 
প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলে মোর৩ আশ 
তুয়া বিনে গতি নাহি আর । 


এই পদের তশিতায় কবি বলিতেছেন -_ 
এ বীর হাদ্বীর হিয়া ব্রজপুর সদ! ধিয়া 
যাহা অলি ফিরে লাখে লাখ ॥ 


কর্ণানন্দে বীর হাস্বীরের আর একটি পদ শ্ররাধার আক্ষেপান্রাগ সম্পর্কে । বীর 
হাস্বীরের শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন__ 


শুন গো! মরম সখি ! কালিয়া! কমল আখি 
কি বা কৈল কিছুই না জানি। 
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 


প্রেম করি খোয়ালু পরাশি ॥ 





১॥ বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ২২৩ 

২ ত ৯5২২৪ 

৩। পাঠাস্তর-_-'মনেৰ’ বৈক্ণৰ পদাবলী পৃঃ ১০৭৯ 

*। কৰ্ণানন্দ, বঃ নঃ গ্রঃ মঃ ₹২৮৯/৫, পৃঃ ১১৯ক, বৈঃ পদাবলী পৃ 
< ১৯১৯৯ সা 
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শুনিয়া দেবিলু কাল। দেখিতে পাইলু জাল! 
নিভাইতে নাহি পাই পানী । 

অগ্ুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিহ্ ছানি 
না নিভাঙ্গ হিয়ার আগুনি ॥ 


বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়! উঠায় তবে 
লঞা যায় যমুনার তীরে | 

কি করিতে কি না করি সদাই কুরিয়! মরি 
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ 


শাশুরী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 
গৃহপতি ফিরিয়া না চায় । 
এ বীর হাস্বীর চিত শ্রনিবাসে অঙ্গগত 
মজি গেল কাল! চান্দের পায়২ ॥ 


/ এই পদটির সঙ্গে যদুনন্দনের রচিত একটি আক্ষেপাহুরাগের পদের ভাবগত সাদৃশ্য 

লক্ষ্য করা যায়। যহুনন্দনের শ্রীত্বাধাও করূঞ্চ অদর্শুন বিরহে কাতর হুইয়া আক্ষেপ 
করিয়া! বলিতেছেন__ 

কত ঘর বাহির হইব দিবা-রাতি। 

বিষম হইল কালা কানুর পিরিতি ॥ 

আনিয়া বিষের গাছ রুপিস্থ অন্তরে । 

বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥ 

কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়। 

শ্ামধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরাক্স ॥ 

একুল ওকুল সখি ছুকুল খোয়ালু । 

সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলু ॥ 

কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত | 

উরে করি কহে সধী থির কর চিত ॥ 





>। পাঠান্তর--ভোলা” ৰৈ পদাবলী, পৃঃ ৯. 
২। কর্ণালন্দ বঃ নঃ প্রঃ মঃ ২২৯৯/৫, পৃঃ ১১৭, বৈঃ 
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মনে হেন অন্মানি এই সে বিচার । 
এ যছুনন্দন বোলে কর অভিনার ॥৯ 


দুইটি পদের ভাবোক্তি এক হইলেও প্রকাশ ভঙ্গি ভিন্ন। বীর হাস্বীরের শরীরাধা 
হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করিতে যাইস্স!_“কেমন কেমন করে মন, সব লাগে 
উচাটন' বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন যে কাহুন্ সঙ্গে প্রেম 
করিস! তাহার প্রাণ যাইতে বসিযাছে। শ্থাশুড়ী-ননদ এবং গৃহপতি যে তাহার 
প্রতি বিরাগভাজন এই সব কথা বলিতেও তাহার ভুল হয় নাই । কিন্ত যদুনন্দনের 
শ্রারাধার উক্তি আরও গাভীধপূর্ণ। তিনি পারিপান্ছিক পরিবেশের কথা, শ্বাশুড়ী 
ননদ ও গৃহপতির কথ! ভুলিগ্। গিরাছেন। কালার পিরিতি যে তাহার পক্ষে 
এবিষম' হুইয়া উঠিয়াছে ইহাই তাহার বলিবার বিষয় । এমন কি তিনি তাহার 
প্রেম-জ্ঞালার জন্য কোন প্রকার অভিযোগ করেন না॥। তিনি বলেন, প্রেমূপ 
বিষের গাছ আনিগ্না তিনি নিজেই অন্তরে রোপণ করিয়াছেন বলিয়া বিষে তাহার 
সমস্ত দেহ ছাইয়! ফেলিয়াছে ইহাতে আর কাহাকে দোষ দিবেন__ 

আনিয়া বিষের গাছ রূপিলু অস্ত্রে | 

বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥ 


যছুনন্দনের ন্যায় প্রেমাগ্রভৃতির এমন রস ব্যঞ্জনা বীর হাম্বীর স্থষ্টি করিতে পারেন 
নাই। বীর হাম্বীরের পদে উল্লেখযোগ্য কোন আঁলঙ্কারিক প্রস্নোগও লক্ষ্য কর! 
যায় না। কিন্ত যহনন্দনের ‘স্রোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলু' উক্তিতে 
উপমান ন্মোতের শেহলির সঙ্গে ‘যেন' উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের হুন্দর প্রয়োগ দেখ! 
যায়। ৰীর হাস্বীরের ভণিত| প্রয্নোগটিও খুব হুলংলগ্র হইয়াছে বলিয়া মনে হয় 
না, কেননা, সমগ্র পদটিতে বীর হাস্বীর শ্রীনিবাদের কোন প্রদঙ্গ উখাপন করেন 
নাই । অবশ্ত শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের কথায় শ্রীনবাসের প্রসঙ্গ আসে না । 
কিন্তু অবশেষে আকস্মিকভাবে তিনি সেই প্রসঙ্গ আনিয়া বলিলেন,__. 
এ বীর হান্বীর চিত শরীনিবাসে অনুগত 
মজি গেল! কালাচান্দের পার । 

কবি যে শরীনিবাসের অনুগত ভক্ত এই কথাটি ব্যক্ত করা যে ভনিতার লক্ষ্য তাহা 
এইখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে বলা হইল যে “বীর হান্বীর চিত’ 


১ বৈক্ণৰ পদাবলী, পৃহ ২১৮ |. 
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“কালাচান্দের পায়’ ‘মজি গেল!', সেখানে প্রানিবাসের প্রতি আল্গত্য প্রকাশের 
চেষ্টায় যেন লখুভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
রাধাবলভ দাস যোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের কবি । সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 
অপ্রকাশিত পদদরত্রাবলী গ্রন্থে রাধাবলভ তণিতাযুক্ত একটি পদ ধৃত হুইয়াছে। 
জগছন্ধ তত্র সম্পাদিত গৌরপদ তরঙ্গিণী গ্রন্থে রাধাহলভ ভণিতাযুক্ত ১৪টি পদ ধৃত 
হইয়াছে । এই রাধাবললভ প্রনিবাস আচাধ্যের মত শিশ্না ছিলেন বলিয়া পদে 
গুরু বন্দনা করি! বলিয়াছেন 
জয় প্রেম ভক্তিদাতা সদয় হৃদয় । 
জয় শ্রীআচাধ্য প্রভু জয় দয়াময় ॥ 
শ্রচৈতস্ুচান্দের হেন নিরুপম গুণ । 
অনীম করুণাসিন্ধু পতিত পাবন ॥ 
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর। 
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণ! প্রচুর ॥ 
গৌরাঙ্গ লীলা যত করে আশ্বাদন। 
গোর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন ॥ 
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সন্বরিতে নারে। 
দুই জনার কঠ ধরি স্বরণ করে ॥ 
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কতদিনে। 
শ্রীরাধাবজত দাস করে নিবেদনে ॥৯ 
কবি ভক্ত জনোচিত আহেগপু্ণ ভাষায় শ্রীনিবাসের গুণকীর্ন করিয়াছেন। তিনি 
ভীনিবাস আচাধ/কে শীচৈতত্বদেবের ন্যায় গুণ সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই রচনা রীতিতে কোন বৈশিষ্ট্যও দেখ! যায় না। সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব 
ব্যক্ত হইয়াছে । যদুনন্দন দাস ভণিতাযুক্ত একটি পদে শ্রনিবাসাচাখ্যের বন্দনার 
একটি পদেও অহরূপভাবে শ্রীনিবাস আচাখ্যের গুণকীওঁন করা হইয়াছে । যথা-_ 
অহুক্ষণ গৌরপ্রেম রসে গরগর ডরঢর লোচনে লোর । 
গদগদ ভাষ হাস ক্ষণে রোয়ত আনন্দে মগলঘন হরিবোল। 
পহু: মোর শ্রশ্রীনিবাস। 
‘অবিরত রামচন্দ্র পা বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাস ॥ পু 


১) গৌরাজ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩১৫ । 
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' ব্রজপুর চরিত সতত অলুমোদই রসিক ভক্তগণ পাশ । 
ভকতি রতন ধন যাচত জনেজন পুনকি গৌর পরকাশ ॥ 
এঁছে দয়াল কবহু ন! হেরিয়ে ইহ ভুবন চতুর্দশে। 
দীনহীন পতিতে পরম পদ দেয়ল বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে ॥৯ 


যদুনন্দন শরনিবাসকে রাধাবজভের ন্যায় চৈতন্তদেবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, 

এবং রামচন্দ্র নরোত্তমের সদবদ্ধ হইয়! শ্রীনিবাদের গৌর প্রেম আস্বাদনের কথা 

বলিয়াছেন। উভয়ের বক্তব্য একই, কিন্তু বলার ভঙ্গি পৃথক ৷ রাধাবলভ যেখানে 

বলিয়াছেন -_-‘শীচৈতন্যের হেন নিরূপম গৃূণ', যদুনন্দন সেইখানে বলিলেন-_'পুনকি 

গোঁর পরকাশ+ দুইটি উক্ভিই চৈতন্তদেবের সহিত শ্রনিবাসের অতিশয় গুণসাদৃশ্যা। 
হেতু। রাধাবল্লত সহজ ভাষায় তাহার বক্তব্য বলিয়াছেন। কিন্ত যদুনন্দন 

লক্ষণার ছার! গোর পুন প্রকাশের কথ! ইঙ্গিতময় ভাষায় উল্লেখ করিয়া অধিকতর 

সৌন্দৰ্য্য স্থষ্টি করিয়াছেন । 


রামচন্দ্র কবিরাজের শিশ্বা হন্সিরাম আচাখ্যের পুত্র গোপীকাস্তও শরনিবাস মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন। যথা 


প্রভু দ্বিজ্গ রাজবর মুরতি মনোহর 
রত্বাকর করি জান। 
প্রতু শীনিবাস প্রকাশিত হরিনাম 
স্বরূপ কর তাহা গান ॥ 
কনক বরণ তঙ্গ প্রেম রতন জঙ্গ 
কণ্ঠঁহি তুলসীক মাল । 
গৌর প্রেমভরে অহনিশি আখি কুরে 
হেরি কাপতে কলিকাল ॥ 


শ্রমন্ভাগবত উজ্জল গ্রন্থ যত 
দেশে দেশে করিল প্রচার । 
পাষণ্ড অধম জনে করু অবলোকনে 


সবাকারে করল উদ্ধার ॥ 





৯ । গৌরপদ তরঙ্গিনী, পৃঃ ৩১০» বৈকৰ পদাবলী, পৃহ ২১০। 
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ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোত্তম 
রামচন্দ্র প্রিয়্দাস । 
অধম নিতান্ত গোপীকাস্ত হৃদরে 


চরণ পহু কর পরকাশ ॥৯ 


পদটির ভাবার্থ ভ্রিপদী পরার ছন্দে, ত২সম শব্দ সম্ভারে এক উপযুক্ত অলঙ্কার 
প্রয়োগে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । জন, কণ্ঠ হি, তুলসীক, করু, পা, এই কয়েকটি 
শব্দ ব্রজবুলি লক্ষপাক্রাস্ত । যছুনন্দন দাসের পদেও এইরূপ পহু", অশ্রমোদই, এঁছে, 
রোয়ত, দেয়ল, কবহু প্রভৃতি কয়েকটি ব্রজবুলি শব্দ ব্যবহৃত হইগ্রাছে। সেইস্থলে 
রাধাবপ্রতের শ্রীনিবাস-মহিমা কীর্ডনের পদটি ব্রবুলি শব্দ বজিত। প্রসঙ্গত বলা 
যায়, রাধাবজভ রচিত শ্রীনিবাস বন্দনার পদটিতে ত্রজ্বুলির প্রয়োগ না থাকিলেও 
অজবুলি ব্যবহারে তিনি যে দক্ষ ছিলেন তাহা তাহার অন্যান্ত পদে লক্ষ্য করা যায়। 
তাহার “আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ'২ পদটিতে অনেক ্রজবুলি শব্দের স্বন্দর প্রয়োগ 
করা যার ।( তিনি লোচনের স্যায় ধামালী ঢং-এণ্ড স্বন্দর পদ রচনা 
6. করিয়াছেন ।) ‘মন মোহনিয়া গোর” ‘গঙ্গার ঘাটে যাইতে বাটে'৪ পদে লোচনের 
স্যায় সরল কথ্য ভাষায় বণিত ধামালী ঢং-এর রচনার স্তন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ) 
কিন্ত যদুনন্দন ধামালী ঢ:-এ কোন পদ রচন! করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ১ 
" রাধাবঞ্জভ দাস, যহুনন্দন দাস ও গোপীকাস্ত রচিত শীনিবাস-বন্দনার পদ তিনটি 
পর্যালোচনা করিলে ইহাও দেখ! যায় যে এই তিনজন কবিই উল্লিখিত পদ 
তিনটিতে শীনিবাসের সঙ্গে রামচন্দ্র ও নরোত্মকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রক্নত- 
পক্ষে সেই যুগট! ছিল প্রীনিবাস, রামচন্দ্র ও নরোত্বম প্রভাবিত যুগ । সেইজন্য 
সমসাময়িক কবি রাধাবলত, যদুনন্দদ ও গোপীকাস্তের পদে তাহারই ছাপ 
পড়িয়াছে। কাব্য সৌন্দখে/র প্রসঙ্গে বলা যায়, শাস্তরসের উপযোগী ভক্তি নসর 
৮ আবেদনের সহিত উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগে তিনটি পদই রসোত্তীর্ণ হুইয়াছে। তবে 
বলা যায় ষছুনন্দনের পদ রচনার পদ্ধতিটি বিশেষ পা ত্তিত্যপূর্ণ হইক্সাছে। 





৯ তর ২০৮২, পাঁচশত বনসবের পঙাৰলী, পুঃ ২০০৪ 
২। গোঁৱপদ তরঙ্গ, পৃঃ ২৮০, বৈঃ পঃ ৭১৭ 
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যছুনন্দনের সমকালীন ‘বলত’ নামে একজন কবির সন্ধান পারা বার । কিন্ত 
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে পাচছন বল্লভের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে যদুনন্দনের" 
সমকালীন বল্পভের নাম না থাকাই সম্ভব, পরবর্তীকালে শ্র/নিবাল প্রহর শিশ্বাগপের 
মধ্যে বল্লভী-কবিপতি শিলত ঠাকুর ব্জভী-কবিরাজ এবং হেমলতা ঠাকুরাশীর 
শিক্যরূপে বল্পভদাসের নাম পাওয়! যায়। নরোত্তন ঠাকুরের শিশ্যকূপেও বলত 
নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যাত । পদকল্পত্রু পুত একটি পদে বলত গুরু 
নরোত্মমের বন্দন! করিয়াছেন 


হেন দিন শুভ পরভাতে । 
শ্রনরোত্তম নাম পহু মোর গৌর-ধাম 
বার এক স্মতি হয় যাতে ॥৯ ৪ 


কবি বলিতেছেন, যেদিন অন্তত একবারও তাহার প্রত গৌরধাম স্বরূপ নরোত্রমের 
নাম স্মরণ হয় সেই দিনের প্রভাত তাহার কাছে শুভ বলিয়া! মনে হয় । এই 
পদটির ভণিতায় কবি নিজের মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন__ 


পতিত পাবন নাম ধর হজ্জে উদ্ধার কর 
তবে জানি মহিম! নিশ্চয় ৪২ 


পদকল্পতরুতে 'হেনদিন শুভ পরভাতে”, ‘সজনি প্রেমক কে! কহ বিশেষ'৩ 'গ্রামর- 
চন্দ গোরি যব বৈঠল'ঃ পদগুলি বল্লভ বা বল্লভদাস ভণিতাযুক্র । “হেনদিন শুভ 
পরভাতে” পদের রচগ্সিতা বলভ যে যহুনন্দন দাসের সম-সামস্ষিক তাহা বুঝিতে 
পারা যায় নরোতম বন্দনা থাকায় । উল্লিখিত পদটি বিজ্ঞপ্ধি মূলক ব্যতীত ইহার 
আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। বল্লভ জানাইতেছেন যে পরম বৈষ্ণব নরোত্বমের 
কীর্ডনে নিত্যানন্দ পন্থী জাহৃবা ঠাকুরাণী নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়’ নাম দেন, 
এবং রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তমের সঙ্গ কামনায় ‘গৃহ পরিকর’ ছাড়িয়া খেত্রীতে 
বাস করেন। কিন্তু “শ্যামরচহ্দ্র গোরি বব বৈঠল' পদটি যদি এই কবির রচনা হয় 
তবে বলিতে পার! যায় যে কবির রচনা শক্তি কাব্যোচিত সৌন্দর্য আনয়ন 
করিতেও সক্ষম । যথা 





৯। তর--৭৮৯। ২) তহ১৯। = তক 
*। তরু--৭৬৯, কীর্তনানন্দ ০১৯ । 
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শ্তামর চন্দ গোরি যব বৈঠল 
নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ । 
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল 
কিয়ে কিয়ে মদন-তরজ ॥ 
সজনী কোপয়ে এছন জান । 
শিক্প পিয় পিপিয়-নাদ শুনি আকুল 
স্ুরছি আনত ভই আন ॥ 
ডর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত 
কত কত করুণা কোটি। 
দন্তে তৃণহু কহি প্রিয় দরশন দেহ 
না হেক্িয়! হিয়া যাউ ফাটি ॥ 
বহুত বিনতি করি সথীর করে ধরে 
কোরহি শ্যাম না জান। 
বিপরিত অচল সচল দেখি এঁছন 
ব্লভ দাস রসগান ॥৯ 


প্রেম বৈচিত্ত্যের এই পদটিতে দেখ| যায়, সথীগপের সঙ্গে বলিয়া শরীরাধা-কৃষ্ণ 
রসকলাচাতুরী করিতে থাকিলে পাপিক্সাগণও আনন্দে পিয় পিয় ধ্বনি করিয়া 
উঠে। শ্রীরাধা সেই রবে আকুল হইয়া মৃচ্ছিত হইলেন । মূৰ্চ্ছা ভঙ্গে করুণ 
বিলাপ করিস! বলিতে লাগিলেন__“প্রিয় দরশন দেহ, ন! দেখিয়া হিয়া যাউ 
ফাটি ৷” তিনি জানিতেই পারিলেন না শ্তাম তাহার ক্রোড়েই আছেন--“কোর 
হি স্যাম না জান।” কবি বলত কুন প্রেম বিহ্বলা রাধার মিলনানন্দের মধ্যেও 
বিচ্ছেদ-কাতরতার চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে অন্কিত করিয়াছেন। ভাব পরিকল্পনা 
এবং উপযুক্ত শব্দ গ্রস্থনার মধ্যেও কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় । 


কিন্তু যদুনন্দন রচিত কোন পদে শররাধার প্রেম,বৈচিত্ত্যের বিশেষ কোন চিত্র 
পাওয়া যায় না। তবে বিদন্ধমাধব নাটকের একটি পদে তাহার ঈষৎ আভাস 
পাওয়া যায়। সেই পদের কয়েকটি চরণের বরণনাক্স পূর্বেও আমরা দেখিয়াছি যে 
প্রেমমন্রী শ্ীরাধা রষ্ণ-লঙ্গ লাভ করিয়াও বেদনা কাতর । তবে প্রেম বৈচিত্ত্ের 


৯। তরু, 1৬৯. কীর্তনানন্দ, ০১৯ ॥ 


















বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন ২৪৩. 


লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ । আলোচনার 
নিমিত্ত এইখানে সেই কয়টি চরণের পুনরুল্পেখ করা হইল । যথা__ 


মিছাই কান্দয়ে রাই মাধবে রোধয়ে তাই 
ধনিসুখে দিয়া নিজ পাণি। 
যত ভাব সঙ্গোপয়ে কুষ্ণ তত বিলপয়ে 


এ যদুনন্দন ভালে মানি ॥> 


পদের যোড়শ এবং সপ্তদশ চরণে শ্রীরাধার মিলনাবস্থায়ও রোঁদনের এই চিত্র 
দেখিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রীরুষ্ণ সমীপে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের মধ্যে অবস্থান 
করিয়! শ্রীরাধার মিছাই রোদন এবং শ্রীরুষ প্রবোধ দান সত্বেও যে রোদনের' 
নিবৃত্তি হয় ন! ; সেই রোদনে হয়ত বিচ্ছেদ-শঙ্কার সম্ভাবনাও নিহিত আছে । 
প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরাধার বেদনার কোন নিদর্শন খুজিয়া না পাওয়ায় করি বলিয়াছেন 
_িছাই কান্দয়ে রাই’। কিন্ত উত্তিটি দ্ধার্থবোধক অর্থেও গৃহীত হইতে পারে 
কেননা! যদুনন্দনের শীরাধার অন্য ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছে আনন্দেও তাহার, 
চোখে জল আসে “অধিক আনন্দ জলে নয়ন অঞ্জন গলে” এই ক্ষেত্রেও ইহা, 
সেইরূপ আনন্দাশ্র হইতে পারে । যদুনন্দন বিশেষ কৌশলের সহিত পদটি রচনা 
করিয়া পাঠকচিত্তে প্রশ্গোদয় হইতে পারে এমন একটি রহস্তাময় ও কোতুহলপূর্শ 
পরিবেশ স্বষ্টি করিয়া রাখিক্সাছেন। 


যছুনন্দনের কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়! পদাবলী সাহিত্য ব্যতীত 
অন্থবাদ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইখানে কবির অপর অন্বাদ-গ্রন্থ 
গোবিন্দলীলাম্বতের একটি পদ বিশ্লেষশের আলোকে মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করা 
যাইতেছে 


সৌন্দর্য অমুতসিদ্ধ তাহার তরঙ্গ বিন্দু 
ললনার চিন্তা ডুবায় । 
কষে যে মর্মকথা শুধু সুধাময় গাথা 


£ কর্ণতায় নদী হয়ে ধায় ॥ 





৯ বিদদ্ধমাধক, ছাপান্ত, পৃঃ ৯৯, প্রকাশক শবক্চন্র নল । ১০২৭ সালে প্রকাশিত ॥ 
২1 বিপক্ষমাধব, কঃ বিঃ ৩৭১৭, ছাপা ্স্থ। পৃঃ ১৯২, অকাশক শহচ্চক্র শীল । 





২৫৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
কহ সখি কি করি উপায় । 


করের মাধুরী ছান্দে সবেন্ছিয় গণে বান্ধে 
বলে পঞ্চেন্দিয় আকর্ষয় ॥ 

নবান্ুদ জিনি দ্যুতি বসন বিদ্ুরী ভাতি 
ত্রিভঙ্গিম রম্য বেশ তায়। £ 

সুখ জিনি পদ্ম চাদ নয়ন কমল ফাদ 
মোর দিঠি আরতি বাড়ায় ॥ 

মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি তাহে নৃপুর কিন্ধিণী 

মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। 
সনৰ্ম বচন ভাতি রমাদির মোহে মতি 


কষ স্পৃহা তাহাতে বাড়ায়? ॥ 


পদটিতে যে সকল তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন--“অমৃত সিদ্ধু' “তরজবিন্দু 
“নবাগুদ', “কঠধ্বনি', “কিন্কিণী’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে পদে স্থমধুর শব্দ-ঝ্ধার ধ্বনিত 
হুইয়া উঠিয়াছে। অলঙ্কার ধ্বনিও বিরল নয়। যদুনন্দন বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ- 
দাসের ন্যায় অলঙ্কার বহুল ভাষায় পদ রচনা! না করিলেও পদে স্থানে স্থানে তিনি 
অলঙ্কার প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেনন-_“কর্ণতায় নদী 
হয়ে ধায়', এইখানে উপমেয় কর্ণ, উপমান নদীর সঙ্গে অভেদ কজিত হওয়ায় 
ক্ূপক অলঙ্কার হইয়াছে। পদে প্রতি ছুই চরণের অন্তে একই বর্ণ ‘য়’ ব্যবন্ধত 
হুইয়া শব্দলঙন্ধারের অন্তর্গত অন্ত্যাহুপ্রাস স্থষ্টি করিয়াছে। ‘মুখ জিনি পদ্মচাদ’, 
উক্তিও অর্থালঙ্কারের লক্ষণ যুক্ত । একটি মাত্র উপমেত্ন “নুখ'কে ফুটাইবার জন্ত কবি 
“পিছ্ম' ও ‘চাদ' শব্দের সাহাযো একাধিক উপমান ব্যবহার করিপ্প। মালোপমা 
অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব দেধা যায় আলোচ্য পদটিতে শব্দের ঝদ্ধার, 
অল্ধরণ এবং ব্যক্জনাধমী প্রকাশ ভঙ্গি পদে বিশেষ সৌন্দর্থয আনন করিয়াছে । 

গোবিন্দলীলাগুতের অপর একটি পদ _-“রতনমন্দিরে রদালস ভরে'২ ৫২ চরণ 
বিশিষ্ট এই পদটর নবম হইতে দ্বাদশ চর4 পর্যান্ত বলাম শ্ীহাবার শায়িত দেহভঙ্গ 
এবং তাহার শয্যার বর্ণনাও সৌন্দধ্য পর্ণ । বখা__ 





১। গোবিন্দ লীলাস্বত, কঃ বিঃ ৪১১৯, পঃ ০০, হাপাগ্রন্থ, পৃঃ *৯, প্রকাশক নির্মলেন্দু 
ঘোষ । রর 
»॥ গোছিন্দ লীলাস্ৃভ, কঃ বিঃ ৪১১৯, পৃঃ >৬ক, ছাপাগ্রস্থ, পৃঃ ১৯ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন ২৫৫ 


রাজহথসী যেন নদীতে শয়ান 
তরঙ্গে চালয়ে ঘন । 
রতন পালঙ্ছে শুতিয়াছে রঙ্গে 
হিলোলিত ছুনক্সন১ । 
রাই শয়ন মন্দিরে রত্বপালন্কে ‘রসালসভরে’ শয়ন করিয়া আছেন। তাহার সুন্দর, 
দেহভঙ্গি শুদ্ব ও কমনীয় রাজহংসীর দেহের স্যায় মনে হইতেছে। শ্রিরাধার শুভ্র 
শয্যা তুলিত হইয়াছে রাজহংসীর বিচরণস্থল বিস্তীর্ণ এবং তরঙ্গিত নদীর সঙ্গে । ৫ 
অল্লকথায় এরূপ একটি সুন্দর চিত্র প্রকাশে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় । ৮ 
ভিন্ন জাতীয় দুইটি বস্তুর সঙ্গে সাদৃগ্ঠ দেখাইপ্লা কবি উপমা 'অলঙ্কারের ও সার্থক 
প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন । 
কিন্ত যদুনন্দন রচনার সকল ক্ষেত্রেই যে সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতে পারিয়াছেন 
তাহা! বলা যায় না । কোন কোন ক্ষেত্রে কবির রচনারীতি দুর্বল বলিয়াও মনে / 
হয়। যথা 
সখীর বচনে ধনি থির করি চিত। 
করইতে গমন ভেল উললিত ॥ 
পদ দুই চারি চলল সখী মিলি । 
ধস ধস অস্তর ধাধস ভেলি২ ॥ 
“দেখা যায়, শ্রীরাধ! সখীর বচন অনুনারে চিত্ত স্থির করিয়া অভিসারে গমন করিতে " 
উল্লাস বোধ করিতেছেন, কিন্ত সখীগণ সঙ্গে অভিসারে যাত্রা করিয়! দুইচারি পদ 
গমন করিতেই সম্ভবত উদ্দেগ কিছ! আশঙ্কায় শ্ররাধার অন্তর “ধসধস' ও “ধখিস' 
করিতে লাগিল। এইখানে কবির শব্দ চয়নের প্রশংসা করা যায় না। ত্রঙ্জবুলি পর 
ভাষা মিঙিত এই পদটিতে ‘ধসধস' ও “ধাধস' শব্দ শ্রুতি-মধুর তে! নয়ই বরং এই 
দুইটি শব্দ কানে বড় লাগে। এইরূপ যহুনন্দনের নামে প্রচলিত কর্ণানন্দ গ্রন্থে ও 
রচনার যে এই প্রকার ক্রটি লক্ষ্য করা যায় তাহাও উল্লেখযোগ্য | যথা 
এইমতে কবিরাজ ভোজন করিঞা 
উঠিলেন কবিরাজ সমস্ত খাইয়া৩ ॥ 





>। গোৰিন্দ লীলাস্বৃত, কঃ বিঃ ৪১১৯, পৃঃ >৬ক, ছাপা গ্রন্থ, পৃঃ ১৯ 
২। কঃ বিঃ foe 
৩। কর্ণানন্ম, ৰঃ নঃ প্রঃ মঃ ২২৮৯/৫, পৃঃ ২১ক, বহরমপুর সংস্করণ পৃঃ ₹-। 





১1 





২৫৬ বৈক্চব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


কবির বচন ভঙ্গি এখানে একাস্তই গস্ধময়, “ভোজন করিয়া” ‘সমস্ত খাইয়া” 
উক্তিগুলি গন্ভভাষারই পরিচয় দেয়। আবার, দুইচরণে যে আটটি শব্দ রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে ‘কবিরাজ’ শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এইখানেও কবির 
শব্দ চয়ন দৈন্যতায় এবং সৌন্দধ্যহীন পুনরুক্তির জন্য রচনায় দোষ লক্ষা কর! 
যায়। তবে কণানন্দে কবির রচন! দুই একস্থলে বেশ সোন্দর্য্যপূর্ণ। যথা__ 
+ তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার । 

বৈদন্ধী অবধি কিব! জলের সঞ্চার ॥ 

জল বরিষয়ে সবে আনন্দি ত মনে । 

শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে? ॥ 


এইস্থলে কবি শ্রীরাধারুফের জল কেলির বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় দেখা, 
যায় জলকেলি লীলায় যমুনার জলরাশি ক্রীড়াকারীদের সুকৌশলে সকলের অঙ্গে 
সিঞ্চিত হইতে থাঁকিল। ‘সবে’ যখন আনন্দিত মনে জল বরিষণ করিতে 
লাগিলেন, এই দৃশ্য কবির নিকট তখন আবশের ঘনমেঘ বর্ষণের ক্যায় আনে হুইয়াছে। 
বলিয়াছেন-_'আবণের মেঘ যেন করে বরিষণে'। এই উল্ভিতে কাব্যোচিত সৌন্দর্য 
প্রকাশের কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কিন্ত মেঘ বর্ষণের সাদৃশ্তের দিক হইতে এই 
উক্কিতে একটি অসামগ্রক্তও লক্ষ্য কর! যায়। কারণ, আরশের মেঘ বধিত হয় 
উর্ধদেশ হইতে নির্দেশে, অথচ যমুনার জল এইস্থলে ত্রীড়ামোদীদের হস্তপদ 
সঞ্চালনে নিক্নদেশ হইতে উরধমুখী হইয়া ঘন সিঞ্চনের কাজ করিয়াছে। 
যতুনন্দন রচিত শরীরাধার অভিনারের এই পদটিতে ষছুনন্দনের রচনা সৌন্দর্য্যের 
অহ্সন্ধান কর! যায়। যথা_ 
মধুর বিরহে ধনি রাই । 
কুষণপাশে চলি যায় মন্থর গমন তায় 
মশিহার সঘনে দোলাই ॥ এ ॥ 
নবীন যৌবন একে সোঁর অঙ্গ পরতেকে 
বিজুরী ঝলকে যেন ছটা | 
নীল পদ্ট পরিধান সুকুতা ঝালুরী ঠাম 
ঝলমলি যেন কান্তি ঘট! ॥ 


৯৪ কৰ্ণানশদ, বই সঃ গহ মঃ ২২৮৯/৪, পুঃ ৯৭ কত বহৃহমনুর হন, হত... 
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চাচর চিকুর কেশ তাহাতে চিত্রিত বেশ 
বেনী বান্ধে রক্রবর্ণ ছাদে । 

মলিক] মুকুতা তাতে শোভা অতি করে যাতে 
যমুনা তরঙ্গ যেন চাদে ॥ 


নাচয়ে প্রন আবি তাতে এই মত দেখি 
অতন্গকে নাচিবারে কর । 

পথে ভৃঙ্গ মধু পিয়া আছে শাখা পসারিক্স। 
উড়ি যায় হেন শোভা হয় ॥ 

লঙ্জ্! শক্কাবেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে 
আখি অস্ত নব নিহারিনী । 

কুষ্ প্রতি যেন কত কুবলক্ম মাল! বত 
সদা করে সপ্ন হারিনী ॥ 

ললিত! বিশাখা আদি সবীগণ সঙ্গে সাধি 
সমান বয়স রূপগুণ । 

স্বর্ণ প্রতিমাগণ করি তহ্‌ নিশ্চল 
চাদে কোটি দামিনী শোভন ॥ 

কোটি কাম মৃচ্ছ। পায় পদনথ চক্র ছায় 
অপাঙ্গ ইদ্দিতে কৃষেঃ মোহে । 

এমন রূপের ঘট! কে বশিতে পারে ছট! 
এ যদুনন্দন দাস কহে? ॥ 


এই পদ রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ছয় চরণ বিশিষ্ট একটি সংস্কৃত গ্োকের 
সুলভাব লইয়া! ২৭ চরণে ইহার অনুবাদ দীর্ঘবিস্ঞার মূলক ভাবে কর! হইয়াছে । 
অন্থবাদের আরম্তেই কবি নিঙ্গে স্বতত্র রীতি প্রয্নোগ করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত 
স্লোকের আরস্ডে প্রথমে যেখানে বল! হুইয়াছে_ 
চিকুর তরঙ্গ ফেন --পটলমিব কুস্থমং দধতী কামং 
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ নসত্তিতুমতহুমবামম্* ॥ 
- শ্ৰিরাধার কেশ তরঙ্গে যেন সমৃহতুল্য শোভিত কুস্থমগুচ্ছের কথা, এবং তাহার 
> 1 জগন্গাথ বলত নাটক, কঃ বিঃ ৩৭৪৭, পঃ ২৬খ 
২ ত্র জোক সংখ্য! */৭৯ 
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চঞ্চল নয়ন অনুকূল কন্দর্পকে যেন নৃত্য করিতে বলিতেছে, এই চিত্রটিই লোকের 
প্রথম দুইটি চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ধু যদুনন্দন পদরচনাকালে প্রথমে এই 
দুইটি চরপের উল্লেখ না করিয়া তৃতীয় চরণ হুইভে- ভাবাহ্বাদ আরস্ত করেন__ 
“মধুর বিরহে ধনি রাই’, তবে এইখানেও রচনায় পার্থক্য দেখা যায়। মূলে তৃতীয় 
চরণে আছে-__“রাধা। মাধব বিহার1১" যছুনন্দন সেইস্থলে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া 
শ্ীরাধাকে বিরহকাতরা রূপে চিত্রিত করিয়া অভিসার করাইতেছেন। মুল 
শ্লোকের চতুর্থ ও পঞ্চম চরণে__আিপার যাত্রাকালে শরীরাধার পদগতি মন্থর হইতে 
এবং এই মন্থরতার জন্য তাহার বক্ষের হার লঘৃভাবে আন্দোলিত হইতে দেখ! 
যায়। তাহার নয়ন শক্ষিত লক্জিত রসভরে চঞ্চল এবং মধুর হইতেও দেখা যায়। 
যখা__ 

হুরিসুপগচ্ছতি মন্থর পদগতি লঘু লঘু তরলিত হারা ॥ 

শক্ষিত-লঙ্জিত-রসভর-চঞ্চল মধুর-দগন্ত লবেন২ । 
যছুনন্দনও অনুরূপভাবে শ্রীরাধার অভিদার গমন ভঙ্গির কথা-_'মন্বর গমন তায়" 
বলিয়াছেন । কিন্ত মূলে শরীরাধার বক্ষের হার “লঘু লঘু তরলিত' হওয়ার স্থলে 
যছুনন্দন বলিয়াছেন-_-‘সঘনে দোলই', “লঘু শব্দ ছ্বার্থ বোধক হওয়ায় ‘সঘনে’ 
উক্তিটি শিক্টার্থক ভাবেও গ্রহণ করা যায়। কিন্ত যছুনন্দনের পদের যষ্ঠ ভবণ 
হইতে আরস্ভ কৰিয়। অনেক চরণেই এই অহ্সরণের ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর! যায়। 
ষ্ঠ চরণে যদুনন্দন শ্রীরাধার “নীলপট্ট পরিধান’ করার কথা বলিয়াছেন। কিন্ত 
স্থল গ্নোকে নীলপট্র পরিধানের কথা 'নাই। সংস্কত প্লোকটির শেষ চরণে বলা 
হইয়াছে 

“মধু মখনং প্রতি সমুপহরস্তী__কুবলয়দাম-রসেন৩" 
অর্থাৎ শ্রীরাধা তাহার কুবলয় সদৃশ সুন্দর নেত্র যুগল ধারণ করিয়া চলিয়াছেন যেন 
স্রকষ্চকে উপহার দিবার জন্য । যদুনন্দনের এই চরণের অনুবাদ তেমন পরিদ্ধার 
ভাবে করেন নাই । তিনি বলিলেন_ 

কুষ্ণ প্রতি ঘেন কত কুবলয় মালা যত 

সদা করে সপল্ম হারিনী। 





১) জ্ৰগন্নাথ কলভ নাটক, শ্লোক */১ 
২ চি ক 
bd) ত্র টি 
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কিন্তু যদুনন্দনে শ্রীরাধার এই আবির তুলনা পদ্মের সঙ্গে করিয়াও আবার ইহাকে 
বৃত্যরত খঞ্চন পাখীর আবির সঙ্গে তুলনা করিক্সা বিশেষ সৌন্দর্য্য আরোপ 
করিয়াছেন। পদের শেষের দিকের আটটি চরণ শ্লোকের অতিরিক্ত রচনা । 
কবি এইখানে. তাহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । ‘ললিতা বিশাখা 
'আদির' উল্লেখ এবং তাহাদের বূপগুণের কথা মূলগ্নোকে উল্লেখ করা হয় নাই । 
কিন্ত যদুনন্দন নিজ কল্পনাকুশলতায় এবং ব্যক্জনাময় ভাবায় ‘স্ববর্ণ প্রতিমা” 
গণের রূপগুণের যে ছটা প্রকাশ করিয়াছেন সেই ছটায় কোটি কাম 
‘মুচ্ছা পায় । 

যহুনন্দনের রচন! সন্বন্ধে যে বিগ্েষণাত্মক ও তুলনা মূলক আলোচনা হইল 
তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে যদুনন্দনের রচনায় কাব্যোচিত উৎকর্ষত| প্রকাশ 
পাইয়াছে। যদুনন্দন বিগ্াপতি বা চন্ডীদাসের প্যায় অলৌকিক প্রতিভার 
অধিকারী ন! হইলেও তাহার কবি প্রতিভা যে সম-সাময়িক কহ্গিণের প্রতিভার 
সমকক্ষ ছিল তাহ। বুঝিতে অস্থবিধ। হয় না। শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিশ্তগণ মধ্যে 
যদুনন্দনের সম-সাময়িক রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস, বীর হাস্বীর, রাধাবলভ, 
গোপীকাস্ত, বলভ প্রভৃতি কবি যে কবি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন যছুলন্দনের কবি 
খ্যাতি তাহা অপেক্ষা ন্যুন নহে, বরং বল! যায় তাঁহার কবিকুৃতি অন্বাদের 
কাধ্যেও প্রসারিত হওয়ায় তিনি বিশেষ রুতিত্বের অধিকারী হুইয়াছেন। কবিত্ব 
শক্তির অধিকারী না হইলে কাব্যের অনুবাদ কর! সম্ভব নয়। শব্দের ব্যান! যে 
নিজন্দ ভাষার প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে, সেই ব্যঞ্ষনাধর্ অন্বাদকালে যে 
অনেকখানি ক্ষ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । তথাপি যদুনন্দন বিভিন্ন গ্রন্থকারের 
গ্রন্থের রচনা ভঙ্গির সঙ্গে, ভাব বস্ত, ছন্দ, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি র্ূপনির্নাণকলার 
সঙ্গে সামস্াপূর্ণ সমন্বয়ের দ্বারা প্ররুত রলাগুত অনুবাদ সাহিত্য রচল! করিতেও 
সক্ষম হইয়াছেন । ) 


জগন্নাথ ঘল্লত লট 





জগন্নাথ বল্লন্ত নাটক 


ভর রাধারু্ণায় নমঃ 


(১) স্রাঞ্চিত-বিপক্চিকা-মূরজবেহু-সঙগীতকং 
ত্রিভঙ্গ-তঙ্গবল্পরী-বলিত-বলগু-হাসোলণম্‌ । 
বয়স্ত-করতালিকা!-রণিত-নৃপুরৈরুজ্জলং 
মুরারি নটনং সদ! দিশতু শর্ব্ম লোকক্দ্রয্স ॥ ১। ১॥ 


তখাহি ॥ বন্দে শীর্ণ চৈতন্য পদাব্করুপা পুরে 


সিদ্ধ কোমল নৌরভ্য বিমলৈ মধু পুরণিতো ইতি । 


দীর্ঘছন্দ ॥ শ্রী গুরু চরণারবিন্দ কল্পতর্দ মহাকন্দ 


বন্দ যাতে বনি? পুর্ণ হয় । 

যে পদ আশয় মাত্র হয় রুষ্ রুপাপাত্র 
অনায়াসে ভব বধ ক্ষয়। 

ভরীকৃষ্ণচ চৈতন্য চর বন্দ আর নিত্যানন্দ 
বন্দ আর আভাধ্য অদ্বৈত । 

বন্দ রূপ সনাতন করুণ! পুপিত মন । 

রর জগতের গতি কুপান্থিত ॥ 

কন্দ শ্ৰীগোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ ভট্ট 
বন্দ আর রখুনাথ দাস । 

ভরজ্গীব গোসাই বন্দ বন্দ আর রামানন্দ 
আর বন্দ ব্রজে যার বাস ॥ 

নর হরি সরকার এ রখুনন্দন আর 
বন্দ আর পণ্ডিত গোসাঞি | 

গৌর পরিষদ গণ আর যত ভক্তগণ 
রুপা করি পদে দেহ ঠাঞি॥ 
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বন্দিব আচাধ্য প্রভু আমার প্রভুর প্রভু 
বন্দ আর তার যতগণ । 
দৃশ্যা দৃশ্য ভক্তগণ বন্দ সভার শ্রীচরণ 
সভে কর রুপাবলোকন ॥ 
(২ক) করি এক নিবেদন সাধ করে মোর মন 
রায়ের নাটক লিখিবারে | 
তোমরা করুণা কৈলে সে অর্থ অন্তরে স্দুরে 
মুক হয় শুক চরাচরে ॥ 
রায় রামানন্দ পায় বহুত বিনতি তায় 
সঅদতৃত ভাবোদ্দেশ পাই । 
তাহার করুণা বলে তার গ্রন্থ হিয়! স্ফুরে 
যাখে কৃষ্ণ লীলা রস গাই ॥ 
জগন্নাথ বত নাম গ্রন্থ অতি অহ্থপাম 
তার মুখোদিত প্রেম কথা । 
মোরে রুপা কর তেন : সে লীলা স্ফুরয়ে যেন 
এ যদুনন্দন গুণ গাঁথা ॥ 


তথাহি ॥ স্মিত হন সিতছ্যতিস্তরলমফি নাস্তোরহং 
শ্রাতিনচ জগজ্জয়ে মনসিজ্জস্ত মৌববীলত|। 
মুকুন্দ মুখমণ্ডলে রভসমুগ্ধ-গোপাঙ্গনা- 
দৃগঞ্চলভো| ভ্রম: শুভশতায় তে কল্পতাম॥১॥২॥ 


অন্যার্থ ॥ কুষঃ মুখ মনোহর যাতে সৰ্বচিত হর 
অপূর্ব বৰ্ণন যাতে হয়। 
সে সুখ দর্শন হৈতে গোপাঙ্গনা যুখে যুখে 
নানা রীতে বিতর্ক করয় ॥ 
কেহো কহে ছায়া নহে এই চন্দ্র জোন্গা হরে 
দেখিল ভুবন জোন্দা যাতে। 
প্রেম রস্‌ বরষিছে স্থধাসিক্ধু উগারিছে 


(২খ) 


তথাছি ॥ 


নটরাগেন ॥ 


© 
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কোন ত্র নিতান্বিনী চঞ্চল লোচন ধনি 
কহে এই ক্ষণ আবি নয় । 

চপল অঙ্থুজ ছুই খঞ্জন ভ্রমর যেই 
কটাক্ষে অনঙ্গবাণ চয় ॥ 


গোবিন্দের কর্ণছয়ে দেখি কার ভ্রম হয়ে 
কহে এই কামধহণ্ুল। 

কুকামান ধু যত কর্ণ দুই গুণ 
নাসা কাম জিন ক্ুলবান ॥ 


এইমত নানা ভ্ৰম করে সব গোপীগণ 
কুষণ মুখ মণ্ডলি দেখিয়া । 

দেখি সেই সুখ শশী রাখু সদ! অহনিশি 
স্ষুরে যদুনন্দনের হিয়া ॥ 


কামং কাম পয়োনিধিং মৃগদৃশা মুস্তা বয় ্রির্ভয়ং, 
চেত:-কৈরব কানননি যমিনামত্য-ত মাকলয়ন্‌। 
আনন্দং বিজনোতু বো মধুরিপোবজ্ঞাপ দেশঃ শশী ॥ ১। ৩ ॥ 


মৃদুল মলয়জ পবন তরলিত চিকুর পরিগত কলাপাকং 

সাচি তরলিত নয়ন মন্সথ শঙ্ক সঙ্কুলচিত্ত 

স্ন্দরী জন জনিত কৌতুকম্‌ । মনোসিজ কেলি নিন্দিত মানসম্। 
ভজত মধুরিপুমিল্দু-ুন্দর বলভীমুখ-লালসম্‌ ॥ কু ॥ 

লঘুতরলিত কন্দরং হসিত নব হুন্দরং 

গজপতি প্রতাপরত্র হৃদয়াহ্ুগত 'অন্দিনং সরস: রামনন্দ রায় ॥ ইতি 


গোবিন্দ বদন ছলে চত্দ্রকা উদয় কৈলে 
যাতে দেখি এই সব চিহ্ন । 
হেরি নিতশ্বিনীগণ হৃদি সিন্ধু উছালন 


কাম ভাব যাতে পরধান ॥ 


২৬৬. 


৩ কে) 
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মৃগ দিশ চিত্ত যত কৈরবের বন মত 
তারা আছে মঞ্জরী হইয়া । 

সে বন প্রক্ষুল করে পরম উল্লাস ধরে 
হেন মুখ চন্দ মোহনিয়া ॥ 

বক্ষ্জ সমূহজন সে যে চক্ৰবাক গণ 
তারা শোক সদা বিস্তারয়। 

সেই কুষ মুখ শশী হৰদেই অহনিশি 
এ যদুনন্দন দাসে কয় ॥ 


নান্দি অন্তে স্ত্রধার কহে কি কহিব আর 
কহিব তাহাতে নাহি কাজ । 
নাটকের কহি কথ! আইস আইল এখ! 
কহিব সে গোপন অব্যাজ ॥ 
হেন কালে নটী আসি প্রবি্টা হইল! হাসি 
কহে আমি আইলাম এই । 
তোমার কিন্করী গণ পড়ি তোর শর চরণ 
লোচন প্রসাদ চাহো| মুই ॥ 
তোমার হৃদয় চিত্ত প্রসন্ন করিবে নিত্য 
চরণে পড়িয়ে আমি তোর । 
স্থত্র কহে সহর্ষেতে সে যে চির সময়েতে 
বিদপ্ধ উচিত বেশ কর ॥ 
তাহার বিহার কাজে উপযুক্ত ঝতু রাজে 
মনোভব ক্রীড়ার কারণ । 
আর কিছু নাহি হয়ে কহত প্রসন্ন হিয়ে 
যৌবন বিলাস অহক্ষণ ॥ 
নটী কহে আধ্যে কেনে কহিয়াছ আজ্ঞাননে 
নিমিত্ত কহ তা দেখি শুনি । 
স্থত্ৰ কহে শুন পরিয়ে তোমার গোচর নহে 
যে সব কখন কখ জানি ॥ 


৩ খে) 


© 
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নটী কহে সম্প্রতিক সে কর্ম শুনিতে ধিক 
আমার হৃদয় কুতুহলে। 
বিস্তারিত হুইরাছে শুনিবারে চিত্ত এছে 
কহ মোরে অতি বিস্তারে ॥ 
সুত্ৰ কহে প্ৰিয়ে শুন কহিব সকল পুন 
বসন্ত দিনের অবসানে । 
অরুণ রবিতে মুক্ত প্রদোষ সময়ে যুক্ত 
সময় এ রতি মনোরমে ॥ 
দক্ষিণ বায়ু বিলাসিনী মনিময় স্থগঠনী 
'অলস্বে যে বেণী কুূজঙ্গিনী । 
তার সঙ্গে বেণীগণ মুরদ্ধি বিরহী মন 
জীবাতু শরীর আন্বাদিনী ॥ 
দীপ্র চক্র কান্ডিগণ প্রফুল্প কুহ্ছম বন 
বিমল আকাশ মনোরম । 
তাহাতে নক্ষত্রগণ মুক্তা ফল তুল্য ভ্রম 
তার মধ্যে বিরহীগণে ॥ 


নির্ভর অন্থয়! ভরে তাহা নিরক্ষণ করে 
চঞ্চল লোচনাঞ্চল আগে । 
নিরুপাম কান্তি শোভা দেখি আখি তেল লোভ! 
সদাই রহরে অন্কনাগে ॥ 


লক্ষীর রমণ স্থান উচিত যেমন কাম 
চিত্ত ছুগ্ধ সমূদ্ যাহার ৷ 

বিভাবাদি পরিণত *« রস আসত্র মুকুলিত 
আস্বাদে পণ্ডিত পিক তার ॥ 

পুরুষ কোকিল সেই কণ্ঠ হার সহ এই 
গুণ মুক্ত! ফল স্পত্ডিত । 

হৃদয়ে বিরাজে যার সেই পুরুষ হয় সার 


কি বলিব বিস্তারি বিদিত ॥ 


২৬৭ 


২৬৮ 


* (ক) 
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যার নামে যে কন্দর প্রবেশয়ে এ কন্দর 
রাজাগণ যার আসে ডরে। 
গুর্জর দেশের রাজ্ছ দিনে থাকে বন মাঝ 
গৌঁড়েস্বর টল বল করে ॥ 
যার কীতি রাশি রাশি চন্দ্র হৈতে স্থপ্রকাশি 
নীলগিরি কৈলাস অদ্বৈত । 
হিমালয় তুল্য যেই ক্ষীর সিন্ধু অন্থ সেই 
শারদ বারিদ আদি যত ॥ 
মন্দাকিনী জিনি কীতি মনোল্লাসে ত্রিগতি 
হেন কীতি পরম নির্দল। 
যজ্ঞ দানে সমু হৈতে নদীগণ জন্মে যাতে 
সমুজে মিলার সেই জল ॥ 
তাতে সিদ্ধু শব্দ চ্ছলে সদা যারে শুব করে 
জলের তরঙ্গগণ লঞা। 


নারদ যেখানে বীণা বাজারে যে মনোরমা 
দেবগণ আছে মৃতি হুঞা ॥ 
রাজাগণ তথা আছে এহো রহে তার মাঝে 


কালাগ্নি রত্রের প্রভা যার । 


শ্রিপ্রতাপ ক্র নাম সআদেন্লি মোরে কাম 
স্থনাটক কহি আজ্ঞা তার ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ অহে কী তি প্রবন্ধ 
করিতে আমারে আদেশিল । 

শুন তার বিশেষণ যে কহিল মনোরম 
শুন কহি যাহ! বিরচিল ॥ 

মধু রিপু পদ লীলা যুক্ত অতি স্থমূহলা 
যাতে তার গুণ বিস্তারয় । 

রুষ ভক্ত সুখী যাতে অভিনব কাব্য মতে 


_ নাটক করহ রসময় ॥ 


কহে ভাল হয়া গেল স্মতি। 
নাট রূপে সেই বিদ্যা স্থত্র কহে মন দিয়। 
এই কথা অপূর্ব যেমতি ॥ 
সর্ব বিদ্যা নদীগণ বিলাস গান্ভীব মন 
বীরদাত গুণ রত্বাকর । 
বৃহস্পতি সম কীতি পুষীবর গুণ সুতি 
রায় ভবানন্দ নাম তার ॥ 
তার পুত্র রামানন্দ রায় মহাবুদ্ধিমন্ত 
কষ পদে অলঙ্কৃত মন । 
কুষণ গুণ অলঙ্কৃত স্বকী তিয়ে ভাবান্সিত 
স্থনাটক করিল লক্ষণ ॥ 
প্রতাপ রূদ্রের প্রিয় নাটক লক্ষণময় 
সেই সে নাটক লয় তারে। 
অর্পণ করিতে চাই হ্বন্দর সঙ্গীত মই 
মাধুরী মোহন মনোহরে ॥ 
তাহার বিনয় কথা কহিব সময় গাথা 
স্থধাসিন্ধ অতি মনোরম । 
তার বাণী গণাডূত অমৃত হইতে পরামৃত 
শুন তাহ! অতি অহুপম ॥ 
যদি নাহি গুণ গন্ধ তথাপি এ প্রবন্ধ 
মধু রিপু পাদ পদ্ম কীতি। 
রুষঃ ভক্তানন্দ লাগি মন হৈল অনুরাগী 
বিফল নহিব মোর কীতি ॥ 


২৬৪ 


৯২০ 


৪ বে) 


তখাপি॥ 


অন্তার্থ ॥ 
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জগন্রাথ বল্লভ নাম নাটক সে অনুপাম 
কহিলাম সব বিবরণ ॥ 
এই গ্রন্থ রসময় শুন ভক্ত মহাশয় 


কহে দাস এ যদুনন্দন ॥ 


অতঃপর নাটকে সামগ্রী আদেশ । 

করহ কিরূপে হবে করিয়া বিশেষ ॥ 

শুনি নটী সন্কেতে কহিল সেই কথ|। 

শুন ওহে অতিশয় রসময় গাথা ॥ 

মৃহ্ল মলয় বাতাচ|-তৰী চি প্রচারে 

সরনি নব লরাগৈ: পিজরোহয়ং ক্রমেন । 

প্রতিকমল মধুনি পানমত্তো দ্বিরেফঃ 

হ্ুপিতি কমল কোষে নিষ্চলাগ্গঃ প্রদোষে ॥ ১। ১৯॥ 


কমল কোষের মাঝে ভ্রমর শুতিগ্না আছে 
সরোবরে পরম আনন্দে । 

কমল মলগ্ন বাতে তরঙ্গ প্রচার তাতে 
লাগে তাতে ঘর্ম জলবিন্দে ॥ 

দেখহ প্রদ্দোষ কালে নিশ্চলাঙ্গ মধু করে 
নিত্রা যায় এ সাগরে। 

পরাগ লাগয়ে গায় পীত বৰ্ণ হৈল তাক্স 

প্রেমে শুতিয়া আছে মধু করে ॥ 
শুনি সুত্র হৰ হুঞ! সাধু সাধু তুমি প্রিয়া 


মোর মন কৌতুক সাগরে । 
বিবর্ডে পড়িয়া তুমি শুন তাহা কহি আমি 





ৎ (ক) 


তথাছি। 


© 


জগন্নাথ বল্লভ নাটক 
হৃদয় পালঙ্ক পর শুতিয়াছে পীতান্বর 
ক্ষণ চন্দ স্থৃতি করাইলে । 
ভাল নাটক প্রকাঁশিলে মনে যে আনন্দ দিলে 
ভুবাইলে কৌতুক সাগরে ॥ 


বেশস্থল হৈতে হেন কালে শব্দ আইসে 
যাহা শুনি হৃদয়ে আনন্দ পরকাশে ॥ 


ছাত্রিংশ লক্ষনৈযুক্তো দেব দেবেশ্বব হরি: । 
গোপাল কালকৈঃ সান্ধং জগাম যসুনাবনম্‌ ॥ ৯। ২১ ॥ 


কেদার রাগেন ॥ 


অন্তার্থ ॥ 


স্হুতর-মারুত বেলিত পল্পক বল্লী-বলিত শিখগুং 

তিলক বিড়স্বিত মর = তমণিতল-বিস্বিত-শশ্ধর-খণ্ডম্‌ ॥ 
যুবতি-মনোহর বেশম্‌ । 

কলয় কলানিধি-মিব ধরণীমন্ক পরিণত-রূপ-বিশেষম্‌ ॥ 

খেলা দোলায়িত মণি কুণ্ডল রুচি রুচিরানন শোভং । 
হেলাতরলিত-মধুর বিলোচনজনিত বধূজন-লোভম্‌ ॥ 
গজপতি রুদ্র নরধিপ-চেতসি জনয়তু মুদ্ধমন্ুবারহ । 
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপু রূপ মুদ্ারম্‌ ॥ ১ । ২২ ॥ 


গোপাল বালক সঙ্গে নানা লীলা রস রঙ্গে 
যনুন! পুলিনে যায় হরি । 

বত্তিশ লক্ষণ যুক্ত দেব দেবেশ্বর যুক্ত 
যায় অতি হর্ষভাবে ভরি ॥ 

মরকত দরপণ জিনি তঙ্গ বিলক্ষণ 
মন্দ মন্দ করয়ে গমন । 


চুড়ার মন্থর পুচ্ছ তাহাতে পল্লব গুচ্ছ 
সবহু বায় দোলর সঘন ॥ 


২৭২ 


খে) 


ললাটে তিলক ভাল মরকত মশিস্থল 
বিলম্বিত যে শশোধর । 

যুবতি মোহন বেশ মাতায় গোকুল দেশ 
দেখ দেখ অতি মনোহর ॥ 

কলানিধি চলি যায় মন্দ মন্দ ফিরে তার 
ত্ৰিভুবন উজোর করিয়া । 

দেখহ তেমন হেন রতি পতি মনোরম 
পরিণতি রূপ মোহনিয়া ॥ 

হ্ন্দর বদন শোভ! কোটি চন্্র মন লোভ 
গণ্ড দরপণ ছুই তথা । 

অআবণে মকরমণি কুণ্ডল সে হুদোলনি 
রুচির রুচির শোভে যথা ॥ 

স্ত্র সেই কথা শুনি চকিত হুইলা ভলী 
কহে প্রিয় কনিষ্ঠ আমার ॥ 

কষ বৃন্দাবনে গেলা সব সহচর মেলা 


আমরা হো সেই আহ্রসার ॥ 


আপন উচিত বেশ করি আইসে সেই দেশ 
ইহা কহি নাটক স্তর যায়। 

পরম আনন্দ হয় কষ অতি রসময় 
এ যতুনন্দন স্থখে গায় ॥ 


এবে কহি প্রস্তাবনা অতি সুখময় । 
যাহা শুনি চিত্তমন সব স্থথী হয় ॥ 
তবে প্রবেশিল! আসি রুষের কখন । 
এখানে নিদিষ্ট হয় উপেক্ষা বচন ॥ 
ক্ষণ চন্দ্র কহে সখ! দেখি বিলক্ষণ। 
রতি কন্দলের মণিময় বৃন্দাবন ॥ 





তথাহি। 


অন্তার্থ ॥ 


(ক) 
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উদ্দাম্যদ্যুতি পলবাবলি চল পাশিস্পুশোহমী স্কুবরৎ 
ভুঙ্গালিত পুণ্পসাজন দৃশে! যাগ্য২ পিকানাং রবৈঃ । 
আরক্কোংকলিক! লতাশ্চ তরবশ্চালোল মৌলীস্রিয় 


প্রত্যাশং মধু লম্মদাদিব রসালাপং মিথ: কুর্ব্বতে ॥ ১। ২৬ ॥ 


কুষঃ কহে দেখ সখা বসন্ত সময় দেখা 
পাইলু সকল বৃন্দাবনে । 
লতা আর তরু মূলে উত্কণিক নিবন্ধনে 
করছে নানান আলাপনে ॥ 
স্থর স্থপলজব পালি স্পর্শ অন্গলব 
ভৃঙ্গ আলিঙ্গিত পুষ্পগণ । 
সে যেন নয়নাঞ্চন মত্ত পিক শব্দগণ 
সেই যেন কথা মনোরম ॥ 
লতা তরু শির চালে যেন রস আলাপণে 
অতি মদ আশ্বাদে অস্তরে | 
মাথা নাড়ি কথ কয় তেমতি সাক্ষাত হয় 
দেখ দেখ আনন্দ বিস্তারে ॥ 


শুনি বিদ্যক কহে শুন হের আইস ওহে 
তোর সুখ দেই বৃন্দাবন । 
ভোজন আলম মোরে স্থখ দেই অভিভরে 
দেখিতেই জড়ায় নয়ন ॥ 
যে আলয়ে কোন খানে শিখরিনী বিলক্ষণে 
i কোনখানে রসানাউত্তমে । 
কোথাও সুগদ্ধি ম্বত কোথাও শাল্যাভাত 
প্রাণ তুষ্ট যার দরশনে ॥ 
শুনি কুষ্ণ হাসি কহে * সখা তুমি ভব্য ময়ে 
পরম রসিক গুণবান ॥ 
তোমার উদয় হৈতে মোর বৃন্দাবন তাতে 
সরস করিয়ে অহুমান ॥ 


২৭৩ 





২৭৪ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


বসন্তরাগেণ । তথাহি ॥ 
অপরিচিতং তব বূপমিদং বত পশু/দিবোচিত খেলং 
ললিত বিকন্বর কুহ্মমচ্সৈরিব হসতি চিরাদতি বেলম্‌ ॥ 
কলর সখে ভুবি সারম্‌ । 
ত্বুপমাদিব সরসমিদং মম বুন্দাবনমন্থবারং ॥ ক্রু ॥ 
স্বহুপবনাহতি চঞ্চলপলব-কর-নিকরৈরিব কামহ। 
নন্ভিতুময়দিশতীব ভক্তং স-ততমিদমভিরামস্‌ ॥ 
স্বখয়তু গজপতি ক্ষত্র-মনোহর মহুদিন মিদমভিধানং। 
রামাণ-দরায় কবি রচিতং রসিক জনং স্থবিধানং ॥ ১। ২৮॥ 


অস্যার্থ ৷ তোর রূপ পরিচয় নাহি তবু স্থখী হয় 
বন্দাবন দেখি তারা যেন। 
ললিত কুস্থম চপ বিকশিত অতিশয় 
হালে যেন তোমা দেখিতেন ॥ 
মৃহৃস্থপবন চলে তাহাতে পল্পব চালে 
যেন সেই হুন্ডগণ মেলি । 
তোমাকে নাচিতে বলে রম উপদেশ স্থলে 
এ যহুনন্দন বলিহারি ॥ 
৬ খে) পুন পুন রুষ* কহে শুন শুন সখা ওহে 
কোকিল গণের ক্ধবনি 
মধুর হৈতে স্থমধুর বহয়ে অনন্দ সবর 
ধ্ৰনি হয় কৰ্ণরসায়নি ॥ 
শুনি বিদূযক বলে শুন সথা কহি তোরে। 
তোমার বংশী ধ্বনি মনোরম । 
কোকিলের ধ্বনি জিনি সৰ্বচিত্ত বিমোহিনী 
কে বা তার করিবে বর্ণন ॥ 
সেই বংশী ধ্বনি হৈতে মোর কণ্ঠ শুনইতে 
কি কহিব সে ধ্বনির কথা । 
y তুষি হ বাজাও বানী শুনি সভে মহোজাসি 
[লেঃ দেবি করে কত যাধুধ/ত! ॥ 





৭ (ক) 


© 
জগাখ বলভ নাটক 
শুনি কুক চক্জ্ব কহে শুন সখ! এই হয়ে 
তোমার যে ইচ্ছা তাহা হউ। 
এত কহি যছ রার মোহন মুরলী বায় 
কোকিল নীরব হই রহু ॥ 
বিকশিত বৃন্দাবন নাচে সব শিখিগণ 
হইল বেণু শুনি । 
শুনি বিদূষক কহে শুনহ রহস্য ওহে 
শুনিলাম তোমার বংশী ধ্বনি ॥ 
মোর কণ্ঠ ধ্বনি শুনি মোহ হয় সব প্রাণী 
কহিয়া চিৎকার করে ধ্বনি । 
ধ্বনি করে বিদুষক অবলোকিত তবু সব 
কহে সখ! জিনিলাম আমি ৷ 
মোর কণ্ঠ ধ্বনি হৈতে পিক গেল চারিভিতে 
প্রাণ লয়! পলাইয়! লেই। 


কিবা! গর্ব কর সখা মোর বাণী শিলা রেখা 
তাহা হৈল কহিয়াছে যেই ॥ 
এই মত নানা লীলা সখা সঙ্গে নানা খেলা 


গোবিন্দের বিলাস মাধুরী । 
ভাব নাহি জানি কথা কাহাতে কেমন মতা 
এযহ নন্দন বলিহারি ॥ 


কষ্ণ চ্দ খেদ পায়! কহে দেখ সখা । 
কোন বন অকরুণ ভাঙ্গিয়াছে দেখা ॥ 
নবীন অশোক বন নবীন পলব । 
ভাঙ্গিয়া তাজিয়া! কেবা খেদ দেই সব ॥ 
বিদূক বলে আমি শুনিয়াছি বাণী । 
যুথেশ্বরী গোপীগণ আছে সংগোপনী ॥ 
যে বন কুহ্ছম সব হরিয়! যে লক । 
ইহ! শুনি বিদুষক পরিহাস কয় ॥ 


LS 


২৭৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
তুমিহ এ বৃন্দাবন ত্যাগ না করিহ । 
আপনার বৃন্দাবন রাখিবারে চাহ ॥ 
হেন কালে বেশস্থলে কহে কেহো কথা । 
তাহা বিবরিয়া বলি অপূর্ব যে গাথা ॥ 


তথাহি ॥ বৃন্দাবনে বিহরতো মধুস্থদনস্য 
বেণুস্বনং শ্রুতি পুটেন নিপীয় কামৎ ॥ 
উছন্থনোজ শিখিলীক্ৃত গাঢ় লঙ্ছা । 
রাধাবিবেশ কুতুকেন সখী কদ্বম্‌ ৷৷ ১। ৩৬ ॥ 


গোগ্ডকিরী রাগেণ ॥ 
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং । 
পদ্ধজমিব মৃতুমারুত চলিতম্‌ ॥ 
কেলি বিপিনং প্রবিশতি রাধা । 
প্রতিপদ সমুদিত মনসিঞ্জ-বাধা ॥ & ॥ 
বিনিদ্ধতী সু মন্থর পাদং । 
রচয়তি কুঞ্রগতিমঙ্ুবাদম্‌ ।। 
জনয়তু কত্রগজা ধিপমুদিতং । 
ব্ামানন্দ রায় কবি গদিতম্‌ ॥॥ ১/৩৩ ॥ 


অক্তার্থ | বিহরয়ে বৃন্দাবনে পরম আনন্দ মনে 
মুরলী বাজায় শ্যাম রাত । 

সে ধ্বনি শুনিয়া রাধা ত্যাজিয়া সকল বাধা 
প্রিয় সখি সঙ্গে বনে যায় ।। 


উদয় হইল কাম তেজি লক্জ্জা ভয় মান 
লোক ধর্ম না হয় স্মরণ । 
পরম আনন্দ মনে যায় ধনি বৃন্দাবনে 


মনে দেখে স্যাম নবঘন ॥ 








৭ (খে) 


দীঘল নয়নী ধনি চতুর্দিগে নিহারিনী 
দেখিতে চাহয়ে ঘনশ্যাম । 
তাহাতে প্ষজ আখি ঘন দোলে হেন দেখি 


বাছ চালে পক্ষজিনী ঠাম ॥ 

মনে হেন কাম বাধে তাহাতে অস্থির রাখে 
চলি যায় মন্থর গমনে ৷ 

মৃদু পদ ধরি যাহা পদ্মবন ভরে তাহা 
লাখে লাখে পড়ে অলিগণে ॥ 

তপ্ত কাঞ্চন কান্তি গোলকে বিদ্ধুরি ভাতি 
মৃদু তন্থ করে টলবলে । 

গমন মাতঙ্গ জিতি প্ৰেমময়ী স্থমূরতি 
এ যদুনন্দন সহ চলে ॥ 

বিদুষক কর্ণ দিয়া শুনে অতি হৰ হয়া! 
ওহে আমি জানিলা জানিলা । 

কুষ্ণ কহে কি জানিল! কহ দেখি রসকলা 
তবে সেই সব প্রকীশিলা ॥ 


আমাকে পুছহ তুমি কি রূপ না জানি আমি 
শুনি ইহ! জানিব পশ্চাতে । 

কহিয়া নীরব হৈলা রুষ্ণ তাহ! সমুঝিল! 
প্রকাশ না কৈল হিয়া যাতে ॥ 

এই কালে সখি সনে রাই আইনে বৃন্দাবনে 
কুন্দাদেবী মদনিকা সাখে। 

বিদুষক আগে দেখি ক্ষণ কহে হয়া স্ুথী 
দেখি সখা কি কহিব বাতে ॥ 

কোন মহা ইন্দৰ জালি কনয়! পুতলি ভালি 
গড়িয়াছে যতন করিয়া । 

চলিয়া আইল পথে তুবন উজোর যাতে 
এই দিগে আইনে চলিয়! ॥ 


২৭% 





২৭৮ 





৮ (ক) 


1 
1 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছনন্দন 


তশ্থা্ ইহার এক লই আমি পরতেক 
পলাইয়া যাই এথা হৈতে । 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ মুঞি এথা মোর কাধ নাঞি 
কহি কহি যায় পরসিতে ॥ 

তাহা দেখি ক্ষণ কহে ধিক মুর্খ কি কহয়ে 
কণক পূত্তলিগণ নহে । 

কিন্ত এই গোপীগণে আইসয়ে বৃন্দাবনে 
কহিলাম এই তে! নিশ্চয় ॥ 

বিদুষক নিরথিয়া দেখি হাসে হর্ষ হয়া 
তুমি যে বলিলে ভালরিতে । 

তোমার যে বৃন্দাবন যে নিমিত্ত আগমন 
সেই কাধ্য হইল ফলিতে || 

কৃষ্ণ কহে ধিক মূৰ্খ বৃন্দাবন সম স্থখ 
কিফল কারণ কহ শুনি। 

বিদুষক তাহ! শুনি কহে কথাচ্ছলে পুনি 
নঙ্গো পিয়া! মুখের হাস্থনি ॥ 

এযে গোপাঙ্জনা যত দাসীর অধিকামত 
ইহা হৈতে নবীন পলপব। 

প্রতি পালনের কার্খ্য তুমি যে আইলে রাজ্য 
এই কথা কহিলাম সব ॥ 


এখা শ্রীরাধ্ধিকা দেবী সম্মুখে দেখিয়া । 
কহে আধ্যে মদনিকা কে আছে বসিয়া ॥ 
নীলোৎপল দল প্রায় সুকোমল ছবি । 
কণক নিকষ ছবি বসন স্থলতি ৷ 

ললিত ত্ৰিভঙ্গ বিশ্ব অধরে সুরলী । 

মধুর মধুর রব করে যে খুবলী ॥ 
ক্রকামান ধনু নাচে নয়ন কাছনী । 
বনমালা দোলে গলে ঈষৎ হাসনী ৷ 





জগন্নাথ বলভ নাটক 


মদ্দনিক1 বলে সখী না জানহ তুমি । 
তুমাকে যাহার কথা কহিয়াছি আমি ॥ 


তথাহি ॥ সোহয়ং যুবা যুবতিচিত্ত বিহঙ্গ-শাখী 


অস্যার্থ ॥ 


থে) 


তথাহি ॥ 


সাফাদ্দিব স্করতি পঞ্চশরে! মুকুন্দ: | 
যস্মিন গতে নয়ন যোঃ পথি স্বন্দরীগণাং 
নীবিঃ স্বয়ং শিখিলতামুপযাতি সন্তঃ ॥ ৯। 9৫ | 


এই কৃষ্ণ যেই হয়ে শুন সখ! স্থনিশ্চয়ে 
যার কথা কহিয়াছি তোরে । 
অজনানীগণ চিত্ত পক্ষগণে যাতে নিত্য 
থাকে সেই সখ সরোবরে ॥ 
তন্তহীন অন্যকাম এই কাম মৃত্তিমান 
নব কাম বৃন্দাবনে খেলে । 
নয়ান আকুতে কথ! সঙ্গিনী রময়ে ব্যথা 
দেখিলে না ছাড়ে হিরা! মেলে ॥ 
স্ন্দরীগণের আবি, পথি যদি যায় দেখি 
খসিয়! পড়ে যে নীবিবন্দ । 
আনন্দে ভরয়ে অঙ্গ মনে ভাবে রসরঙ্গ 
এ যদ নন্দন দেখে ধন্দ ॥ 
কষ্চচন্্র রাই দেখি আনন্দে ভরল আখি 
মনে মনে করে যে বিচার । 
কি আশ্চর্য্য স্থলক্ষণে অস্মিয়াছে মনোরমে 
অনির্বাচ্য বন্ধ সর্বসার ॥ 


যদ্দপিন কমলং নিশাকরো বা 

ভবতি মুখ প্রতিমো মবগেক্ষণায়াঃ 
রচয়তি ন তথাপি জাতু তাত্য! 
মুপমিতিরন্াপদ্ধে পদৎ যদৃস্ত ॥ ১। ৪ ॥ 


২৯৯ 


২৮০ 





অস্তার্থ ॥ 


2 (ক) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


হরিণী নয়ন ধনি রূপে মন বিমোহিনী 
উপমা দিবারে নাঞি। 

যদি পদ্ম শশী হয় সুখ চন্দ্র উপমায় 
নাহিক তাহাতে খেতি নাঞি ॥ 

চরণ উপমা করি যাহে নথ চন্দ্রাবলী 
চরণ উপমা দিতে নাঞি। 

তঙ্গতে বিশারি মই সে হো স্বতাপিত হই 
কনকে কাঠিস্ত উপজাই ॥ 

এই মত মনে স্যাম ভাবয়ে রাধিকা নাম 


মনে বহে রাই মৃতিমান । 
যথা যথা জাখি পড়ে সব গোঁরে কান্তি হেরে 
মনে মনে সেই গুণ গান ॥ 


বিদুষক তাহা শুনি কহিতে লাগিল! । 
শুন সখ! তুমি মনে যেই ত ভাবিলা।। 
দাসীকা অধিক গোপীগণ দেখি মনে । 
উৎকন্তিত হিয়া তব হইল এখনে ॥ 
আইস গোপিকা দেখি গিয়া পথে। 
শিখরিনী রসাল! খাইয়ে ভালমতে ॥ 
আপনেহ স্থখিনী করিয়ে গিয়ে তথা । 
মধ্যাক্ক সময় হৈল আসি দেখ এথ ॥ 
কর বিনস্তারিয়! হাস্য করে অনুক্ষণে । 
কহে ওহে সখীগণ পরিক্ষিলু কেনে ॥ 
গতি বেগ গলিত হুইল কি কারণে। 
ইহ! কহি গগনিক! তুলে অভক্ষণে ৷ 
নহিলে স্থকিত গতি কেনে ব্যোম মাঝে। 
ইহ! শুনি কষ্ণচন্্ৰ পড়িল! যে লাজে ॥ 
বিদূষক ইহা দেখি লোচন তুরুতে। 
নিরখিষ্া ক্ুফচঙ্ছ লাগিল| কহিতে ॥ 


ইতি ৪ জগন্নাথ বলত নাটকে পূর্বরাগ বর্ণনে নাম প্রাথমঃ অঙ্ক ॥ ১) 


2 (খ) 





জগরাখ বজভ নাটক 


আমিহ বণিজ সখ্য এ রবিমগুল | 
এত বলি বৰ্ণে স্ব্ধ্য মণ্ডল কৌশল ॥ 
বিশ্বকর্মা যবে সর্ব চক্র গড়াইল । 
তবে চক্রশুলি তারে ভ্রমি ভ্রমাইল ॥ 
অগ্যাপিহ সেই ভ্ৰমি সংস্কার হইতে । 
এ রাধা মণ্ডলে ভ্রমিত আমি চিত্তে । 
থা মদনিক সথী স্থবদনী প্রতি । 
চিরবন মি আ্রাস্তি হুইল! সম্প্রতি ॥ 
আইসহ সভে শ্রম করি নিবারণ । 
এইরুপে গেলা রাই আপন ভবন ॥ 
কৃষ্ণ গেলা সপা মেলে পরম আনন্দে । 
সবে গেলা স্থানে স্থানে রসময় কুঞ্জে । 
ইহ! দেখি যদুনন্দন পরম আনন্দ । 
পূর্ব অন্পারে কহে প্রথমের অঙ্ক ॥ 


দ্বিতীয় অক্ষ 
জয় জয় হ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াছৈত চন্দ্ৰ জয় গৌর তক্তবুন্দ ৷ 


জয় জয় ৪ গোপাল ভট্ট শীজ্ীব গোসাঞি । 


য় লী আচাধ্য প্রভু পদে দেহ ঠাঞি ॥ 
কহিব অপূর্ব কথ! শুন ভক্ত গণে। 
প্রেম ভক্তি হয় রাধা ক্রষ্ণের চরণে ॥ 
তবে ত প্রবেশ হৈলা মদনিকা আসি । 
সন্মুখে হাসিয়| কহে পরম হরসি ॥ 
অশোক মঞ্জরী কেনে আইসেন এখা | 
অনুমানে বুঝি যে আছয়ে কোন কথা ॥ 


২৮৯ 


২৮২ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


অশোক মঞ্তরী কহে বন্দিয়ে তোমারে । 
এক কথা আমি তবে পুছিয়ে তোমারে ॥ 
কহ কেনে ভাব তুমি আশ্রিত হইয়া 
চিস্তিতে চিন্তিতে কোথা যাইছ চলিয়া । 
মদনিক! কহে বাছা কহিয়ে তোমারে ॥ 
মহতিয়া বার্ড! এই অতি অপ্রচারে ॥ 
অশোক মপ্ররী কহে কেমন সে কথা । 
মদনিক! কহে বাছ! অতি অদভূত! ॥ 
প্রিয় সখী রাধালয়! কুস্থম তুলিতে । 
তারা গেলা তুমি তাহা না জান স্থরিতে ॥ 
অশোক মঞ্জরী কহে সে তে! সত্য হয় । 
আমি না জানিত তাহা৷ কহিল নিশ্চয় ॥ 
মদনিকা কহে রাই লঞ! বৃন্দাবনে । 
প্রবেশ করিতে এখা এক বিলক্ষণে ॥ 
অশোক তরুর মূলে খেলে শ্যাম রায়। 
রাইকে দেখিয়া তিহো কহিল! আমায় ॥ 
অশোক মধ্ধরী কহে রাধিকার হিয়ে । 
অনঙ্গ নির্ভর কি খে বিলাস করয়ে ॥॥ 
মদনিকা বলে হয় কি পুছহ মোরে । 
কেমন আছ য়ে রাই পুছিয়ে তোমারে ॥ 
অশোক মঞ্জরী কহে শুন দেবী ত্বে। 
কুৰ পার্থে তুমি কেনে যাইছ বা এবে ॥ 
মদনিকা বলে এই যাই রুষ্ণ পাশে। 
অশোক মগ্ডরী শুনি কহে মৃদু হালে || 
কহ দেখি লক্ছাশীল! রাধিকা সুন্দরী । 
তাহার হৃদয় ব্যথা জানিবা কি করি ॥ 
মদনিকা কহে বাছ! তুমি অবোধিনী । . 
সে হো কি গোপন রহে শুন সে কাহিনী ॥ 





জগন্নাথ বল্লভ নাটক 


তথাছি ॥ বৎস অবদেব এপাবর্স্ম বালানাং হৃদয়ে থিরং । 


যাব দ্বিষমবাণস্ত ন পতস্তি শিলীনুখাঃ ৷ ২ ৷ ১৫ ॥ 


অস্কার্থ ৷ লক্জারত্ব বালাগণ হৃদয়ে ভাবত । 
১* (ক) কামবাণ শিলীমুখ নাপড়ে যাবত ॥ 


অশোক মঞ্ররী কহে তত্ত বিবরিরা । 

কহ দেখি কি বা রূপ নিরূপিলে তাহা ॥ 
তিহোই তোমাকে কিছু প্ছুট করিয়াছে । 
কিন্ব তুমি অন্থমানে কাধে বুঝাইছে ৷৷ 
মদনিকা কহে শুন সে সব আখ্যানে । 
যে লক্ষণ দেখি আমি কৈল অঙ্গমানে ৷ 


তথাছি। শশিনি নয়নপাতে! নাদরাছুক্সদালাং 


করুতমস্ণচ পিকানাং কর্ণরোধশ্ছলেন । 
প্রতিবচনমপার্থং যং সখীনাং কথান্ 
স্মরবিলসিতমস্যান্ডেন কিঞ্চিৎ প্রতীতম্‌ ॥ ২ । ১৯ ॥ 


গান্ধার রাগেন। হরি হুরি চন্দন মারুত পিকরুতমন্তঙ্গরতন্ছ বিকারৎ । 


অস্তার্থ । 


তিয়য়িতুমিব সা কতি কতি নহসা রচয়তি ন শিশু বিহারম্‌ । 
উপনত মনসিজ্বাধ! । 

অভিনব ভাবতবানপি দধতী শিব সীদতী রাধা ॥ এ ॥ 
অভিধয়-নিশ্চল-নয়নযুগল-গলদ'্বকণানস্গবারং । 

রহুসি হটাদুপযাতি সী মন্্রচয়তি সৌহন্দসারম্‌ ॥ 

গজপতি রুদ্র মনোহর-মহরহরিদমহ্র রসিক সমাজং | 

রামানন্দ রায় কবিভশিতাং বিহরতু হরিপদভাজং ৷৷ ২। ২* 1 


দেখিয়া পুদিমা শশী কহে বহ্নি রাশি রাশি 
পোড়াইছে মোর তঙ্কমন। 

এতেক কহিলে কোপী বহে সতে তহ্ু ঝাপি 
তেতেঞি কহে মদন বেদন || 


২৮৬. 


৮৪ 





১০ খে) 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


সখিহে এতহু বেদনে ধনি রাই। 
অভিনব প্রেমদাহ ব্যথা পায় হিয়! মাহ 
বেকত করিতে কেহ নাঞি ॥ 


কোকিলের ধ্বনি শুনি চমকিত হয়! ধ্বনি 
কর্ণঝাপে দুই হস্ত দিয়া । 

কহে কি ষে বঙ্ছাঘাত জমাইছে উৎপাত 
প্রাণ রাবি কেমনে করিয়া ৷। 


সখীগণ পুছে যবে উত্তর ন! করে তবে 
অবনত মুখী হয়া রহে। 

মলয় পবন পাই ঘর্ম পড়ে অঙ্গ মই 
কহে কিবা বিষে গরাসয়ে ॥ 


কারণ নাহিক জান জল গলে সে নয়ন 
অনুক্ষণ নাহি অবসর । 

নিভৃতে সখীর কাণে কহে কথা অভষ্টানে 
ন! কহয় কি তার অন্তর ॥ 


এই সব অঙ্ষ্ঠানে জানিলুত অন্তমানে 
যাহারে পীড়য়ে অতিশয় । 

যার ব্যথা! সেই জানে বচন কহয়ে আনে 
অতএব কহিল নিশ্চয় ॥ 


তুমি একে যাবে কোথা কহে আপনার কথা 
শুনি কহে অশোক মঞ্জরী । 

আমিহ রাইর তরে খাই অতি ব্যথা ভরে 
বাইন আদেশ শিরে ধরি ॥ 

কহিয়াছে স্বধামুখী শুন মোর প্রাণ সখি 
যাহ তুমি বৃন্দাবন মাঝে। 

অভিনব পদ্ম দল শহ্যা অতি মনোহর 

__ শুতিব সেই পুষ্প সেজে ॥ 








>> কে) 





জগন্নাথ বল্পত নাটক র ২৮৫ 


অতএব তুমি জামা মৃণাল পদ্ম লয়া 


ত্বরিত হি আনিবে এখার । 


সেই অথে আমি যাই পুষ্প আনি দিতে চাই 


এ যদুনন্দন মনে ভায় ॥ 


মদ্ধনিক! তাহ! শুনি মনে মনে গুণে । 
ওহে তুমি নিষুঁরতা কাম ধনুবাণে ॥ 
শুনিয়াছি আজি আমি সে সব বৃত্তান্ত । 
রাধিকার কাম বাণ বেদন নিত্যাস্ত ।। 
দক্ষিণ অনিল বহে কোকিলের ধ্বনি । 
বাঢ়াইছে কাম ব্যথা কাপয়ে সে ধ্বনি ॥ 
অতএব মনে মনে সুবিচার করি। 

কহে আর ব্যথা আমি সহিতে না পারি ॥ 
প্রাণ যায় সেই তাল লে উপায় করি। 
কিঞ্চিত স্তমুখী হয়! সখীকে তা বলি ॥ 
কহয়ে মর্নের কথা নিঞ্জ সখী প্রতি । 
তোমার সহিতে করি নিভৃতে যুকতি ॥ 


তোড়ীক্সাগেন ॥ 


অস্যার্থ ॥ 


বিদলিত সরসিজ দলচয় শয়নে । 

বারিত সকল সবখিজন নয়নে ॥ 

বসতি মনে! মম সত্বর বচনে । 

পুরয় কামমিমং শশীবদনে ॥ 

অভিনব বিষ-কিশ্লয়চর-বলয়ে । 
মলয়জ-রস-পরিষেবিত-নিলয়ে ॥ ক্রু ॥ 
সুখেক্ততু রুত্রং গজাধিপ-চিত্তং। 

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং ॥ ২। ২৪ || 


শুন সখী তোমারে কহিয়ে এক । 
অস্তর বেদনা না জানে যে জন! 
কাহ! কহি পরতেক ॥ ক্রু ॥ 


জত 


৯১ (খে) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


বন্য সখীজন না জানয়ে যেন 
তেমন করিহ কাজে। 

সরসিজ দল শয্যা! স্থশীতল 
তাহাতে করিতে ব্যাজে ॥ 

নবীন পদম্‌ দল-মনোরম 
মৃণাল স্থসমআন । 

নবীন পজব আনহু এসব 
শয্যা কর নিরমাণ ॥ 

মলয়জ রস সেবিত স্থবাস 
করহ স্থগন্ধি দিয়া। 

রচহ সেজসি তাতেই সান্তরি 
শয়ন করিয়ে গিয়া ॥ 

এই কথা গণ শুনি সখীগণ 
মনেতে পাইয়! দুঃখ_ 

প্রেম পরিপাটি উঠি মন তটি 
কি করে কি কহে ভূক ॥ 

ভাবি মদনিকা ব্যথা পায়াধিকা 
কহে যাহ সেই কাজে। 

পথে অবিরোধ মঙ্গল প্রসাদ 
হউক সকল অব্যাজে ॥ 

আমি হ গমন করিয়ে এখন 
মুকুন্দ আছয়ে যথা । 

অশোক মঞ্জরী কহে নতি করি 


চলিয়! গেলেন তথা ॥ 


তবে মদনিক! ফিরি চলিঙ্া! যাইতে ৷ 
আকাশে অঞ্জলি বান্ধি কহয়ে বিনিতে ॥ 
ওহে শুক শারি জান রুষ্ণ আছে কোখা। 
কহিব তাহারে কিছু আছে গুপ্ত কথা ॥ 


যখারাগেন ॥ 


১২ (ক) 


© 


অগঞাথ বজভ নাটক ৮৪ 
শুক শারী কহে কণ ভাগারী তলায় । 
বসি সখী দুজনায় যুকতি করম্স || 
শুনি মদনিকা কহে যাই কৃষ্ণ ঠাঞি। 
পাঠায়েছে শশীমুখী আছয়ে তথাই ৷ 
অতএব তথা যায়! নিভৃতে থাকিয়া । 
শুনিব বৃত্তান্ত সব একান্ত করিয়া ।। 
এত কহি চলিয়া গেলেন তিহো| তথ! । 
কুষ্ণ আর শশীমুখী প্ৰবেশিল! তথা ॥ 
শশিমুখী কুষ্ণ দেখি আইস আইস কহে। 
শশিষুধ্ী কামলিথ! সমপিল তাহে ॥ 
ক্ফ্ণচন্র তাহা পাস্সা পড়িতে লাগিল! । 
অক্ষরের পুক্তি দেখি আনন্দ হইল! ॥ 


স্থইরং বিজ্জলি বিতাতাং লম্ভই মতাশো! কুখুহজ্সং বলিতাৎ । 
দীসলি সতাল দিলান্থ তুমং দীসই ন কুত্তাবি ॥ ২1২৯ ॥ 


শুন শুন শ্যাম রায় এ যুক্তি তোমা সভায় 
নিবেদন করিয়ে সভার । 

অবলা মুগধী প্রাণ লইবার অনুষ্ঠান 
করিয়াছ কেমন উপায় ॥ 

তুমিত আমার প্রিয়া স্থদৃঢ় জানিয়ে ইহা 
দর্শন কি পাব এই বনে। 

এ সব না দেখি যবে তোমার ন! দেখি তবে 
মদন না দেখি কোন স্থানে ॥ 


পত্র পড়ি কানন মনে কহে সেই অনষ্ঠানে 
অতি রাগ হইল ইহার । 
ইহাতে জানিতে চাই উদালীন প্রায় হই 


কেমন হৃদয় রাগ তার ।। 





২৮৮ 


তথাহি ॥ 


অন্তার্থ ॥ 





বৈষ্ণৰ সা! ও যদুনন্দন 


এতমতে ভাবি শ্যাম আকার গোপয়ে কাম 
প্রকাশ করিয়া কহে কথা । 


সেই কথ! শুনি সভে অপূৰ আনন্দ পাবে 
এ যদুনন্দন বিরচিতা ॥ 


কোবাহয়ং মদনাভিধঃ কথমিড:ঃ কিন্বাপরান্ধং তয়া 
যেনায়ং বিদস্সং দুনোতি স্বদৃশং কংসস্ক কিকোহপসৌ । 
(সাটোপৎ ) তদাদেশার কাসৌ 

অক্কৈনং ভূজযুগ্মামাত্রশরণঃ সর্গদ্ধ বালামিমা 

মধাগ্রাৎ রচয়ামি কিং ময়ি সতি আসো! বরজন্ত্রীনে ? 


কে বা সে মদন নাম বাড়ী তার কোন স্থান 
বআবলারে কেনে বিন্ধি মারে | 

অবলার কিব! দোষ তবে কেনে করে রোষ 
বিন্ধয়ে বড়ই দুষ্ট সরে ॥ 

কংস রাজার কোন চর আইল ব্ৰজমণ্ডল 
অবলারে বধ করিবারে। 

কহিয়া সাটোপ করি কহে রুষণ পুন বেরি 
(কোথা সেই দেখাহ আমারে ॥ 


আমার বাহুর বলে 'মান্সিব তাহারে হেলে 
রাখিব অবলাগণ তাথে। 

করিব নারী আমাতে অবলা হেরি 
সে করিব দুঃখ যায় যাতে ॥ 

স্বামি এখা| বিস্ধমানে কিবা ত্রাস গোপীগণে 
স্বচ্ছন্দে থাকুক গৃহ মাঝে। 

এ কথা কহিতে স্যাম অকস্মাৎ সেই স্থান 


বিদুযুক আইল অব্যাজে | 





১২ (ৰে) 
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আমি কহে কথ শুন কংসচর নহে পুন 
মদন তাহার নাম হয় ॥ 
তন্মাৎ আক্ষপ আমি মোর কি করিবা তুমি 


বল দেখি করিয়া নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণ কহে ধিক্‌ তুমি অতি মূৰ্খ জানি আমি 
পরিহাস কি কাজ এখায় । 

সময় জানিয়া কথা না কহু পাইয়া! ব্যথা 
দূর কর ভণ্ড ব্যবসায় ॥ 

বিদুষক কহে পুন শশীমুখী কহি শুন 

আমার অভক্ষ্য শ্যাম রাক্স। 

লড, ডুকা যুগল আনি সথা হন্তে দেই তুমি 
তবে সেই করিব সহায় ॥ 

এই সব কথা গণে প্রকাশিয়া সেইস্থানে 
মদনিক! গুপ্ঠে থাকি তথা । 

শুনে সব বার্তাগণ আনন্দে ভরিয়া মনে 
এ যদুনন্দন মতিমাতা ॥ 


মদনিকা তবে কহে এই শশীমুখী । 
বিশিষ্টতা দূতি হয় অতি বুদ্ধিমতী ॥ 
বৃন্দাবনে রুষ্ পাশে স্দাসিয়া সকল । 
রাধা রূপগুণ কথা প্রকাশে বিরল ॥ 
আশক্তি করিতে ইহে! স্ূপত্তিত অতি । 
জানিলাম ইহ! হৈতে দেখি এই রীতি ॥ 


অমুস্তা প্রোন্সীলৎ কমল ঞ্ছযুধারা ইব গিরো 

নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলস্মোলিরধিকম্‌ । 

উদ্ঞ্চৎ কামোহপি স্বহ্ধদয়-কলা গোপনপরে!। 

হিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিত স্ভগমূচে কথমিদম্‌ ॥ 

তন্তুবতু অতিভূষিৎ গতো রাগে। মাধুর্য্যমাবহুতি ॥ ২। ৩০ ॥ 





২৯০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


অন্তার্থ। রাধারূপ গুণ কত সখী কহে যত যত 
তাহা শ্যাম শুনে কর্ণ পথে। 
পদ্ম মধু রাগ প্রায় পীয়ে কর্ণ অলি যায় 
শির ধুলাইছে মত্ত যাথে ॥ 
গোবিন্দ হৃদয় কাম উদর যে মনোরম 
গোপন করিয়া কহে দিখি। 
শ্বচ্ছন্দে স্থচ্ছন্দে মনে নহিলে এমন ভণে 
স্মিত রুচি সুখ প্রফুজাখি ॥ 
১৩ (ক) তম্মাৎ রাধিকা প্রতি দেখি রুষ্ণ রাগ অতি 
রাগের মাধুরী যাহে রহে । 
হুউক হউক রাগ রাধার সৌভাগ্য ভাগ 
এ যছ্নন্দন দাসে কহে ॥ 


কু চঙ্জ পুন পত্র পড়িয়া দেখয়ে । 

কহে সখা পত্র আমি স্মরণ করিয়ে ॥ 
পত্রে লেখিস্সাছে মোর দেখি অনুক্ষণ । 
আমি ন! জানিয়ে কিছু সে বাত কারণ ॥ 


তথাহি ॥ গোপাল বালক রুতো যমুনা তটাস্তে 
বুন্দাবনে কিমপি কেলি কলাং ভজামি। 
কম্মাদিয়ং দিলি স্ষূটরূপ ভাজং 
মামেম পশ্বাতি কুরঙ্গ কিশোর নেতা || ২। ৩৪ || 


সামগুজ্জরীরাগেন ॥ 
গোপ কুমার সমাজমিমৎ সবি পৃচ্ছ কদাশ্ুগতোহ্হৎ | 
কথমিব মামহু পশ্াতিং দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্‌ ॥ 
সখি পরিহর বচন বিলাসং । 
গোপশিশুনাৎ বিদিত মিদং মম জনয়তি গুরু পরিহাসম্‌ ৷৷ এ ॥ 
যদিচ কুলাচলয়াপি কুলন্খিপতিরনয়! পরিহরনীয়া । 
কি মতি তদ! ময়ি রতি রতি বিকলা বালে কিল করণীয়া ॥ 


গজপতি কুত্র মুদে মধুস্থদন বচন মিদং রসিকেবু । 
রামানন্দ রায় কবি ভশিতং জনয়তু সুদমখিলেহু || ২ | ৩৫ ॥ 


অন্তার্থ ॥ গোপাল বালক সঙ্গে যনুনা পুলিন রঙ্গে 
বৃন্দাবনে খেলে নানা খেলা । 
তবে কেনে নিশি দিলি মোরে দেখে অহনিশি 
কুরঙ্গ নয়নী ধনি বালা ॥ 
গোপের কুমার গণ সমাঝয়ে বিলক্ষণ 
জিজ্ঞাসয়ে কোথ! গেল সুঞি। 
তবে কেনে মোরে দেখে নিশি দিশি মোরে লেখে 
এই কথা হুয় মোহ মই ॥ 


১৩ খে) সখি হে দূর কর বচন বিলাস। 
গোপ শিশুগণ মাঝে ব্যক্ত হবে পাব লাজে 
করিবেক হা'স্ত পরিহাস ॥ 
কুলাচলে কুলবতী সদাই করয়ে স্থিতি 
যদি তাহ। তেজিৰে আপনি । 
আমি কি কহিব তবে রতি বিকলত ভোরে 
পুন যেন 'একথা না শুনি ॥ 


এত শুনি শশীমুখী পুন বিচারয় । 
ইহাতে এতেক প্রেম, রাধিক! করয় ৷ 
তল্মাৎ ইহাকে এবে কি কহিব আমি । 
উপায় না দেখি কিছু কি হবে না জানি ॥ 
এই কালে বিদুষক লাগিলা কহিতে । 
কি বা কাজ দুষ্ট গোপীগণের কথাতে ॥ 
দেখ দেখ সখা হের যমুনার জলে। 
রাধার কিরণে হংসী চলি চলি বুলে ॥ 
কমল গুচ্ছের মাঝে প্রবিষ্ট হইলা । 
Et আমরা সে তার ছারা নিবারণ কৈল! ॥ 


৯১ 


তাতে খেদ পায়া হংসী নাহিক উপাক্স। 
রবির কিরণে জালা সহন না যায় ॥ 
শুনি তার বাণী রুষণ মনে মনে গুণে। 
আশ্চর্য্য বচন ভঙ্গি অতি বিলক্ষণে ॥ 
মনেতে ভাবিয়! রুষ্ণ কহে প্রকাশিয়া ৷ 
ধিক মূৰ্খ অপ্রস্তুত কথ! কি কহিয়া ৷ 
বিদূযুক কাহে কহ অপ্রস্তত কহিলে । 
সক্ষাতে সে সব আমি রহস্য দেখিলে ॥ 
তথা মদনিকা! দেখি রহস্ত সকল । 
মনে করে দেখি ইবে আছে যে কুশল ॥ 
করুষ্ণ অন্রাগ আছে রাধিকা! উপর | 
ক্ুতার্থ হইল রাই জানিল সকল ॥ 
শশীমূখী প্রকাশ করিয়া কিছু কহে। 
তুমি মহা ভাগ্যবান কহিলাম তোহে ॥ 
অনুগত জনে যে বঞ্চল! অতিশয় । 
তোমা সভাকারে এই অশ্বচ্ছতা হয় ॥ 
৯৪ (ক) কুষ্ণ কহে ভত্রা শুন কহি যে প্রমাণ । 
একথা কহি আমি তব বিদ্যমান ॥ 


তথাছি। দয়িতো দক্ষিতস্তস্তা! বালেয়ং কুলপালিক1। 
অকা্ডে কিমসৌ মুঞ্ধে ধত্তামাচার বিপ্রবং ॥ ২ । ৪২ ॥ 


নন্যার্থ। পড়িয়াছে কুলবতী সদা কুলে যার স্থিতি 


১৪ (খ) 





জগন্নাথ বঙ্গত নাটক 


এত কহি কৃষ্ণ হিয়ে হস্ত দিয়! পুন কহে 
শশিমুখী উতপ্ত না হয়। 
রাধিকা স্বন্দরী হেরি হিয়াস্ব হিয়ায় তরি 


সখা হিয়া কুরমি করয় ৷ 

তাহা আমি ব্যক্ত করি তোর বাক্য শিরে ধরি 
শুন সখা সত্য এই কথ! । 

হ্থপ্রে তুমি রাধা রাধা নাম জপিয়াছ সদা 
এই বাক্য না হয় অন্তথা ॥ 

ইহার প্রার্থয়ে তোরে তবে যে উপেক্ষা তারে 
পশ্চাং হইব বিপরিত । 


কহিলাম সব কথা হিয়ার পাইবে ব্যথা 
বুঝিতে ন! পারি কোন সীত ॥ 
কুষ্ণ কহে মূর্খ তুমি ব্বপ্লে দেখিলাম আমি 
তাহা! তুমি জানিবে কেমনে । 
বিদূযুক কহে ওহে স্বপ্রে কি পাসর তাহে 
মোর বাক্য পিষ্ট পেষী সনে ॥ 
শুনি রুষ্ণচ মনে মনে কহে সত্য নহে আনে 
যন্যপি চঞ্চল বটু বাণী । 
পরিহাস দোষ কথ! আপনা করয়ে এখা 
বুঝিয়ে সকল মন মানি ॥ 


ভাল তাখে খেতি নাঞি তথাপি জিজ্ঞাস! ভাই 
সহজে সে রমণী বালিক! । 

মন নিষ্ঠা জানিবারে পুন জিজ্ঞাসিব তারে 
সেই হয় সুযুক্তি অধিক! ॥ 

যেই নিষ্ঠ| মনে করি প্রকাশ করছে হরি 
শুন ভঞ্জে নিবর্তাহ তারে। 

আশ্চর্য অকাৰ্খ্য হৈতে অত্যন্ত সাহস মতে 
ভাল নহে কহিঙ্গ তোমারে ॥ 


"২৯৩ 








২৯৪ 


তথাছি ॥ 


অর্থান্ | 


কহি বিদ্ষক প্রতি কহে সখ! শুদ্ধমতি 
যাহ যাহ বৎস আন গিয়া । 
শশিমুখী তুমি যায়া নিবর্তাহ বুঝ ইসা 


তাহারে কহিয়া হিচারিয়া ॥ 


মজার রাগেন 
শশিনি ন রাগং ভজতে নলিনী । 
রবি মলুনৈক বৃষস্ততি রজনী ॥ 
কুল বনিতানমিদ্ধ মাচরিতং । 
পরপুরুষাধিগমে গুরুদুরিতং ॥ 
শশিমুখি বারক্স বারিজ বদনাং । 
অঙ্গচিত বিষয় বিকশ্বর মদনাং | এর ॥ 
সা যদি গণস্সতি ন কুল চরিত্রং | 
কি মতি বয়ং কলয়াম ন চিত্রৎ ॥ 
উদ্য়তু রুদ্র গজাধিপ হৃদয়ে । 
রামানন্দ ভশিত মতি সদয়ে ৷৷ ২1 ৪৬ ॥ 


শশী প্রতিরাগ কির়ে- নলিনী অন্তরে রহে 
কু নাকি শুনিয়াছ ইহা । 
রজনী কখন নাকি ্র্যকে বাচ্ছন্সে রতি 
অতিশয় বিনতি হুইয়া ॥ 
কুলের বশিতা যেই পরপতি ইচ্ছে সেই 
অতি পাপী বেদ নিরূপণ । 
অতএব শশিমূৰি বার গিয়া পদ্ম মুখী 
অঙ্গচিত সেই কর মন ॥ 
তিহো| যদি কুলশীল লক্জ্গাতয় না! গণিল 
অন্তের তাহাতে কিবা খেতি । 
আমরা কি না দেখিব  কক্ষনাদি ন! শুনিব 
না লইবকে এত কু্িতে ॥ 


জগন্নাথ বলত নাট ২৯৫ 


এত শুনি শশিমুখী হৃদয়ে হইল! দুঃখী 
আইলেন রাধিকার পাশে । 
১৫ (ৰু) অপূর্ব অমৃত কথা পরাম্মতা নন্দলতা 


ইতি শ্রীজগন্গাথ বলত নাটকে পুর্বরাগ পরীক্ষা বর্ণন নাম দ্বিতীয়োংঙ্ক । 


তৃতীয় অক্ষ 
জয় জয় কৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধি । 
জয় নিত্যানন্দ রায় দয়ার অবধি ॥ 
জয়াহৈতাচাৰ্্য জয় কূপ সনাতন । 
জর স্বরূপ পরমানন্দ রুপ! পূর্ণোত্বম ৷ 
জয় শ্গোপাল ভট্ট দাস রখুনাথ । 
জয় শীজীব গোসাঞি ভট্ট রণুনাথ ॥ 
রায় রামানন্দ বন্দ যার এই গ্রন্থ । 
মুঞি প্রেমহীন তার কিবা পাব অস্ত ॥ 
তার রুপা হয় যদি তবে কিছু লেখি । 
প্রারুত প্রবন্ধে গ্রন্থ লেখি তাহা দেখি ॥ 
এবে কহি শুন ভক্ত গোবিন্দ বিলাস । 
অপূর্ব এ সব কথা! মনের উল্লাস ॥ 
অশোক মঞ্চরী ব্আাদি প্রবিষ্ট হইল! | 
কুষ্ষণের যতেক কথা কহিতে লাগিল! ॥ 
তন্মাং যাইতে কিছু কি কহে বচন । 
গ্রে অবলোকি তথা করিলা গমন ॥ 
দেখি লঘু লঘু. কথা তারা৷ সব কহে । 
দেখিয়া৷ আপন মনে যুগতি করয়ে ॥ 
অতঃপর এই স্থানে না যাইব আমি । 
যুক্তি স্থানে গমন নহে যুক্তি শাস্ববাণী ৷ 





২৯৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


এত বিচারির়ে তি হো গন করিলা। 
তথা মদনিকা শশিমুখী প্ৰবেশিলা ॥ 
রাইকে প্রবোধ করে কোশল করিয়া । 
ক্ষণ যৈছে কহিয়াছে তৈছন করিয়া ॥ 
পতিতা কুলবতী অতি লক্জাশীলা । 
এমন অনস্ত গুণ ভুবন ভরিলা ॥ 
১৫ (খ) ব্রজমাঝে রূপে গুণে ধন্য ধন্ত তুমি । 
নিন্দা কার্যে ক্ষেমা দেহ কহিলাম আমি ॥ 
এতেক শুনিয়! রাই দীর্ঘ নিশ্বাস। 
মহাতপ্ত শ্বাস ছাড়ি কহয়ে হুতাস ॥ 
সত্য আমি জানি কৃষ্ণ উপেক্ষিলা মোরে । 
আমি তার যোগ্য নহি কহিল তোমারে ॥ 
আমি কি করিব মোর মন বশ নয়। 
কুষ্ণ রুষঃ কুরে সদ! অন্য না! জানয় ॥ 
তথাহি পঠমঞ্জরী রাগেন৯ ॥ 
কুলবশিতা জনধৃতমাচারং । 
তৃপব্গগণয়ং গলিত বিচারৎ ॥ 
শিব শিব কিন্থাচরি তমশত্তং | 
বিধির ধুনা বদ বশয়তু কন্তং ॥ প্র ॥ 
শিশুরপি যুবতিরিবাহিত ভাবা । 
বিগলিত লক্জিত মহমিব কা বা ॥ 
গজপতি রুত্র মুদে সমুদিতং । 
রামানন্দ রায় কৰি সীতৎ ॥ ৩। ৩॥ 
অস্যার্থ ॥ এ কুল বণিতা গণ কুল রক্ষা সদা মন 
এই তার সহজ আচার । 
তাহা আমি তৃণ প্রায় করিয়া সদাই তায় 
মনে কৈল গলিয়! বিচার ॥ 
> ত্রসিকমোহন হিশ্যাতূৰণ সম্পাদ্তি অপরাধ বলল নাটকের সংস্কৃত শ্লোকে ‘সামওক্মযী 
ক্বাগেস+ উল্লিখিত আছে। ঠি 





৯৬ কে) 


অন্তার্থ ॥ 





জগন্নাথ বলত নাটক ২3৭ 


হরি হে হেন অমঙ্গল কাধ্য হৈল। 
বিধি বিড়ম্বনা করে সকল বিচার হবে 
বিধি মোরে এত দুঃখ দিল ॥ ক্র ॥ 
অল্প, বত্রশ মোর ইহাতে হৈল ভোর 
যুবতির হেন নহে ভাল । 
লক্জ! গেল ধর্ম গেল বিচার "আচার গেল 
মোর দশা হেন কেনে হৈল ॥ 
শলীমুখী কহে তব বৃত্তান্ত কহিয়ে সব 
আপনি বিচার কর তুমি 
সকলি বিচার জান তোহে কি কহিব জ্ঞান 
স্ববিচার করহ আপনি ॥ 
শুনিএগ তাহার বাণী কহিতে লাগিল! ধনি 
যাতে মন অতি তাপ পায় । 
কি কহিব প্রেম কথা সকলি অস্বত গাথা 
এ যদুনন্দন দাসে গায়। 


আবৎ শ্রাবৎ স্থসাম শ্রুতিসমিত পরতরক্ষ বংশীপ্রস্থতং 

দর্শং দর্শং ত্রিলোকী বর তরুন কল! কেলি লাবণ্য সারম্‌। 
ধ্যায়ং ধ্যায়ং সম্গন্দযমপি-কুসুদিনী বন্ধুরো চিঃ সরোচিশহায়ঃ 
ভ্ৰককান্ত সম্ভং দহ তি মম মনে! মাং কুকুলাগ্রিদাহম্‌ ॥ 


সৰি হে, এবে আমি কি করি উপায় । 
মোর মন মোরে জারে তুষানলে পুড়ি মারে 
অতএব দোষ দিব কায় ৷ 
শুনি! শুনিঞা বাশী ধ্বনি কর্ণ মহোজাসী 
পরত্রক্ষ ধ্বনি সেই । 
পাষাণ করছে পাপী যাতে নারী বিমোহিনী 
সদ! মন সে গান শুনই ॥ 


২৯৮ 


১৬ খে) 





বৈষ্ণৰ সাহিত্য ও যছুনন্দন 


ত্ৰৈলোক নাহিক হেন স্যাম কপ মনোরম 
কিশোর বয়েস কলা সার । 
লাবণ্য মাধুরী অস্ত বিদগ্ধ চাতুরী অস্ত 
দেখিয়া দেখিয়া মোহ করে ॥ 
শোভা কান্তি মনোরম জ্যোতি স্থধ্য কোটিসম 
শীতল সে কোটি চন্দ্র জিনি । 
সবহু অতি অঙ্গ গণ স্বন্দর সে সবোধন 
ধ্যান করি মনে দেখি লেখি ॥ 
শশীগুখী ইহ! শুনি কহে শুন স্থনয়নী 


ছাড়হ অস্থান প্রত্যাগ্রহ । 
শুনিলে লোকের হাসি তিহে। পরিহাস বাসি 
নিজমন করহু নিগ্রহ ॥ 


যদযন্ক্ি তমঞ্ছন-প্র তিরুতৌ কষে ত্বদর্থং ময়া 

তত্তত্তেন নিবারিতং শিশু দশা ভাব প্রকাশেরলম্য । 
'আস্তামৎ কলিকা- প্রস্থন বিগলন্মাধ্বিক-নন্ধং বিষং 
কুষঃ ধ্যনমিতোহন্তাতঃ স্থবচনে সংকল্লমাকল্লয় ॥ ৩। ৭ ॥ 


তোমার লাগিয়া কষ পাশে গিয়া 
যতেক কহিল আমি। 

হেন কেবা হুয় সে অঞ্জন নয় 
বিষল লোচন আবি ॥ 

সে সকল কথা মরমে অন্যথা 
শিশুভাব প্রকাশিয়া। 

তোমার লিখনে কহিল কখনে 
কহিল নহি লজ্ায়া ৷ 

মধু ঝরে যাহে বিষ মাখ! তাহে 
সে ফুলে কি আছে কাজ । 

যার ধ্যান গানে শ্রবণে কীর্তনে 


জগন্নাথ বল্লভ নাটক 


কি কাজ সে ধ্যানে কি কাজ সে গানে 
ছাড় এ সখী তায়। 

উৎকণ্ঠা! ছাড়িয়া অন্ত ধ্যান লক্থা 
থাকুহ কহি তোমায় ৪ 


স্থই রাগেন॥ হীনং পতিমপি ভজতে রমনী । 
কেশরিণং কিসু কলয়তি হুরিনী ॥ 
রাধিকা পরিহর মাধব রাগময়ে ॥ এর 
ক্ষীণে শশিনিচ কুষুদ্ববনীয়ং। 
ভজতি ন ভাবৎ কিমু রমনীয়ম্‌ ॥ 
স্থখয়তু গজপতি রুদ্র নরেশং । 
রামানন্দ রায় গীত মনিশম্‌ ॥ ৩। ৮ ॥ 


অস্যার্থ ॥ নিজপতি যদি হীন হয় অতি 

তাহা ভজে পতিব্রতা । 

হুরিণী ন! ভজে সিংহ বর রাজে 
হরিণ তাহার ধাতা ॥ 
শুনহ রাধিক! রাণী । 

ছাড়হ মাধবে রাগ তোহে হনে 
ধন্য ধন্য করি মানি ॥ ধ্রু ॥ 

মীন হয়! শশী ততু রাগে পশি 
জে কুমুদিনীগণ । 

না করে পিরিতে তথাপি সে রীতে 
পায় কৈল নিবেদন ॥ 

স্বন্দর চতুর রসিক শেখর 
যদ্দি পর পতি হয়। 

সে দিগে না চাহি পতিত্রতা যেই 
কুচ্ছিত স্ব পতি লয় ॥ 


২৯৭ 





৩০০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুনন্দন 


শুনি সুধা মুখী হয়! অশ্রু মুখী 
দেবী মদনিক1 ভাহে। 
কিরূপ হইল কিছু না পুছিল 


যনেতে সংশয় হয়ে ॥ 


ভথাছি॥ প্রেমস্ছেদরুজোহ্বগচ্ছতি হরিপাক্ং ন চ প্রেম বা 

১৭ (ক) স্থানাস্থানমবৈতি না পি মদনো জানাতি নে! ছুবলাঃ | 
অন্তো বেদ ন চান্স দুঃখ মখিলং নো জীবনং বাশ্রাবং 
ছিক্রান্তেব দিননি যৌবনমিদং হাহাবিধেঃ কাগতিঃ ॥ ৩। ৯ ॥ 


অস্তার্থ ॥  প্রেমান্কুর হইল তাহারে ভাঙ্গিল 
তাখে যত দুঃখ হয়। 
কুষ্ তাহ! জানে শঠত! মরমে 


বাহিরে না পর রায় ॥ 
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির নাট কাজ । 
স্বখের আশয়ে দুঃখ প্রকাশয়ে 
জঅগং ভরিল লাজ ॥ 
তবে যদ্দি বল কেনে প্রেম কর 
তাহা কহি শুন এবে। 
যে পাপ পিরিতি তাহার কুরীতি 
স্থানাস্থান নাহি ভাবে ॥ 
যে পাপী মদন পেহ অগেয়ান 
না জানি সবল! বলি। 
পাচ বাণ দিয়! বিন্ধে ক্ষীণ হিস 
প্রাণ করে কলকলি ॥ 
আনের বেদন নাছি জানে আন 
সে সব জানরে সতি। 
অন্য কাহা লেখি না জানয়ে সখী 
4৮ কহে ধৈর্য কর মতি ॥ 





জীবন যে হয়ে বচন শুনয়ে 
কহিলো না রহে তেঠিও ॥ 
শতবৰ্ষ সবে কখন কি হবে 
চপল! অবলা মুঞি ॥ 
এই যে যৌবন দিন ছুই তিন 
কুষণ ইচ্ছা করে যারে। 
সে যৌবন গেলে কি বা সে বাচিলে 
মরণ ভালই তারে। 
বিধি সে দারুণ অতি অকরুণ 
সকলি উল্টা রীতি । 
কি করিব ইথে না পারি বুঝিতে 
এ যদুনন্দন রীতি ॥ 
মদনিক! কহে কেন হই উত্তপ্ত । 
ধৈরজ করহ ইখে কথা হয় গুপ্ত ॥ 


সমারষ্ট দূরাৎ কিমপি যদি মা কেতকিবন- 
প্রস্থনোনোন্মীলং স্বরভি-ভরসারেণ নিয়তম | 
অথ ভ্রামং ভ্রামং রজসি রসমালোক্য ন মনাক্‌ 
অপি প্রান্তপ্রাপ্থা পরিহরতি তো অধুকরী ॥ 


কেতকী পুম্পের গন্ধ দূর হইতে আসি । 
পরম সৌরভ্য সার আসি অহনিশি ॥ 
আকর্ধয়ে ভ্রমরীকে লোভে যায় সেই । 
ভ্ৰমি জমি ফিরে তৃঙ্গী অতি লোভ হই ॥ 
নিকটে আনিয়া পুশ্পে দেখে ধূলিরস । 
কণ্টকে বেষ্টিত সে হো! মধুতে বিরস ॥ 


৩) ১০) 





থাছি ॥ 


৯৮ (ক) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 


তাহা দেখি ভূঙ্গীসব ছাড়য়ে তাহারে । 
অতএব দুঃখ যাতে সে রসে কি করে ॥ 
ইহ! শুনি রাই ধৈর্য্য অবলস্বি রহে। 
পরিত্যক্ত অদ্ধ কহি লাধব সে কহয়ে ॥ 
কহে দেখ মদনিকা। মোর দোষ নাঞি। 
মোর পথ নাহি ছাড়ে হুন্দর কানাঞি॥ 


যদ! যাতে! দৈবাস্সধুরি পুরসৌ লোচন পথং 
তদাস্মাকং চেতে! মদন হুতকেনা হৃদত মতূৎ। 
পুনধশ্মিহেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং 

বিধা স্তামস্তস্মি্বিলঘটিকা রত্রথচিতা ॥ ৩। ১১ 


কষ ত্যাগ কথা শুনি রাই হৈল! অচেতনি 
নেত্র মুদি কহিতে লাগিল৷ । 

দিব্যোন্মাদ দশা হৈল তাতে সব পাসরিল 
ভ্রমময় দশ! উপজিলা ॥ 

তাতে কহে শুন সখি দৈবে যদি কৃষ্ণ দেখি 
তখনি আইসে দুই বৈরি। 

আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন 
দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥ 

কহিয়! হুন্দরী রাই ক্ষণেক নীরব হই 
দীর্ঘ উদ্ম নিশ্বাস ছাড়িয়া! । 

কহয়ে অপুর্ব কথা শুনিতে লাগঙ্নে ব্যথা 
ধক ধক করে যাতে হিয়া ॥ 

পুন যদি একক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশান 
তৰে সেই ঘটি ক্ষণ সি়া। 

পুপমাল! চন্দন নানারত্ব বিভূষণ 


পুজিব সে কৃষ্ণে সমপিয়া ॥ 





অগ্াথ বলত নাটক 


মদনিকা ইহা শুনি কহে মনে মনে গুণি 
অতি অঙুরাগিনী স্বভাব । 

হইল যে মহাভাব অন্ত কথায় নাহি লাভ 
ধৈরজ করহ মহাভাব ॥ 

এই কথা মনে ধরি কহয়ে প্রকাশ করি 
শুন সখি বচন আমার | 


তুমি যে আপন স্থলে নিঞ্চিলে তাহার মূলে 


বাঢ়াইলে যে তরু রসাল ॥ 

সেই তরু মুকুলিত পুষ্প হৈল ৰিকশিত 
দেখ এই সাক্ষাতে আছয় । 

'অতএৰ মধুকর গুঞরয়ে অতিতর 
সেই তরু দেখিয়! ভ্রময় ॥ 

শুনি রাই ত্রাস পায় হয়! কম্প ভাবোদক্স 
কহে শুন ওহে শশীমুধী । 

স্মরণ করিহ মোরে এই নিবেদন তোরে 
আর প্রাণ রহে নাহি দেখি ॥ 

মদনিকা দেখি তাহা কহে করি আহা আহা 
হেন কেন কহিলাম আমি । 

কোথা হবে উপশম ব্যথা হৈল চতুগুণ 
ইবে আশ্বাসিয়। কহি বাণী ॥ 

প্রকাশ করিয়া কহে শুন প্রাণ সখি ওহে 
বিকল না হয় তুমি অতি। 


সাক্ষাতে দেখিল হরি তুয্না গতি চিত্ত ভরি 


তোমা প্রতি অনুরাগ অতি ॥ 


দেশবাড়ারী রাগেন গীক্গতে ॥ 


সরস কথাস্থ কথং পুলকাচিতমানন কমলজং । 
কলরতি চারু হন্ডি নব বলিতং হরিহস্তকেলি সহঅম্‌ ॥ 
মুদ্ধে পরিহরশক্কি ত মধিকমংয়ে ॥ ক্রু। 





অন্থযার্থ ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন 
আদর মধুর মিমামহুবেলং কথমালপতি সসারম্‌। 
স্থসুখি সবীং তব তদপি মনো বত কলয়তি কিমুল বিচারমু। 
গজ্জপতি রুদ্র নরাধিপ-হৃদয়ে বস্তু চিরং রসসারে । 
রামানন্দ রাক্স কবি ভশিতং পরিচিত কেলি বিচারে ॥ ৩। ১৫ ॥ 


তোমার সন্দেশ বাণী কষ্ণ পুন পুন শুনি 
সুখানথু্গ পুলকে পুরিত। 

স্থচারু হাসিত নব দেখি অঙুরাগ সব 
সে নহিলে কেন হেন রীত ॥ 

আদর মধুর করি কেন আলাপয়ে হরি 
অতএব অনুরাগ জানি । 

তোমার সথীকে প্রীত কহি কহে 
এই লাগি প্রেম অন্থমানি ॥ 

শুনিয়া হুন্দকটী রাই মনে বড় প্রীত পাই 


কহয়ে তাহারে প্রেমবানী । 
প্রেম স্বভাবের কাজে না সহে মিলন ব্যাজে 
ক্ষণে যুগ শত করি মালি ॥ 


অঙ্গমিতন্ৰদু পয়োদে তদুপরি কলিত! দাবানল জ্বাল! । 
বপুরতি ললিতং বালা শিব শিব ভাবতা কথং হুরিনী ॥ ৩। ১৬ ॥ 


বন দাবানল জ্বালা হরিণী তাপয় । 
স্বকোমল অতিশয় মরম জালয় ॥ 

০০ মেঘে জল আছে বলি অনুমান করি । 
তাহাতে হরিণী তাপ কৈছে যায় দুরে ॥ 
মদনিক1 কহে বাছা মাধবিকা আনি । 
নিয়োজিত কৈল তুয়া প্রত্যুত্তর বাণী ॥ 
হেনকালে কঞ্চের হন্ডের পত্রা লয়া। 
আইলা মাধবী দেবী আনন্দিত হয়া ॥ 
আনি কহে মদনিকা বন্দিয়ে তোমারে । 
মনিকা দেবী তবে পুছয়ে তাহারে ॥ 





অগন্গাথ বলত নাটক 


_ আপনি আইলে এখ! আছয়ে রহস্য । 
ক্ধবী কহরে তুমি জানিলে অবস্থা ॥ 
মদনিকা কহে শুনি কি রহস্য সেই । 
মাধবী পত্রিকা লগ! হরিে দেখই ॥ 
ইহা দে 
কুষের হৃদয় রাগ টা জানিয়ে ॥ 

৯৯ (ক) তাহার বিশেষ কহি যাহা প্রকটিলা । 
অঙ্ুরাগী তাহা কিছু কহিতে লাগিলা ॥ 
যদ্যপি হৃদয়ে তার হৈল অনুরাগ । 
ইহার হৃদয়ে প্রেম হৈল তবে ॥ 
প্রকাশিয়া কহে তবে আনহু লিখনে । 
মাধবী দেখিয়া তাহ! ঝাপিল! বসনে ॥ 
শশীমৃখী বলে তাহা কাঁডিক়া! লইল! । 
সেই পত্র লয় তিহো পড়িতে লাগিল! ॥ 
রুষেের লিখন যেন মুক্তার পাঁতি। 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য করি পড়ে সেই লিপি ॥ 


তথাহি ॥ মা শক্ষিষ্ঠাঃ স্মুখি বিমুখী ভাবমেতশ্ক ন ক্যা । 
দানন্দায় প্রথম মুকুল! পদ্মিনী কস্য কাম: ॥ 
আত্রায়ৈব প্রশিখিল ধুতি গন্ধনস্যা-তথাপি । 
নালস্বেত ক্ষণমপি যুব! কিংস্থ মধ্যস্থ-ভাবম্‌ ॥ ৩। ২৭ ॥ 


অস্যার্থ ॥ যখারাগ । শুনহ সুখি না হবে বিমুখী 
শঙ্কা না করিহ মনে । 
তোমাকে বিশ্ব না হয়ে সমুখী « 
কহিয়ে কারণ গণে ॥ 
সেই সে তরুণ মিশাল বিষম 
বুঝিতে নারহ রীতি । 
তেঞ্ি সে কারণে শিৰিলত! মনে 
ক্ষণেক রহি এমতি ॥ 
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ত বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন 


প্রথম মঙ্গল যৈছন কমল 
গক্ধেতে শিথিল ধুতি । 
তথাপি নৰীন যুবক যে জন 


মধ্যস্থ রহ যে মতি ॥ 


মাধবী কহয়ে সখী কৃষ্ণ অন্তরাগে । 
বাড়িল সৌভাগ্য রতি কি যার সোহাপে ॥ 
শুনি রাই দীর্ণ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িয়া । 
কহিতে লাগিল! রাই কি কাজ কহিয়া ॥ 
এতাদৃলী ভাগ্য কবে আমার হইবে । 
যাতে কুষচচ্্র মোরে মনেতে করিবে ৷ 
১৯ (থে) তবে মদনিকা প্রতি কহে শুন রাই । 
কহ দেখি কোন অর্থ এই লিপিকাই ॥ 
মঙ্দনিকা কহে সখি আছয়ে কারণ । 
তোমার হৃদয় রাগ হইল পূরণ ॥ 
সেই রাগে কু হৃদি কৈল অনুরাগী । 
কহিব তোমার লাগি হইবে বৈরাগী ॥ 
সে নহিলে প্রেমাক্ষুর যোজনে বিষম । 
মনে মনে প্রেম বৃদ্ধি মিলন স্থসম ॥ 
ত্বাং শুনহ বচ্ছ বিকল না হইবে। 
ফলি গেল মো সবার মনস্কাম এবে ॥ 
রাই কহে তথাপিহ প্রতীত না হয় । 
« তোমার স্মরণ তন্মাৎ এই অর্থ ময় ॥ 
মদনিক1 কহে আমি যাই রুষ্ণ পাশে। 
সে করিব যাতে কৃষ্ণ হয় তুয়া বসে ॥ 
৯ শুনিয়া রাধিকা কহে প্রলাপ বচন । 
যাতে অর্থগণ হয় প্রস্থত লক্ষণ ॥ 


তথাহি।  নিকুক্ষোহস্ং গুল্তনাধূকর করঙ্থাকুলতরঃ 
প্রধাতঃ প্রায়োহয়ং চরম গিরিশৃঙগং দিনমনি: | 








জগন্নাথ ৰলভ নাটক 
মক্ষমন্দৎ মন্দং তরলয়তি মল্রীমধুকরান্‌ 


কিমণ্যছক্তব্যং বিধুরপি বিধাতা সমুদয়ম্‌ ৷ ৩। ৩৩ ৪ 


কর্ণাট রাগেন। মঞ্জুতর গুরদলি কুক্কমতি ভীষণ ॥ 


২* (ক) 


মন্দমরুদন্তরপ-গন্ধ-রুত-দুষণম্‌ ॥ 

সকল মেতদীরিতং। 

কিঞ্চ গুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতম্‌ ॥ ধ্রু ॥ 
মত্ত পিক-দত্ত ক্জ-সুত্তমাধিকরং বনং। 
সঙ্গন্রখমঙ্গমপি তুঙ্গভয় ভাজনম্‌ ॥ 


কূ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখ সঙ্কলং | 
রামপদ-পাম-করিরায় কুতমুজ্জলস্‌ ॥ ৩। ৩৪ ॥ 


নিকুঞ্জ কু্মম়্ বহয়ে স্থগন্ধিচয় 
প্রনিক্ুলে ঝরে মধুকপা। 

ব্যাকুল ভ্রমর বৃন্দ গুজনে মধুরমন্দ 
বাড়াইছে মদন বেদনা ॥ 
সকল দেখই ছুঃখদাই । 

পঞ্চশর অতিশয় পীড়া দেই হিয়াময় 
জীবন চঞ্চল করে যেই ॥ 

অস্তাচলে গেল রবি চক্দোদক্স শৈল সেবি 
মন্দ মন্দ বহয়ে পবন । 

মলিনত! মধুকর করে অভি চঞ্চল 
আর কি বা কহিব বচন ॥ 

অলিকুরে ভয়ঙ্কর - মন্দ বায প্রত্যাকর 
পুষ্পগন্ধে করে অতি ক্ষীণা 4 

মত্ত পিক পীড়া দেই স্বম্ধুর গান গাই 


4 অঙ্গ হৈল তুঙ্গ ভয়ে হীনা ॥ 


ক্ৰৈৰন্ৰ লাহিত্য ও যদুনন্দন 

মদদনিকা কহে বাছা যে কহি সকল সাচ! 
এই যে বকুল তকরুবর । 

এইস্থানে খাক তুমি যাবত না আপি আমি 
লাগ পাই জানি এই স্থল ৷ 

উহা কহি সতে গেলা স্থানে স্থানে সভে মেলা 
যার যেই কর্্ম আছে যথা । 

এ যদুনন্দন কয় গ্রন্থ হয় রসময় 
অমৃত হইতে পরাম্বত গাথা ॥ 


ইতি শ্রী জগন্নাথ বলত নাটকে ভাব প্রকাশ নাম তৃতীয়োহঅঙ্ক 


চতুর্থ অক্ষ 
জয় জয় $চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াছৈত চন্দ জয় গৌড় ভক্ত বৃন্দ ৷ 
জয় রূপ সনাতন ভষ্টরঘুনাথ । 
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাসরখুনাথ ॥ 
জয় রামানন্দ জয় স্বরূপগদাধর । 
জয় ব্রজবাসীগণ প্রেমের সাগর ॥ 
সঙ্গদান দেহ মোর হুইয়া! সদয় । 
ইহা ছাড়ি মন মোর যেন না চলয় ॥ 
তবে প্ৰবেশিল! আসি দেবী মদনিক1। 
মলে মনে বিচার সে করয়ে অধিক ॥ 
মদন মঞ্জরী মুখে শুনিয়াছি আমি । 
বকুল তলাতে রুকু বটু সঙ্গে জানি ॥ 
সেই স্থানে আমি যাই এই সে বিচারে) 
5.3 ইহা বলি যায় আগে দ্বেখি মনোহরে ॥ 
-.. দেখি কহে এই কুষ্ষকটু সঙ্গে স্থিতি । 
সবিষাদে দুই জনে কিবা করে যুক্তি ॥ 





জশ্নহথাথ বত নাটন্ক 


২* (খ) তস্মা বিলাস বুঝি কুস্থম সায়কে 


আালব রাগেন। 


শুনি কহে কিবা কহে হয়! মন দুঃখে ॥ 
ইহা কহি মাধবীলতার গুচ্ছ মাঝে। 
গুপতে খাকিয়! শুনি কি যুক্তি বিরাজে ॥ 
তবেত প্রবেশ হইল! বটু রুষ্ণ সনে । 
মদন অবস্থা কহে পীড়। পায় মনে ॥ 
মদনিকা তাহ! দেখি মনে বিচারয়। 
গোবিন্দের দশ! মনে মনে দুঃখে কয় ॥ 


বদনমিদং বিধুমণ্ডল মধুরং বত হচিরেপ । 
কলগ্নদনঙ্-শরাহত মনিশৎ মলিনমিবেন্দুকরেণ ॥ 


মাধব-বপুরতি খেদং । 'আজনয়তি চেতলি শতধা ভেদম্‌ ॥ ক্রয় 


পরিহৃত হারৎ হৃদয়মুদার ধূয রিতং বিরহেগ । 
মরকত শৈল-শিলাতলাহত মহহ্‌ কিমিন্দুকরেণ ॥ 


গজপতি কমর স্থক্বত সমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতং । 


রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং নুখস্তু কচিরং গীতম্‌॥ ৪ | ২॥ 


কষ মুখে বিধু অতি সদাই প্রস্কল স্থিতি 
লাবপা অমিয়া! ঝরে নিতি। 

অনঙ্গ বাশের ঘায় সদাই মলিন হয় 
চঙ্দ্কান্তে যেন পল্মস্থিতি ॥ 

খেদ পায় শ্যামতনু নীলোৎ্পল জলবিস্গ 
অতেব নিন্দিছে প্রেম বাণী । 

রাই বিন অন্যজন ত্রাণকর্তা নাহি শুন 


চিত্ত মোর ভেল দুঃখ গণি ॥ 
পরিসর বক্ষোপরি  মুক্তামালা মোহকারি 
শোভা হেরি কান্দে নারীগণ। .. 
সে মালা রবির তাপে ধূসর হুইয়া! কাপে 
ধস ধসি হৃদয় কারণ ॥ 


৩১০ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


মরকত শৈল শিলা উক্ত যেন মিলা 
চন্দের কিরণ গণ হত । 
২১ (ৰ) ভেষতি দেখিয়ে হিয়া হারগণ মনধিয়। 


প্রাণ পুড়ে দেখি হিয়া তত ৷ 
কুষণ আছে উৎকঠাতে রাধ! বিশু নাহি চিত্তে 
সেই রূপ সদাই ধিয়ায় । 
দুহু মনে দুহু খেল! মরমে মরমে মেলা 
পুন রুষ্ণ ভাবেন হিয়ায় ॥ 


ত্তথাহি ৷ সা চ দুত্পললোচনা সহচরীবক্তে,ণ মে নিভরং 
প্রেমাণাং প্রকটীচকার তদয়ং হাস্যে ময়! কজিতঃ 
হাহ! শুক্তি খিয়া! মহামণিরতুত তাকে! যয়া দৈবতো 
যাক়াজোচন-গোচরং পুনরিয়ং পুণ্যেরপশ্যৈ্ম | ৪ । ৩৪. 


ভৎপল নয়ন ধনি লহচন্ী ছার! ভণি 
কত প্রেম প্রকট করিলা ৷ 

আমি তাহা পরিহাস করি কৈল পরকাশ 
সেই মোর বিষম করিল! ॥ 

তাহ! মানি মহারাজ স্থযুক্তি বুদ্ধি হৈল কাজ 
হেলাতে হারাইঙ্গ নিদি । 

K অগণ্য পুণ্যের কাজে পুন করে নেত্র মাঝে 
আনিয়া মিলাবে মোরে বিধি ॥ 
দৈবে হৈতে সেইদিন তেমতি বুদ্ধের ক্ষীণ 
তেয়াগিলু সে চন্দ্র বদন । 
হা হা কি করিব এবে রাধিকা! দেখিব কবে 

৮: কবে মোর যাইবে বেদন ৷ 
বিদুবক শুনি কহে শুন প্রাণ সখ! ওহে 
০০২: আমি ভোরে তখনি'কহিল। 
তি এ অহ্ুরাগিনী অতি 
এবে তাপতরু নিকসিল ॥ 


{ 


৯ 


ড় 





২১ খে 


© 


জগত্নাখ বলত্ত নাট 


লঙ্ভুকা পাইয়া যেন অলিজ্ছা হইল তেল 
এবে ক্ষধান্থ হইল পীড়িত । 
ইহাতে পার আবার কে করিতে পারে পার 
আমি মাত্র উপায় সিমিত্ত ॥ * 

করুষ্ণ কহে কোন মতে উপায় করিবে ইখ্ে 
কহ দেখি শুনি সেই বানী। 

কৈছে সেই মিলে নোহে তাহা সখ! কহু ওহে 
তবে সে জড়ায় মোর প্রাণী ॥ 

বিদুষক কহে ভাঙল ভাতল যে এখাতে আইলে 
দেখিলাম গোবিন্দ বদন । 

এখন যে কহি আমি যে রীত করছ তুমি 

শ্বিলঙ্গ না সহে একক্ষণ ॥ 

দারুণ কৃস্দম শরে সথাকে ব্যথিষ্ত করে 
শতুরিতে আনগা গিয়া রাধা । 

যাউসে মদন জ্বালা আনি দেহ চাপ! মালা 
জাল! দূর করি আমি রাধা ॥ 

শুনি কৃষ্ণ লক্্া পায়া কহে প্রেম ক্রোধ হয়! 
ধিক মূর্খ এমতি যে কহু । 

বিচার নাহিক তোর ভণ্ডতা সদাই তোর 
ক্ষণেক দৈর্ঘাতো করি রহ ॥ 

শুনি বিদূষক কহে আমি বিপ্র জানি যে 
স্পষ্ট কথা কহিয়ে সদাই । 

ইহাতে কি আছে দোষ কেনে মিথ্যা কর রোষ 
যাহা দেখি তাহা আমি গাই ॥ 

মদনিকা মন্দ হাসি কহে স্বরূপ প্রকাশি 


কহু বটু ই সত্য হরে। ৩ ৯. 77 


বিদূষক কহে সত্য জানিহ সকল নিত্য 
শুন তার বিশেষ কহিয়ে ॥ 


৩১৪ 





৩১২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহ্নন্দন 


দেখ এই পদ্ম পত্র পড়িয়াছে সবত্র 
ইহা কহি তুলি সেই পত্ৰ । 
শত শত করি অঙ্গে কহি সে গোবিন্দ আগে 


দেখ সখা এই সব তত্ত ॥ 


তখাহি ॥ দুঃখী বড়ারী রাগেন ॥ 
নলিনবনৎ বনমালিরুতে বৃস্তমুজঝিত কুন্দমপলাশং 
পল্পবমপি বৃন্দাবনমন্থু কলয়সি ললিত বিকাশং ৷ 
সরলে পশ্যসি কিমু নহি রুষণং । 
ত্বপ্সি নিহিতাশং গলিত বিলানং চাতকমিব ঘনতুবঃম্‌ ॥ এ ॥ 
বিধুমিব বীক্ষ্য বিধুন্ধদ মালয় চপলমিতি প্রতিবেলং 
বদতি কথং বদ যদি যদনো হৃদি ন বসতি বিরচিত-খেলম্‌ ॥ 
গজপতি-রুত্সুদ্রং তঙ্গতামিতি রামানন্দ রায় হুগীতং । 
নিভৃত মনোভাব বিশিখ পরাতব হরি বিরহে সমেতম্‌ ॥ ৪ | ১৫ ॥ 


যথা! রাগেন ॥ গোবিন্দ লাগিয়া পদ্মবনে গিয়া 
২২ (ক) তুলি তুলি পুষ্প পাত। 
অঙ্গে দিলামাত্র সৃথায় সর্বত্র 


বহি জালা বহে গাত ॥ 
স্মরণে দেখিলাম মাধব তৃমি। 


সব সুখ ছাড়ি নিজ পরিহুনি 
t গলিত শরন ভূমি ॥ %॥ 
তোমার লাগিয়া রহে নিরখিয়া 
চাতক মেঘের ছাদে । 
yy আমি যত কহি তাতে মন নাহি 
রাধা রাধা বলি কাদে ॥ 
শশী যেন কাপে রাজুর প্রভাপে 
চঞ্চল চঞ্চল হয়| । 
__ ক্পয়ে তেমন হৃদয়ে সঘন 











জগন্নাথ ব্জভ নাটক 


বিরহ দারুণ দুঃসহ বেদন 
তাহাতে নবীন যেই । 

নিমিথ বিলম্ব করে মহাদুঃখ 
সহে কি কেমন সেই ॥ 

সে হেন রূপের মাধুরী হন্দর 
কেমন হুইল এবে। 

অতেব কহিয়ে আন প্রত্যবায়ে 
নহে বন্ধ ব্যাখা পাবে ॥ 

মদনিকা! বলে শুন চপলে 
কৃষ্ণ বিশু হেন দশ! । 

কহত বিচরি চাতুরী সঙ্গনী 
মোহে লাগে মিথ্যা ভাষা ॥ 

শুনি বিদূষক কহে পরতেক 
তুমি বয়স্য হুইল! । 

জানি না জানহ শুনি না শুনহ 
দেখি না দেখহ জ্বালা ॥ 

তান্বাৎ তুমিহ এইখানে রহ 
আমি আনি গিয়া বালা ॥ 

নিশুষ্টাৰ্থ। দূতি আমি মহামতি 
কহিয়! চলিয়া গেল ॥ 

রুষণ্চঙ্ছ তার বসন ন্সাচর 
ধরিয়া বারণ কৈলা। 

হেন প্রেম গাথা যেন হ্রধ| মাতা 


নবীন নেহের মেলা ॥ 


মদনিকা। কহে কৃষ্ণ শুন মোর বাণী । 
আমারে গোপন কেন করহ কাহিনী ॥ 
কু কহে দেবী কিছু কহিয়ে তোমারে । 
মদনিকা কহে শুন বিশ্বাস না ধরে ॥ 





ইরু্ব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তবে কুষ্ণ কহিতে লাগিল! হিত্রা খোলি। 


২২ (খ) অপৃৰ কথা! স্ববৃত্তাস্ধ সঙ্েতে সে বলি ॥ 
তথাহি ৷ তবাক্রাদেতন্তা বদনরূচমাকণ্য শশিনঃ 
কুতাবজ্ঞা যস্মাদয়মপি বং তছিতুনতাম্‌। 
তদক্জোনালক্গং ভজ্জত ইতি যো মে বহুমতঃ 
কথং সোপি প্রাপৈম্্ব মলয়্বাতো বিহরতি ॥ ৪ ॥ ২২. | 
বখারাগ ॥ তুমি যে কহিলে রাধা কূপে করে স্থধা মদা 





কাঁচা সোনা প্রাতিম জিনিঞা । 


সেই হৈতে প্রেম জোোতি তাপদেই নিতি নিতি 


চম্পক লতি ক্ষ মোহনিয়া ॥ 


ভাহার বদন শোভা কহিলে সেমন লোতা 


শশী এবে দুঃখ দেই অতি । 


নয়নের শোভা কাজে উৎপল খুন রাজ্জে 


আলি পোড়ায় মোর মতি ॥ 


গমন মন্থর যেন হংস অতি মনোরম 


হংস এবে তাতে খেদ দেই । 


যে বাঘু আনন্দ দিত এবে দেই স্ববিদিত 


অলঙ্কক্ত কেনে ব! তাপই ॥ 


শুনি মদনিক মনে কুতার্থ আপনা মানে 


কহে মোর মনোরথ শুন । 


রাধিকা কতার্থ হৈল! যাতে রুষ্ঃরাগী ভেলা 


এই মত কহে তাহা পুন ॥ 


রাধার বিরহাবস্থা এবে গেল তার ব্যথা 


এবে গেল সন্দেহ আমার । 


নবীন প্রেমের ভরে সে ধনি ব্যথিত করে 


বিস্তারিত কি বলিব আর ॥ 





চি 


লাবপ্যের সীম! সেই মাধুর্জ্যর সীমা যেই 


চাতুর্ধাবৈদগ্ধি প্ৰমমই । 
তোমা বিনে সৰ্ব্বত্যাগী হইয়ান্ডে অঙ্তরাগী 
নিজ্গ প্রাণ তে! বিনে তেজই ॥ 


শিলাপটে হৈমে তুহিণ কিরণ চন্দন রসৈ 
রিয়ং তন্বী পিষ্টা তঙ্গমস্গবিলেপ্য মুগয়তে । 
ক্ষণং স্থিত্বা হা হা সরল বিসিনী পত্র শয়নে 


সমূত্স্থৌ াবজ্জলতি ন চিরাগ্মমর্ম্মরমিদম্‌ ॥ ৪ | ২৪ ॥ 


২৩ কে) শ্তাম তোড়ি রাগেণ ॥ 


নিরবধি নয়ন সলিলভব সাদে । 
পতিত রুশ! পরিচলিত চপাদে ॥ 
মাধব, গুরুতর মনসিজ-বাধা 

হরি হরি কথমপি জ্রীবতি রাধা ॥ 1 
নিবসসি চেতসি কথমিব বামং । 

শিব শিব সময়সি তদপি ন কামম্‌ ৷ 
গজপতি কুত্ৰ নৃপতি মবিগীতং 

স্বখয়তু রামানন্দ স্বগীতম্‌॥ ৪। ২৫ ॥ 


হেমশিলাপট্রে ঘষি চন্দন কপুরে মিশি 
তারপক্ষ চাহে অঙ্গে দিতে । 
সরস পদ্মদল শয্যা চাহে স্থশীতল 


তম মনে তাহা পরশিতে ॥ 
মাধব, মদন বেদনে ধনি রাই । 

অতি জালা পায় ধনি ধরণীতে স্গনয়নী 
ছটপট অস্থির সদাই ॥ এ || 

নিরবধি দুনয়নে 'অশ্রধার! বরিষণে 


৩১৫ 


২৩ (খে) 


বতখাহি ॥ 








বৈষ্ণব সাহিত্া ক যদুনন্দন 





তাহার মানসে বলি সদা হও গুপরাশি 
তথাপিহ মদনে তাডয় । 
সে তাপ নাশনাক্েনে হরি হরি কি বিধানে 
প্রেমগতি বুঝন না যায় ॥ 
বিদূষক কহে তবে আমি জানিলাম এবে 
সাহসলিক বডই রাধিকা । 
চন্দনের পক্ষ যাতে মাগে অঙ্গে বিলেপিতে 
তেঞি কহি সাহসী অদিকা | 
মোর প্রিয় সখা হরি চন্দ্রের উদয় হেরি 
দিনকর তাপ ক্রি মানে। 
নয়ন যুগল মুদি বিছুরয়ে সব শু 
লুব্গাইয়! রহে তন্তবনে ॥ 
চন্দন পরশ পায়া স্রিন্ধ তন প্রায় হয়! 
বিষের বাতাস করে মেনে । 
রহিতে না পারে তথা কাহারে না কহে কথা 
স্বরিতে করয়ে পলায়নে ॥ 
কি কছিব অন্য কথা বিষম পীরিতি ব্যথা 
যার জালা সেই সে জানয় । 
অন্য জন কেবা কহে কায়ামাত্র বাথ! ওহে 


সমূত্র সেচনে মন হয় || 


এতেক শুনিয়া রুষ মনে বিচারয় । 
উত্তম ক্িলা বট কিছু মিথ্যা নয় ॥ 
প্ৰকাশিয়া কহে দিক মুর্খ তুমি অতি। 
বাচাল না হও কথা কহয়ে হসন্ত ॥ 
যদনিকা কহে শুন তাহার আপখ্যান। 
যাহা নিবেদন লাগি মোর আগমন ॥ 


যদ নসৌ। (দাষং গণয়তি গুরুণাং কুবচমে | 
ন বা তোষহ ধত্তে সরস বচনে নর্শ্ম স্বহৃদাম্‌ ৷ 





যথারাগ ॥ 


© 


জগহাখ বলভ নাটক 


বিষাভং শ্রীবগুং কলয়তি বিধুং পাবক সমং । 
তদান্তান্তদতং স্বর গদিতুমত্রাহুমগমম্‌ ॥ ৪ ॥ ৩০ ॥ 


গুরুজন দুরুজন যত কুব্চল 
দোষ না মানি যেমনে ॥ 
পতি তরজ্জন ত্রাস করে মন 


তাহা না| পরাণে মানে ॥ 
মাধব, রাধিকা মদন বেদনে । 


নিবেদিয়ে তুষ্জ। ঠাঞি তিলেক স্থয়াস্ত নাঞি 
দেই লাগি আইন তুম! স্থানে ॥ প্র ॥ 
সবিগণ কহে কথা সরল বচনমতা 


পরিহাস বচন মিশাই । 
তাহাতে সন্তোষ নাঞ্ি তোম! মনে করে রাই 
নব নেহ বিষেতে মিশাই ॥ 


মলয় পক্ধজ দেখি গরলে তরয়ে আখি 
মুদি রহে এ দুই নয়ান । 

বিধুকে পাবক মানি তাসে কাপে স্ববদনী 
মনে সদা তুহারি দিল়ান ॥ 

মনমথ মনে জারে তাহা কে সহিতে পারে 
খেনে খেনে ভূমিতে শয়ন । 

ছটপট করে অঙ্গ তাপ নাহি ভঙ্গ 


প্রেম বারি বহে ছুলক্সনে ॥ 


শুনি কুষ শ্বাস ছাড়ি কহিতে লাগিলা । 
রাধার বিরহে ব্যথা সহিতে নারিলা ॥ 


ত্বঞ্চেদবঞ্চনগরে স্ম্রবারিবাশে 

কুদ্ধত,মেষি তদকারণ বংসলাসি 

তৎ কেশরজ্রম-নিকুঞ্-গৃহে প্রস্াদ্ত 

তাষানয়ন্ব নয়কোবিদতাং তনুধু ৷ ৪ । ৩১ ॥ 


৩১৯ 





৩১৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


(২৪ক) যথারাগ ॥ 

অনঙ্গ সমুদ্র মাঝে যে জন পড়িয়া আছে 
তারে পার তুষি ক্র সদ! । 

বঞ্চনা সদা তুমি বদলা তাহা যে গণি 
ইহাতে নাহিক কোন ছিধা ৷ 

তন্মাৎ কেশব তরু নিকুঞ্জে কৃস্ুম ভরু 

৬. তথা গিয়া আনহু রাখিকা। 

স্থরিত পশ্চিত] তুমি ইহা জানিয়াছি আমি 
সবার তোরে কি বলি অধিকা ৷ 
শুন দেবী মদনিকা বাণী । 

আমরা তোমারে যেন বহিরঙ্গা নাহি হেন 

+ বিচারিয়া জানহ আপনি ফর ॥ 

মদ্ধনিকা কহে বাছা এই কথা নহে মিছা 
দেবী কর মোর প্রতিকার ৷ 

মদ্ধনিক! কহে আমি গমন করি এখনি 
স্থমঙ্গল কহিব তোমার ॥ 

এত কহি রাই স্থানে গেল! তিহে। একক্ষণে 
প্রেম পরিপাটি কথা গণে। 

জুন তাহে একমনে পাবে তুমি কষ ধনে 
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥ 


তবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথা । 
সক্গোচিত তীরে তিহো কুঞ্জে আছে যথ| ॥ 
কহয়ে মাধবী স্থানে শুনহ মাধবী । 
মদনিকা মোরে পাসরিলা ছেন ভাবি ॥ 





তিবাহিতমতি ভীমং। 
বিফলমিদং কিছু গহনমসীমন, । 
স্রখয়তু কত্র-গঞ্জেশহ, 
রামানন্দ রায় করত মনিশম্‌ ॥ 5 1 ৩৭ ॥ 
'অস্যার্থ ॥ ২৪ (ব) 
মোরে কুঞ্জে রাখি গেল! এতে না আইলা । 
অন্ধকার আচ্ছাদনে পথ লুকাইল! ॥ 
গিরি গর্ভ ভরে রসময় হৈল! মহি। 
অতি ভয়ন্ধর হয় গর্জে সব হি ॥ 
বিফল হইল এই গহনের সীমা । 
পরিণামে কিব! হবে না জানি মহিমা ॥ 
মাধৰী কহয়ে অন্য সঅন্যথ! ভাবনা । 
দূরে কর যাইবেক মদন বেদনা ॥ 
তবে তাহা প্রবেশিল! মদনিকা আসি । 
কহে বাছা সদা হ বড় ভাগ্য রাশি 
শুনি রাই ঈবস ফুল্প ছাড়িল! নিশ্বাস 
দেবী কহে শুন এই বৃত্তান্ত প্রকাশ ॥ 
মদনিকা কহে আমি কি বলিব তোরে । 
মদন জ্বালায় রুষ্ণচন্দে পীড়া করে ॥ 
রাই কহে কৈছে পীড়া কহ দেখি শুনি । 
তবে মদনিকা কহে পেই প্রেমবাশী ৷ 
তথাহি ॥ 
ইন্দুনিন্দতি চন্দন বিকিরতি প্রালস্বকং সুঞ্চতি প্রালেয়াত্রসতি 
প্ৰিয়ং পরিজনং না ভাসতে সংগ্রতি । গোবিন্দস্তববিপ্রয়োগ-বিধুরঃ 
কিং কিং ন বা চেষ্টতে ত্বং কুঝ্জোদর তল কলনপর* রাধে তমারাধর্না ॥ ৪ ৪৩ ॥ 


যথারাগ । শুন ধনি রুষ্ণচহ্ছ তোমার বিহনে । 
Af কিবা এই তাপগণ কাপাইছে তঙ্গমন 
সৰ্বত্ৰ দেখরে তোমা মানে ॥ 








৩২৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যন্তুনন্দন 


ইন্দু নিন্দা করে অতি চন্দন লেপয়ে ক্ষিতি 
পুষ্পহার পেলায় ছিণ্ডিয়া । 
হেন প্রায় স্রিত্ধযত পরিজন কথামত 


না লম্ভাধে তা সভা দেখিয়া ॥ 


সিঙ্গ বেণু মুরলিকা না জানি পড়িলা কোথা 
শি) পাখা মহি লোটাইছে । 


তুয়। ভাবে পীত বাস কেনে করে মঙোলাস 
সে স্থধ রহিত হইক্সাছে ॥ 
মনশিক্গ তপে তালী মহি গড়ি জায় কালি 
সঘনেই ধরনী লোটায় । 
২৫ (ক) কমক্ত হইল তথ নীলোৎপল নীর বিষ্ণু 
যেন হেন তেমন ব্যবলায় ॥ 
তস্যাৎ কুকের মাকে ক্রহ কম্তম শেজে 
আরাধনা কর কলাম রায়। 
গোকুল নগরে তুমি ভাগাবাতী জানি আমি 
তেঞি যছুনন্দন ধিয়ায় ॥ 
এখা রুষ্ণ কুরমাঝে উৎকন্ঠিত হয়া। 
কহে বটপ্রৃতি কিছু স্বর খোলিয়া ॥ 
কহে সখা মদনিকা এভে। না আইল! । 
না জানি সেখানে কিছু বিপাকে পড়িলা ॥ 
এইতো আতঙ্ক হয়! রষ্ণ এই কছে। চু 


কহিতে লাগিল! কিছু মনে যাহা লয়ে ॥ 


তথাহি॥ ইক তন্বী লীনন্তনজখনভানালসগতি 
বিদূরে কুঞ্োহস্সং মম রডিতসক্ষেতবসতি: 
ব্বতো ভীক বালা গহন মপি ঘোরান্ধধতমসৎ 
কথং কার: সা মামতিসহতু কা মেহত্র শরপন্ ॥ ৪1৪৪ ॥ 
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জগৰাৰ বলভ নাটক ৩২৯ 
যথারাগ ॥ একে ধনি মাকা বীন শীন্ধে জঘন প্রন 
ভাব তরে অলস মনি । 
এই যে নিকুক্তধাম আমার সক্ষেত ঠাম 
+ তাহাতে হুরসি আছি আমি ॥ 
[তিহে। নব বালা হয় সভানেই তয় পায়ে 
তাহাতে নিবিড় বন এই । 
তাতে মহা অন্ধকার কৈছে করে অভিসার 
সহার মদন এক বই ॥ 
ক্ষণেক চিন্তিরা হরি দীর্ঘ উচ্নস্বাস ছাড়ি 
কহিতে লাগিল! মনবাণী । ১) 
প্রেমের তরঙ্গ উঠে ছটিলেহ নাহি ছটে 
এ যদুনন্দন মনে ভি ॥ 


তথাহি।। কিমেষ! মত্ত! মামপরিচিতভাবং বিদুখতাহ 

প্রশ্নাতা বিশ্বাসং কিমু সহচরী বাচিন গতা ॥ 

অথ ভ্রান্ত! ব্ধপ্ুতিতিমিরভাজ্জীহং বিপিনে 

রা ন শক্ত! তন্বঙ্গী প্র শহরতা! বা প্রচলিতুস্‌ ॥ ৪ ৪৫ | 


~ 


যখারাগ ॥ কুষণ কহে পীড়া পারা শুন সখা মন দিয়া 
২৫ খে) রাধার বিলম্ব হইল কেনে । 
_ মোর সঙ্গে পরিচন় ছিল যেন অতিশয় 
তাহাতে বা কৈল নিবারণে ॥ 
কিছ্বা সখী দূতী বোলে বিশ্বাস না জন্মাইলে 
তাহাতে বিমুখী হৈলা রাই । 
কিছ্বা ভয় পথে অতি অন্ধকার ভ্রমমতি 
. পথ তুলি গেলা অন্য ঠাঞি ॥ 
কিন্বা ধনি বিরহিনী তঙ্ছ হৈল আঅতিখিনি 
চলিতে সামর্থাহীন হৈলা। 
এই মত স্যাম রায় চিত্তে বহু খেদ পায় 
১ এ যদু নন্দন প্রকাশিলা ॥ 
হঠাত 212 





অস্যার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 


যথারাগ ॥ 


২৬ (ক) 


যথেদং কোকানাং প্রসরতিতরাং কাকু-বিরুতং 

যথা স্ফীতং স্ফীত ভৱতি পরত: কৈরব কুলম্‌ । 

যথা মৃচ্ছ ন্ুশ্চৎ, প্রতিপদমিদং বারিজবনং 

তথা শক্ষে চন্দ্র: প্রথম-গিরিবী্যাং বিহরতি 15 | ৪৬ ॥ 


এত চিন্তি কৃষ্ণচন্দ্র সন্মুখে দেখর । 
পূৰ্ব দিকে চন্দ্র বিশ্ব হইল উদয় ॥ 
যাতে চক্ৰবাক আর চক্রবাকীগণ । 
কাকুতি করিয়া ডাকে করিয়া করুণ ॥ 
তাহাতে কুমুদ বন প্রফুল্জ হইল । 
অপদ্মবনগণ অতি স্নানতা পাইল ॥ 
তাতে জানি চন্দোদয় হইল এখন । 
ইহা কহি খেদ পাই কহেন বচন ॥ 


সধখ্যাবাচি কথঞ্চন প্রতীয়তী বালাস্ধকারোচিতে 

নৈযাবেশ তরেণ বাগতবতী বর্ডুগ্রথার্দ্ধে মম । 

অস্মিন্‌ শক্রদিশং শশান্কহ তকে সংদূষয় ত্যুন্সনা 

ন গন্ধং ন চগন্ধমন্ত চতুর1 কিছব। করিশ্যতাসৌ ॥ ৪। ৪৭ ॥ 


শুন দূতী বাক্য রাই মলে অবিশ্বাস পাই 
বেশ কৈল অন্ধকার মতা । 

"আমার নিকটে কিবা আসিয়া করিবে সেবা 
ন্ধপথে হৈল অবস্থিতা ৷ 

এই কালে পুর্ব দিগে চচ্ছ প্রকাশিল রাগে 
ছুষি কৈল পথের গমন ।- 

আসিতে না পারে এখা যাইতে না পারে তথা 
কি করিব করয়ে ভাবন ॥ 

এত কহি শ্যাম রাস্থ করতালি সবিনয় 
কহে ওহে পূৰ্ব্ব শৈল রাজ। 

মোর সখ। হও তুমি তোরে রুপা মাগি আহি 
এই বার রাখ মোর লাজ ॥ 


© 


জগনাথ বলন্ড নাটক তৰত 


শত শৃঙ্গ উচ্চ করি ঝাপ যেয়ে জোস্বাকারী। 
চন্দ যেন মৃগ দুশ। আখি । 

গোচর না হয় যাতে ৰিক্ন হয় গতি রীতে। 
আমার জীবন প্রাণ রাখি॥ 


বিদূষক কৰ্ণে শুনি কহিতে লাগিলা । 
ওহে শুন রুম্থ ঝুতু কি শব্দ হইলা ॥ 


স্বখাহি ॥ তন্মপ্রীর রব কিমেয কিমু বা ভৃঙ্গাবলী-নিশ্বন- 
শুৎ কাঞ্চীরপণিতং =. মন্মথবতাং কিং সারসানাং রূতম্‌ ॥ 
এবং কলরয়তো। বিকল্পমচিরাদালস্থ্য সখ্যাঃ করং 
গোবিন্দক নিকুঞ্-কেলি-সদনে ভূযাভবদ্রাধিকা ॥ ৪1 €৫* ॥ 


মালবশ্রী। রাগেন ॥ চিকুর-তরঙকফ্ন-পটলমিব কুস্থমং দধতি কামং । 
নটদপসব্যদৃশ্ব দিশতীব চ নস্টিতুমতহ্ুমবামম্‌ ॥ 
রাধামাধর বিহারা । 
হরি-মুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি লঘু লখুতরনিতহারা ॥ ক্র ৪ 
শঙক্ষিত-লক্ষিত-রসভর-চঞ্চল-মধুর-দগন্ত-লবেন । 
মধুমথনত প্রতি সনুপহরস্তি কৃবলম-দাম-রসেন ॥ 
গজপতিরুত্র-নরাধিপমধুনাতনমদ্ধনং মধুরেণ । 
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখস্সতু রসবিসরেণ ॥ ৫১ ॥ 


যখারাগ ॥ এই তো বিকলগণ, কম্পিতেই সেই ক্ষণ 
সৰী হস্ত আলস্বিয়া রাই । 
২৬ (খ) গোবিন্দ নিকুঞ্জ কেলি তথাই আইলে চলি 
ছুঘার তোলনা দিতে নাঞি॥ 
মধুর বিরহে ধনি রাই । ৮ 
ক্ষণ পানে চলি যায় মন্থর গমন তায় 
॥ দপিহার সঘনে দোলই ॥ ক্র - ২ 











নবীন যৌবন একে গোর অঙ্গ পরতেকে 
বিজ্ুরি ঝলকে যেন ছটা । 

নীলপন্ট পরিধান মুকুতা ঝালুরী ঠাম 
ঝলমলি যেন কান্তি ঘট! ॥ 

চার চিকুর কেশ তাহাতে বিচিত্ৰ বেশ 
বেনী বান্ধে রত্ন বর্ণ ছাদে । 

লিক মুকুতা তাতে শোভা অতি করে যাতে 
যমুন! তরঙ্গ যেন চাদে ॥ 


নাচয়ে খঞ্জন আপি তাতে এইমত দেখি 
অতহুকে নাচিবারে কয় । 

পথে ভৃগু মধু পিয়া আছে শাখা পাসরিয়া 
উড়ি যায় হেন শোভা হয় ॥ 

শঙ্ধ। লক্্া বেশ ভরে চঞ্চল সদাই করে 
আবি অস্ত নবনিহারিণী। 

ক্বঞ্চ প্রতি যেন কত কুবলয় মাল! যত, 


সদা করে সপল্ুহারিনী ॥ 

ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ সঙ্গে সাধি 
সমান বয়েস রূপ গুণ । 

স্বর্ণ প্রতিমাগণ করি অঙ্গ নির্দঞ্চন 
চাদে কোটি দামিনী শোভন ॥ 

কোটি কাম মৃচ্ছ? পায় পদনখ চন্দ ছায় 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কৃষ্ণে মোহে। 

এমন রূপের ঘট! কে বণিতে পারে ছটা 

X এ যদুনন্দন দাস কহে॥ 


© 


জগললখ বন্ন্ত নাটক ৩২৫ 


তবে মদনিকা আসি কহে কুচ পাশে । 

রাই আনিলাম এই পরম উল্লাসে ॥ 
২৭ (ক) সুহৃদ জনের নথ হউক পুশিতা ৷ 

আমি যাই স্থানান্তরে কহি গেল কথা ॥ 
বিদ্যুক কহে আমি যাই অতি স্বরা । 
নিকুঞ্জ ভিত্তরে গিয়া গাথি পুস্পমাল! ॥ 
সবিগণ স্থানান্তরে রহে আবি মেলি। 
শ্যাম গোরীর যত দেখে মনোহর কেলি ॥ 
এই তো কহিল রাধ। অভিসার নাম ॥ 
চতুর্থ অন্ধের কথ! অতি অজ্তপাম ॥ 


ইতি শরীজগত্ৰাথ বল নাটকে দবাধিক! অভিনার বর্শনে নাম চতুর্থোহক্ষ ॥ 


. স্‌ . স্‌ ক 


পঞ্চম অক্ষ 


জয় জয় প্চৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াহ্ৈত চন্জ জয় গৌর তক্ত বৃন্দ ৷ 
জয়কূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাখ । 

জয় শগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাখ ॥ 
রায় রামানন্দ চন্দ্র প্রেমের আলয় । 
ব্বকূপাদিগণ জয় প্রেম রসময় ॥ 
ভ্রজ্জীব গোসাঞি বৃন্দ যত অ্রজবাসী । 
মুকুন্দ নরহরি বন্দ প্রেম স্তখরাশি ॥ 
জয় জয় গদাদর গৌর প্রাণ ধন। _ 
সততে মেলি কূপ! কর দয়াময় গণ ॥ 
আচার্য্য ঠাকুর জয় মোর প্রভুর প্রভু । 
যন্ছলি পামর সুতি না তেলিহ কত ৷ 








২৭ খে) 





ইবকব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


বড় আশা করি আছো ক্ষত জীব হস্সা। 
আশা পুর্ণ কর প্রভু করুণা করিয়া ৷ 
তোমার করুণ! গুণ মনে করি সাধ । 
আপনা অযোগ্য দেখি বাসো পরনাদ ॥ 
দর! না ছাড়িব প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি। 
তোমরা করুণা কৈলে রুষ্ণ প্রেম পাই ॥ 
ধন জন রাজ্যতূমি নাহি মাগো আর ৷ 
ক্ষণ পদে প্রেম ধন মাগো এই সার ॥ 
দরিদ্র জীবন মোর প্রেম ধন বিশু । 
বাখিবারে আছে প্রাণ পশুপাখী যু ৷ 
বড় সাধ লাগে রাধারুষঃ লীলা গাই । 
রাধা ভাবে কান্দিয়া কান্দিয় সুখ পাই ॥ 
পুলকাদি ভাবে মোর হউ কলেবর । 

এই সাধ করে পুন বৈষ্ণব সকল ॥ 
সাধনা নাহিক মোর নাহিক তঙ্গন। 
গুরু বৈষ্ণব সেব! না কৈল অধম ॥ 
হেন অধমেরে দয়া কে করিবে আর । 
অদোয দরশী ঠাকুর বৈষ্ণব আমার ॥ 
আপন উদর ভরো! লাংসারিকে প্রীত । 
সকলি আছয়ে মোর যতেক অনিত ॥ 
কাম ক্রোধ আদি করি সদ। তাড়ে মোরে? 
মো সম অধম নাহি এ মহি মণ্ডলে ॥ 
শুরু বৈষ্ণব দুঃখে দুঃখী না হইলু। 
সংসারের দুঃখে সদ! চিত্ত মজাইলু ॥ - 
কে মোরে করিবে দয়া এ পাপিষ্ঠ ভনে । 
এড়াইতে নারিবে প্রভু লইছ স্মরণে ॥ 
শরপাগতেরে প্রত ত্যাগ ন! করতে । 
এই তো ভরস! আমি মনে দড়াইয়ে। 


২৮ কে) 


© 


জগনাথ বল্লভ নাটক 


প্রেমধন দেহ ফোনে প্রভু দয়াবান ৷ 
জগত গাইবে তোমার ক্ূপার আখ্যান ॥ 
কত পাপী তরাইলে করুণ! করিয়া । 

এ জনে করহ দয়া সতে দেখু ইহ! ॥ 
মুঞি অন্ধ আপনাকে জ্ঞানবান মানি । 
মুঞি অক্তি মৰ্ম পত্তিত করি জানি ॥ 
হেন হত বুদ্ধি জনে কে করিবে দয়া । 
করুপ। করিয়। মোরে দেহ পদছায়! ॥ 
নিবেদন করে পায় এ যদুনন্দন । 

ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে করহু তারণ ॥ 
কহিব অপূৰ কথ! শুন ভক গণ । 

অন্ধ! করি শুন কথ! পাবে প্রেম ধন ॥ 
স্বাধা রুষ্ণ প্রেম লীলা অতি মনোরম।। 
চান্সি বেদ করে সদা যার অন্বেষণ ॥ 
তথাপিহ নাহি পায় উদ্দেশ যাহার । 
হেন প্রেম কৈলা প্রন চৈতন্ব প্রচার ॥ 
রামানন্দ রায় পদে কোটি নমস্কার । 
প্রেমময় কৈল। শাস্ জীবের নিস্তার ॥ 
কৃষ্ণ ভক্তগণ হুখ পায়-তাহা! শুনি । 
আপনি গৌরাঙ্গ প্রু স্বাদে পুনঃ পুলি ॥ 
রাধারষ্ণ পায় মোর কোটি পরণাম । 
সদাই সেবন করে| রহিয়! সে স্থান ॥ 
অতঃপর দোহে রাত্রে বিলসিল! রঙ্গে । 
ডুবিলেন রাধারুষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া! তবে দেখে শশীমুখী ॥ 
উঠিরা ভাবেন মনে হয়| মন টি ॥ 
ওহে আজি নিকুঞ্জেতে মঙ্গল বৃত্তান্ত ৷ 
কেমনে বিহার'হৈল শুনিব নিতান্ত ॥ 





৩২৮ বৈষ্ণব পাঁহিত্য ও যদুনন্দন 


তন্মাৎ মদনিকা পাশে করিয়ে গমনে । 
এত ভাবি চলে তি হো উল্লাস সঘনে ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া বলে এই তো মদনা । 
নিত্রাতে মুদিত আখি কেনে উনমনা ॥ 
লু লঘু গমনে আইসে সেইখানে । 
এত দেখি সক্ষেতে সে কহে যে কথনে ॥ 


তথাছি ॥ স্বৈরং স্বৈরং কথমপি দুশো মন্দনিষ্পন্দতারে 
বিন্ক্াস্তী শিথিলিত তুঞ্জছন্দসন্ামিতাংসা । 
মন্দনাস্ত-স্থলিত চরণ-ব্যস্ত মীর ঘোষা । 
দেবীনিত্বাকুলতরতহর্ণোদম!বি করোতি ॥ ৫ ।২॥ 


সিদ্ধগ্না রাগেণ ॥ দর নুকুলারূণ লোচনমানন ইহ গত কান্তি বিকাশে। 
কমলমিবারণমুষসি বিধাবস্ুবিশ্বিতসম্বপকাশে ॥ 
কিমিদমিয়ৎ প্রবিশস্ধী ॥ 
তজ্গতি মনোমম রতি বিরতাবিব বনিত! কাপি চলন্তী ॥ এ্ু॥ 
শিথিল ভূক্গ! মৃদু রণিত কনকমণি কক্ষনমিদমহ্বারৎ | 
বিসকলপাদ-নিবেশ-নিবারিত-নৃপুর-ললিত-বিহারম্‌ ॥ 
গজপতি- কুত্র-নরাদিপ-হৃদয়ে সুদ মিদমাতভ্তেতি 
রামানন্দ রায় কবি ভশিতং বিলসতি রসিক জনেতি ॥ «| ৩॥ 


যখারাগ ॥  সুকুল অরুণ যুগল নয়ন 

২৮ খে) বদন বিকাশ অভি। 

প্রভাত কমল অরুণ লাগল, 
জলের নিকটে স্থিতি ॥ 

দেবী নিত্রা কলা তন্ছ মনোহরা 
আনন্দে বাঁয়ে অতি। 

শিথিলতা বাহু নানা শুয়ে কাহ 
শিথিল চরণ গতি ॥ 





© 


অগস্নাখ বল্লত নাটক ৩২৯ 
মন্ধীর বাজয়ে বেস্ত প্রাক্ম হয়ে 
স্থলিত চরণ মাঝে। 
ফ্নকককন বাজে মনোরম 
চটক মরয়ে লাজে ॥ 
তবে প্ৰবেশিল এমত কহিল 
মদনিকা সেই বেশে । 
নয়ন মাজিয়া কহয়ে দেখিয়া 
অপূর্ব যামিনী শেষে ৷ 
বসম্ভ রজনী পরিণাম মানি 
মদনিক! কহে আহা । 
শুন সব জন স্তি মনোরম 


রাই কাঙ্গ রতি নেহা ॥ 


তথাহি॥ ইতো! মন্দং মন্দং সরসিজ্জবনী বাতলহরী 
ততশ্চ,তাম্থাদ-প্রসুদিত-পিকানাত কলকল: । 
কচিৎ ফুল্লাং বলীমন্ মধুকরাণাং স্বরকথা! 
কুতশ্চিত কোকানাং মৃদু মধুরমানন্দ লপিতম্‌ ॥ ৫ | € ॥ 


যখারাগ ॥ রসময় বুন্দাবনে ঝ্রতুপতি শোভাগণে 
অতি বিলক্ষণ মনোরম । 
সরূসিঙ্গ বন যত মন্দ মন্দ অতিরত 


দোলায় মলয়ানিল দাম ॥ 
কোন স্থানে পিক ডাকে রসাল মুকুল স্বাদে 
মত্ত হয়া করে কলকলী। 
প্রফ্কুল লতিক1 গণে স্ঙ্গগণ করে গানে 
মধুপানে আনন্দে মাতলি ॥ 
২৯ (ক) কোনখানে চক্ৰবাক বৃন্দ মহানন্দ পাক 
আলাপ করি অতি । 
ইহা কহি মদনিকা মহানন্দে অগনিকা 
ছুই তিন পদ ‘চলে গতি ৷ 





তথাহি॥ 


যথারাগ ॥ 





বৈষ্ণব লাহিত্য ও যদুনন্দন 
উদ্ধাম-স্মর চাতুরী-পরিচয়াদন্তোন্থরাগা দিমাং 
রাত্রি জাগরিতানি স্পুনি যুবদ্ধন্থানি যচ্ছেরতে ৷ 


তত্রেদাং শ্বপিতানিলেন তুলনামাসাদর়িশ্াল্লিব 
প্রোন্মীলৎ কমলাবলীষু বলতে শরীথণগুবীখীমরুং ॥ ৫ | ৬ ॥ 


মদনিকা কহে কথা দেখি প্রাতে মনোরতা 
আপনা আপনি বিচারয় | 

প্রাতে যে অনিল বহে শীতল স্বগন্ধীময়ে 
তাহা দেখি হৰে বিচারয়। 

যুব দ্বন্দ রাত্রি জাগে উদ্বেগে মন্সথ রাগে 
চাতুরী বৈদগ্ধি বিচারিয়া 

বিলাসে শুতিয়া আছে নিভৃত কঞ্চের মাঝে 


মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া ॥ 

তাতে যে নিশ্বাস ভাড়ে. ক্মতিশয় স্বশীতলে 
তার তুল্য মলয় বাতাস । 

পদ্ম বনে বিলসধ পরম শীতল ময় 
যাতে ঘুচে মদন হৃতাস ॥ 

এত কছি পুনর্বার দেখে অতি মনোহর 
সম্মথে নিশ্বাস ছাড়ি কহে। 

শুন ভাগবত গণ রসময় বৃন্দাবন 
শোভা যাহ! মদন বৰ্ণয়ে । 


চকিত চকিতং কালি কাপি প্রমোদ-নির-তরং 
ক্ষচন বনিত! কুটটোহকণঠং নিধায় বিলচনে। 
কলয়তি তথাবস্থামেষ! রথাঙ্গ কুট্‌স্বিনী 

_ ভবতি ন বঙ্গ চাস্তেবাসী বিদস্ধ বধূজন: ॥ ৫৭1 


২ খে) 


বখারাগ ॥ 


অখণ্ড বনিতা কেহু সে উৎকন্ঠিতাতে রহু 
বিলোচন ধরিয়া! ধরিয়া ॥ 

এই চক্রবাকী তেন শ্রকাশরে স্থানে যেন 
একে রহে বিদগ্ধ বধূরা ॥ 

ক্ষণেক অন্যত্র গিয়া অত্যাশ্চর্দ্য বিলোকিয়া 
মদনা কহয়ে রম্য কথ! ৷ 

অগ়ে অতি রমনীয় দেখ এই কমনীয় 
সাক্ষাতে আছয়ে সব তথা ॥ 

মদনার যত বাণী সকল হুন্দ জানি 
রাধা রুষণ লীলা যাতে আছে। 

অন্য উপদেশ কর যাতে যাতে সন্বোধিয় 
বিচারিয়া দেখ ইহা পাছে৷ 


উন্মীলংকমলোদরে মধুভরেদুষ্টান্বিদ্বং নিজং 

মন্বনা দয়িতং কথবিদদধুন! নোৌৎকঠ়া ধাবতি। 
উৎকঠোপনতং পুনঃ সহচরং দুষ্ট! বিলক্ষা মু 

ন স্থাতুং ন চ গন্ধমত্র চতুর! ভূলী চিরং ভ্রাম্যতি ॥ ৫ | ৮॥ 


কমল উপরে মধুপূর্ণ ভরে 
কমলে ভ্রমর বৈসে। 
আপনার অঙ্গ দেখি প্রতিৰিদ্ব 


মধু মাঝে স্থথে ভালে ॥ 
মনে ভাবে এই মোর প্রতি যেই 
সে মধু করিছে পান । 
উড়ি যায় তথি ন! দেয় সম্প্রতি 
পুন হাক পূর্ব স্থান ॥ 
পুন দেখি তাই তথি উড়ি যাহ 
না দেখক্সে পুন তায় । 
““ত্রমত সে ভূঙ্গী অতি বড় রঙ্গী 
- খাকিয়া আইলা নর ৷" 


ভাতে হরে মন. না দেখিয়ে স্বান 
"আনন্দ বাড়য়ে তুঙ্গ ॥ 
জম্মাৎ যাইয়ে ইহারে দেখিয়ে 
কহি গেলা তার আগে । 
বন্দি ভগবতী কর দয়া মতি 
দেখিয়ে আনন্দ লাগে ॥ 
মদদনিকা তবে কহ শুনি এবে 
Ld কহিয়! মাজয়ে আবি । 
নিকুঞ্জ প্রবেশ বিলাস বিশেষ 
তুমি আছ তাহা সখি ॥ 
















তখাছি ॥ ৩* কে) বনু! মু্বি্বিষ: সমভবতেনাশি ভক্ত! মনো 

 মাধ্যস্থং পরিশক্ষতে ভয়মনোজন্স এসা নির্ভরমূ । 
কামেঞু-ব্রজপক্ষ-বাতবিসর-প্রাপ্মোদয়ো ন ক্ষণা- 

দাশ্বাসং হরিনীদুশে। বিত্গতে তন্ত প্রকস্পোযদি ॥ ৫ | ১৭ ॥ 


বাবা ॥ রাধিকার সুখ শশী “প্রেমাস্বত রাশি রাশি 

রর _ দেখি কুষ্চকোর মাতিয়া । 

এ সভ হইল যায়ে সে রাইরে স্তম্ভ করে 
মন রহে তাটস্থ হইরা ॥ 

শস্কা ভয় মনে জন্মে লঙ্দা আসি বেড়ে নর্শ্মে 
তাতে মন হুইল স্থকিতি । 





তথাহি ৷ 
(৫5) 





জগন্নাথ বল্লভ নাটক 


শশীমুখী ইহ! শুনি পরম আনন্দ মানি 
মোর প্রাণ প্রিরকরি কহে। 

ক্বতা্থ হৈলু সুখি প্রাণ দান দিলে তুঞ্ি 
আর অতঃপর কি বা হয়ে। 

অদ্দনিকা কহে বাছা শুন কহি প্রেম ইচ্ছা 
হেন প্রেম ভূবনে কি আছে। 

হুহ্ধদ লোকের আর অতঃপর স্থথ করে 
মনের সহিত অঙ্গ ইচ্ছে ॥ 

শশী মুখী কহে তবে শুন দেবী কহি এবে 
আর নাকি কিছু দেখিক্জাছ। 

দেবী কহে যত কেলি সমস্ত দেখিল ভালি 
কহিব সকলি ইহার পাছ ॥ 

শশীমুখী হুষ পাঞা কহে শুনি ওহে ইহা 
তবে কি বা হুইল বিলাস । 

মদ্ধনিকা কছে তবে শুন বাছ! কহি এবে 
যাহ! কহি মনে উল্লাস ॥ 


সাশঙ্কং সমনোভব প্রহসিতং সাপএপংৎ সম্ময়ং 

সান্থয়ং সমনোহরাত্মকপছং সপ্রেমসোংকষ্টিতম্‌ । 

রাধয়! মধুস্থদনস্য চ তদ! কুঞ্ছে তদাসীদ্রতং 

যেনাশীন্মদনেহপি বিস্ময়-রস-্রিন্ধা-তরে| নির্ভরং ॥ ৫ | ২৩ ॥ 


যথারাগ ॥ প্রথম মিলনে রাই মনে অতি শঙ্কা পাই 


আছে কুরে নিকটে যাইয়া । 

ক্ষণ তাহা দেখি প্রচ্ছল বয়ান আবি 
কহে কাম হান্ত প্ৰকাশিয়া ॥ 

লজ্জা আসি ধরে তাই তাতে অঙ্গ ঝাপে রাই 
ক্ষণ গর্ব করে অতিশয় । 

অকস্থয়| ভরেতে খেলা রাই মনে উপজিলা 
মনোহর যাতে প্রেমময় ॥ 


2 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


কষ প্রেমোৎক$| হৈল তাতে সব বিছুড়ল 
কিবা জানি কেমন বিধান । 
রাধা রুষ্ণ কুল মাঝে গাঢ় ওহ হৃদি মাজে 


তাহাতে বিহয় হয় কাম ॥ 


আহির রাগেন ॥ মৃদ্মন্্রীর-রবাহুগতং গতমনয়া শয়ন সমীপত | 


মধুরিপুণাপি পদানি কিয়স্থাপি চলিতং কিয়দবন্ুরুপম্‌ ॥ 
শশিমুখি কি তব বত কথাম্ামি । 

রাধামাধব-কেলি-ভরাদহ মদ্ুতমাকলয়ামি ॥ ক্র ॥ 
মিলিতমিদৎ কিল তন্গ-যুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদং। 
বিষম-শরাশুগ-কী লিতমিব সখি গলিত-চিরস্তুন খেদম্‌ । 
নখর-রদাবলি-খণ্ডিত মপি গুরু নিশ্বা সিতায়ত-ভীতং । 

কদর, গঞ্গ।ধিপমুদমাতহুতাং রামানন্দ রায়-স্বগীতম্‌ ৷ ৫ 1২৪ ॥ 


যধারাগ ॥ রাইমন্দ গতি চলে পুষ্পশম্যা কুষন্থলে 
মন্ধীর বাল্জায় স্হুমন্দ । 
কুষণ সে নৃপুর রবে আগুয়ান হয়া তবে 


৩১ কে) 


চরণে মন্ত্রীর বায় মন্দ ॥ 
সখি হে কি কহিব কহনে না যায়। 


রাধামাধবের কেলি ভুবনে অদ্ভুত মেলি 
আজি দেখিলাম রঙ্গ বাসস ॥ খু ॥ 
নয়নে নয়নে মেলা _ মরমে মরমে খেলা 
স্থির হুইয়া বাহু মেলি । 
ছহু ভঙ্গ কোলে করি হিরায় হিয়ায় ধরি 
ছুহু দু হা চুম্বে রস কেলি ॥ 
পিয়য়ে অধরাম্বৃত' ছহে যেন উনমত 
পানে তৃপ্ত ন! হয় দুহার। 
আখি আৰি দরশনে অঙ্গে "অঙ্গে পরশনে 


তৃপ্ত নহে কি কহিব আর ॥ 


যখারাগেণ ॥ 





জগন্নাথ বলত নাটক 


স্যাম গৌরী প্রেষ তারি তঙ্গতে তলতে জোরি 
অভেদ দেখহ দুহু অঙ্গ । 


যে হেন অনঙ্গ বাণে বিস্ধি মারে দুই জনে 
ক্ষীণ ভেল সব প্রতি অঙ্গ ॥ 

দশনে অধর দংশী পবিত্র অমিয় রাশি 
নখে তঙুথাত করে দুহু । 

মদন যুদ্ধের কাজে পর্নিশ্রম হেন রাজে 
যাতে অতি শ্বাস বহে মুভ ॥ 

এই মত নানা লীলা কতেক কহিব কলা 
রতি রণ কেলি মনোরম । 

প্রেমময় সব লীলা কাম অগোচর কলা 


কহে দাস এ যহুনন্দন ॥ 


শশীমুখী কহে দেবী অসম্ভব প্রায় । 
মদনিক! কহে যাতে এতাদৃশী যয় ॥ 
নখরে করয়ে ক্ষত অধরে দংশয় । 

দৃঢ় অঙ্গ অঙ্গ যাত অত্যন্ত বাধয় ॥ 
মদনিক! কহে তুমি অত্যন্ত সরল! । 
এ হেন অদ্তুত প্রেম রসময় লীলা ॥ 


উপদিশতি গুরু গুরু প্রযত্বাৎ 

তদপি চ কালবশাং প্রযাতি পাকম্‌ । 
ইতি কিল নিয়তাঃ সমস্ত বিস্যাঃ 

স্থরত কলাঃ স্বত এব সম্ভবনিত ॥ ৫ | ২৮ ॥ 


গুরু দীক্ষা করাইর। সখীকে আত্মিক হয়া 
শিস্ প্রতি হয়া কপাস্থিতি । 

কোন ভাগ্যে কোন জলে সিদ্ধ হয় বিদ্যা জালে 
কোন কালে বশ হয় স্থিতি ॥ 


৩১ খে) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও ৰদুলন্দন 


এমত স্থরত কলা নান। রঙ্গ রস লীলা 
এই শিক্ষা! গুরু কেহ নর । 

কৈশোর বয়েস হৈলে আপনি আসিয়া! মিলে 
স্বত্বসিন্ধ রতি কেলি হয় ॥ 

স্থরত লীলার কথা যেন শিক্ষা প্রায়মতা 
নানা মতে লীলা যবে হৈল । 

তারপর শ্যাম রায় হইক়1 অধীন প্রায় 
পুন আর যেই সব কৈল ॥ 

তারপর যোগ্য যত রতি লীল! সেবে কত 
বিস্তারিল! স্বাধীন ভ্ঠিকা । 

কুষ্ণ অতি অধ্বীনতা হইয়া করেন তথা 
সে লীলা যে হয় প্রকাশিত] ॥ 

আপনার রতি রঙ্গে বেশ শিখিলতা অঙ্গে 
করে বেশ আপদ মন্ডকে । 

কুল্কুমে বদন মাজে চিরণীতে কেশ সাজে 
মুগ মদে পত্রাবলি লেখে ॥ 

যাবক চরণে রঞ্জে পরায় ভূষণ পুঞ্জে 
বসন কোছাক্স পহিরায় । 

করিয়া! কাস্তার বেশ দেখি পায় হুষাবেশ 
সে আনন্দ কহনে না যায । 

শশীমুখী কহে হাসি সম্প্রতি কমলোল্লাসি 
আমা সভার কল্যাণ যাহাতে । 

স্থরত প্রমোদ লক্ষ্মী আরে তাহার সাক্ষী 
ব্যক্ত রূপ রাইর তহুতে ॥ 

নখ পদ দশা লক্ষ চাকু ভূষা যুগ অঙ্গ 
অঙ্গ দেখিবার সাধ হয়। 

সে সব দেখিয়া জাবি মন তুষ্ট রসে মাখি 
অতিশর আনন্দ বাঢ়র্ ॥ 


তথাহছি ॥ 


যখারাগ ॥ 
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তবে প্রবেশিলা আসি রাধিকার কথ! । 
কত দূরে রুষ্চন্দ্র দেখে সে ব্যস্ততা! ॥ 
সম্মুখে দেখিয়! কিছু কিছু কহে মনে মনে । 
প্রসর সকল দিগ দেখি যে এখনে ॥ 
প্রভাত হুইল আসি কি হবে উপার । 
কেমনে আপনা ঢাকি যাব নিজালয় ॥ 
পরপতি সঙ্গে লীলা কেহো! পাছে জানে । 
শাশুড়ী ননদী পাছে জাগিবে ভবনে ॥ 
এত ভাবি দুই তিন পদ চলি যায় । 
স্বরে স্বরে যাইয়া রাই পুন ফিরি চায় ॥ 
ক্ষণ তাহা দেখি কহে মন হরফিতে। 
আশ্চর্য্য দেখি যে এই প্রিয়া সসুর্ঠিতে ॥ 
প্রেম আর শঙ্কা আসি হৃদয়ে পশিল! । 
তাহাতে ঘাবক রাই রচিতে দেখিলা ॥ 
দ্ধিত্রাশ্যেব পদানি গচ্ছত্তি জবা, দ্বিত্রাণি মন্দং পুন 
স্াসোৎ্কম্পমখাপি পশ্যত দিশঃ সাকৃতমেত! পুনঃ । 
যো ন স্যাদপি গোচরে নয়নক্ো! নৈদিষ্টমৈতং জনং 
সং প্রত্যেতি পদে পদে ব্যবহিতং মামস্তিকেংপি প্রিয়া ॥ ৫1৩২ ॥ 
আসে দুই তিন পদ বেগে যায় রাই কত 
অন্য দেখি মনে ভয় করি। 
কম্পিত হইয়! অঙ্গ দেখে নেত্র যে তরঙ্গ 
দশদিক অতি ত্রাস ভরি ॥ 
দুই তিন পদ পুন মন্দ গতি চলে ক্ষণ 
প্রেম ভবে না পারে চলিতে । 
নয়ন আকুতি করি আমা পানে হেরি হেরি 
যায় মোর চিত্ত চোরাইতে ॥ 
আমার নিকটে প্রিয়া যাইতে ভ্রবিত হিয়া 
"আমারে ছাড়িতে প্রাণ কান্দে। 
দূর দিগে দৃষ্টি দেখে ত্রাস পায় লাখে লাখে 
ধনি পড়িয়াছে দুই ফান্দে ॥ 





৩৮ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


লাগল বিষম তথা ছাড়িতে নারয়ে তথা 
মোর প্রাণ দেখি কেমন করে। 

কেনে বিধি কৈল ইহা বিচ্ছেদ প্রাণের প্রিয়া 
রদ শৃণ্য বিধি কলেবরে ॥ 

রাধা! পুন ভাবে মনে শঙ্কা! হৈল বলবানে 
অতি তুর! চলি নিজালয়। 

নানা প্রেম গতি রীতি বুঝিতে তাহার মতি 

প্রেমাধীন কিবা না করয় ॥ 


এই কালে যদ্দনিকা দেখি কহে হর্ষাধিকা 
দেখ দেখ সন্মুখে অস্থিকে । 
৩২ খে) মাধব কোক দুরে রাধিকা গমন হেরে 


কায় মনোবাক্যে করি একে ॥ 


তখাছি॥ ন ব্যালাদপি সং বিভেতি পুরতঃ স্থানো যথা দুরতো! 
নোছিগ্ন! করিগঞ্জিতাদপি যথা! কাকাবলী-নিশ্বনাৎ । 
নৈবেক্ং তিমিরেহ পি মুহ্ধতিতরাং কামৎ প্রকাশে যথা । 
তন্মন্কে বিরহেহপিনৈব বিধুর! কান্বস্ত যোগে যথ| ॥ ৫ | ৩৪ ॥ 


ললিত রাগেন ॥ অভিমত-গাঢ় মনোরথ-সমূচি ত-রতিপতি-সমর-বিশেষে । 
বিজন্-পরাজস্ম-পরিচয্প-বিমুফিত-চে তবি-বলদ ভিলাষে ॥ 
লুলিত মনোহর! দেহ । 
কখক্তি পরিচত্নমিয়মতি নিপু স্বুপদ কমল-লবেহা! ॥ ধ্রু ॥ 
কুহ্ুম-শরাসন-শর-নিকর-ধবনি-মনিত-মনোহর ঘোষে 
গুণ পরিপাটিতক্সা পরিকল্পিত নখ-দশন-ক্ষত-দোষে ॥ 
গজপতি রুদ্র নরাধিপ-বিদিতে রসিক জনাহিত-তোবে । 
রামানন্দ রায় কবি ভশিতে হৃদয়ং কুরুত বিদোষে ॥ € | ৩৫ ॥ 


যথারাগ ॥ কুষ্ক পরপতি সনে রজনী বিলাস গণে 
করি রাই বিহারে চলিল! । 

তাহাতে যতেক দুখ কি কহিব ফাটে বুক 
বিষ করে সঞ্জোগ অমিলা ॥ 


৩৩ কে) 


পুন যথারাগ ॥ 


© 


জগন্নাথ বলভ নাটক 


শিরশ্ছেদ বৃক্ষ নাম শুন তার যে আখ্যান 
তাহা দেখি পুরুষের জ্ঞানে । 

যত ভয় পায় মনে রাই তার কিছু অন্ত নাঞি 
তত ভয় নহে সর্প। গণে ॥ 


কামবাণে স্তন্ত যত উদ্বেগ পাইল কত 
গজেন্দ্ৰ গঞ্জনে তত নাঞি। 

অন্ধকারে মোহ যত না পায় প্রকাশ তত 
মোহ পায় চন্দ্র মুখী রাই ॥ 

কষ্চের সঙ্গোগ যত দুঃখ পায় অবিরত 
তত দুঃখ বিরহে না হয় । 

তথাহি আনন্দময় পরকীয়া রস হয় 
কেবল গোবিন্দ স্ধাময় ॥ 

কষ বিশ্ন অন্যঙ্ষন করে ইহ! আচরণ 


আপনাকে রুষঃ হেন মানি । 
ইহ লোকে পরলোকে, নাশ যায় দুই লোকে 
পাছে যম দণ্ডে তারে জানি ॥ 


আশ্চর্য) রাইর দেহ তিলেক না পায় খেহ 
মনোহর শোত! প্রতি অঙ্গ । 
মদ পদ গতি অতি শিথিল তখন খিতি 
পরিচয় করয়ে সে রঙ্গ ॥ 
রজনীতে রতি পতি সমর বিশেষ অতি 
বিজয়ে যে পরাজয় যায় ॥ 
তাহাতে রহিল মন অভিনয় অহুক্ষণ 
তাতে তথ স্থির নাহি পায় ॥ 
কুন্ছম সরস বন ধ্বনিগণ মনোরম 
কণ্ঠের কুজিভ রলময় । 
নখেত দশন ক্ষত দোষ নহে গুণমত 
এই ত কারণে পরকাশয় ॥ 


যখারাগ ॥ 


৩০ খে) 


তস্মা্ড অত্যন্ত ভয় রাধিকা কাতর হয় 
দেখা দিয়ে আশ্বাসিয়ে আমি। 

এত কহি রাই আগে দেখা দিল মহাভাগে 
কহে বাছা এখা আইলা! তুমি ॥ 

রাই তবে দেখি অতি সম্রমে ভরিল মতি 
দেখি কহে দেবী ভগবতী। 

স্থলজ্জা হইয়! বন্দে দেবী পায় মহানন্দে 
কহে দেবী স্থখে খাক নিতি ॥ 

হেন কালে বেশ স্থলে শব্দ কলকলি 


অবোধ অবোধ এই শব্দ কোলাহলি । 
শুনি সভে কর্ণপাতে শুনি কিবা রব । 
পুনর্বার বেশ স্থলে কহে এই সব ॥ 


শূঙ্গাভ্যাঞ্চ খুরাঞ্চলেন চ বল! দেখ ক্ষমামুজিখন্‌ 
কললন্তত্তনস্িতর.গজিত-_ ঘনধবানৈ দ্দিশো দারছন্‌। 


এষ ব্যাপদ্দি মঙ্জয়ন ব্রজমতূদ্দৈ বাদরিষ্টোহ গ্রতঃ ॥ ৫ 1৩৯ ॥ 


বিশেষ আকার ধরি 'অকল্মাৎ ত্ৰজপুরী 
নষ্ট করে অনিষ্ট অন্তর । 
ছই শৃঙ্গ দিশ! মই উঝারয়ে পাপী এই 


ব্রজ ভূমি করিবে প্রচুর ॥ 

খুরাঞ্চলে ভুমি খোলে উকানি উকঝানি পেলে 
মহা! মহা গর্ভ হয়া যায়। 

কল্পান্তরী সময়েন বর্জ হয় তেন ঘন 
ধ্বনি গণ দিগ বিদারয়। 

উষ্কাপাত সম হয় ছুই চক্ষ ক্রোধময় 
দোলয় সঘন পাপী এই । 

না জানি কি হবে ভাই এই মত সভে গাই 
কোলাহল হৈল অতিশয় ॥ 
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রাধা! কুক্কাস্তরে পপি  দেখয়ে গোপনে বলি 
কুষণ যায় সাটোপ করিয়া । 
অঙ্গবাসী জনগণে করয়ে অভঙ্গ দানে 
গর্ব করে দুবাহু তুলিয়া ॥ 


তথাহি॥ দৃপ্যন্দানবশীৰ্ণশৈল বলয়-ক্ষৌণী মহালস্বনে 
বৈরি ব্যাক্ুল-শত্র-শাস্ডিকমখ-প্রোদ্দামযুপেহপিচ । 
অস্মিন রুফণতুজেহপি-জাগ্র তি ভয়ং নিত্যং তদেকাশরয়ান্‌ 
ঘোষস্থানপি সংস্পৃশেদহহ কিং প্রাণৈমর্সম ক্রীড়তি ॥ ৫ 1৬১ ॥ 


যথারাগ ॥ দানবের দর্প হৈতে শশীকূমি শৈল যুখে 

তারা অবলন্বে মোর বাছ । 

দেখিতে ব্যাকুল শক্ত তারে শাস্তি মহাচক্র 
শাস্তি যুদ্ধ কাম শ্রম পভ ॥ 

এ বাছ জাগ্রত মোর ব্রজ্বানী রহ কোর 
ইখে ব্ৰজবাসী ভয় কোথা! । 

ভ্ৰজবাসী মোর প্রাণ প্রাণ হৈতে অঙ্ৰষ্ঠান 
কেনে পাপী করিবেক এথা ॥ 

এত কহি শ্যাম রায় সাটোপে চলিয়! যায় 


সে পাপী অন্থর মারিবারে । 
ব্রজবাসী তাহা দেখি কহে অশ্রু ভরি আবি 
কষ্ণ কেনে গেল! পাপী স্থলে ॥ 


গিরি শৃঙ্গ জিনি দুই শৃঙ্গ মহ! তীক্ষ যেই 
পৰত বিদারে হেন তেজ্জ। 
তার আগে রুষ্ঃ তঙ্গ কোমল উৎপন যস্ 
কি হবে করিয়া করে খেদ ॥ 
মদমিকা দেখি তাহা সাহ মুখে কহে ইহা 
৩৪ (ক) আজি না জানিয়ে কিবা হয়। 
রুষ্ণ দেখি আখি ঝরে কহে কথা অঙ্গ ভরে 


এই হয় অতি প্রেমমন্স ॥ 





৩৪২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
তথাহি॥ অন্য ক্ষৌণি সহন্ব ভারমতুলং দেবা জয়াশ কুতঃ 
শ্দেবি ব্রতমাচর ত্রজজনাঃ ক্ানন্দবাত্ডাপি ক: | 
মাতর্দেবকি কিং ভবিষ্াি গতান্দাদয়ো! রাঁধিকে 
শৃন্তৎ তে জগদ্চ জাতমধুনা হাহা হতাঃ স্মে| বয়ম্‌ ॥ ৫ । ৪৩ । 


যথারাগ ॥ মদনিকা কহে কথা মনে পাই অতি ব্যথা 
কষে দেখি অনিষ্টের আগে । 
সদাই মঙ্গল মনে উঠি সব বন্ধু গণে 


স্মেহে কহে মনে যাহা লাগি ॥ 

শুন শুন ওহে ক্ষৌশি আজি হৈতে সদা তুমি 
থাক অন্তরের ভার বহি । 

শুনহ দেবতাগণ যাও আশা ছাড়ি মন 
পাপিষ্ট অরিষ্ট যাতে এই । 

লক্ষী দেবী পুনর্বার ব্রত করি অনিবার 
তবে যে নিস্তার পাব দেখি। 

ওহে ব্রজবাসীগণ কোথা আর হর্ষমন 
বাও্া তোমা সভার আর কিঃ 

হা হা যশোমতি মাতা না জানি কি হবে কথা 
কি বা গতি হইবে তোমার । 

ওহে নন্দ আদি গণ না জানি কেমন ক্ষণ 
কি বা হবে তোমা সভাকার ॥ 


ষখারাগ ॥ হত হব আমা সভাগণে। 
শুন স্ধামুখী রাধা কি কব তোমার সাধা 
শৃন্ত হয় পাছে ত্রিতুবনে ॥ 
এতেক শুনিয়া রাই মনে অতি দুঃখ পাই 
আতঙ্ক হুইয়! গেল হিয়া । 
হা ধিক হা থিক কহে আখি জল নাহি রহে 
কহে কিছু গদগদ হয়া ॥ 


৩৪ বে) 


তথাহি ॥ 


অন্তার্থ ॥ 


তথাহি॥ 
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মুঞি অভাগিনী অতি পাপিনী ভাপিনী মতি 
কুষ্ধ সঙ্গ হইতে প্রেমাস্কুর । 

এই সে দুদ্ধৈব হৈল দুই পত্র না জন্মিল 
ভাঙ্গিলেন বিধি বড় ক্রুর ॥ 

হেন কালে শশীমুখী কহে ধৈৰ্য্য হও সবি 
এই দেখ কুষ* আগে হয়। 

কহে এই বেশ স্থলে মুনীগ্র যোগেন্্র বোলে 
গোবিন্দের স্তবন করয় ॥ 


যত্রোন্সীলোতি মীলিতঃ ত্রিতুবনং যত্রোন্নমত্যানতং 

ষল্মিন ভ্রাম্যতি ন ভ্রমস্তি বিয়তি প্রান্সেপ বাত! অপি । 
ক্ষিপ্ধ। কন্দুক লীলয়া তমধুনা বৃন্দাবনান্দ,রতে! 

হত্বারিষ্ট মরি্মেতদকরোং শ্রীমান মুকুন্দো জগং॥ ৫ | ৪৬ ॥ 


যে অকরিষ্ট প্রসন্ন হইল ত্রিভুবন । 

যার অধীনতা হয় এ তিন ভুবন ॥ 
যাহার ভুবনে বাউ গগনে অচল । 
স্বকিত হুইয়া চলে হেন যার চল ॥ 
যে পাপিষ্ট অনিষ্ট কৃষ্ণের শত্রু প্রান । 
বৃন্দাবন হইতে তারে মারিয়া! পেলায় ॥ 
মারিয়| অরিষ্ট স্থর এ তিন ভুবনে । 
আনন্দ দিলেন কর্ণ নাহি অল অমে ॥ 
তবে আসি রুষ্ প্রবিষ্ট হইল! । 
সবে হাশ্য যুক্তে হয়া কহিতে লাগিলা ॥ 
মদদনিক! কহে রুষ্ণ চন্দকে দেখিয় । 
আশ্চধ্য মাধবী তুযা গরিমা হইয়া ॥ 


বিশ্রস্তালক-বলরী পরিমিলংশ্বেদোদ বিন্দুংকর- 
ব্যালিঞ্তলিকচন্দনঃ ক্ৰমগলৎ কেকিশ্ছদোক্তদকঃ | 
পাদক্ষেপ-সমুচ্ছলৎ ক্ষিতিরজো রম্যাঙ্গ-রাগশ্চিরাত 
_আনন্দং বিতনোত্যয়ং নয়নয়োরা বির্ভবন্সাধবঃ ॥ € | ৪৮ ॥ 


৩৪৩. 


৩৪৪ 


যথারাগ ॥ 


৩৫ (ক) 


চি 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
গোবিন্দের কিবা রূপ দেখি কান্দে কাম ভূপ 


শ্যাম তঙ্গ প্রতি মনোহর । 

অনিষ্ট অন্তর সঙ্গে যুদ্ধ কৈল মহারঙ্গে 
তাতে শ্রম হৈল বিস্তর ॥ 

শ্রম জল কণ! বিন্দু শোভি আছে মুখ ইন্দু 
চাদে যেন মতি সারি সারি । 

বিস্তত্ন অলকামতা যেন অলিবুন্দ মাতা 
পদ্মমধু পিয়ামত্ত ভারি ॥ 

অলকা তিলকা চাদ তায় লিপ্ত মন ফাদ 

আজ বধুগণ মাতে যাতে । 

ছড়াতে ময়ূর পাখা শিথিলতা! মনোৎস্ক1 
উত্তংশ শিথিল হৈল তাতে ॥ 

পদে ক্ষিপ্ত হয় ধূলি অঙ্গে লাগে সমচুলি 


তাতে সেই অঙ্গরাগ যত । 
নয়ানে আনন্দ দেই গোবিন্দ অঙ্গ শোভা! এই 
আসি রুষঃ হৈলা উপস্থিত ॥ 


কহি মদদনিকা তথা গেল! অতি হৰমতা 
ভাগ্যে তুম! দেখিলাউ আমি। 

জয় রূপ সয়দ্বর হউতার নিরন্তর 
তাতে আলিতে থাক তুমি ॥ 

কৃষ্ণ দেখি কহে তারে হয়| হৰ্ষ স্থবিল্ছারে 
আপনি আছিলা তুমি এখ! ৷ 

মদ্দনিক! কহে তুমি জয়শোভা অতি মালি 
সেই শোভা দেখি বাহ্থাহতা ৷ 

পা, বকুল তরু তার শ্রম দূর করু 


ক্ষণেক বৈসহ বাগ্া তথা । 
ক্ষ কহে ইচ্ছা! তোর তাহাই কর্তব্য মোর 
ইহ! কহি বৈসে রুষ্ণ তথা ॥ 


তথাছি ॥ 
৩৫ (খে) 


তথারাগ ॥ 
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মদনিকা মহ ভরে ক্ষণ অঙ্গ স্পর্শ করে 
কহয়ে ছুক্ধর কর্ম কৈলা । 
কিছু পরিতোষ তোরে  কিরুপে করিয়ে ভোর 
মোর মন ইচ্ছ! বড় হৈলা ॥ 
ক্ষণ কহে যাহা মনে কব তাহা এই ক্ষণে 
শুনি হৰ হৈলা! মদনিক1। 
ত্বর। কুঞ্জে প্রবেশিল! রাইকে লইয়। আইল! 
আনিয়! কহয়ে হবা ধিক! ॥ 
আনিয়া কহয়ে শ্যাম তোরে করি মনস্কাম 
মোর হয় মনের সস্তোষ । 
যাহা কহি তাহা কর মোর এই বোল ধর 
ইখে ন! গণিকে গুণ দোষ ॥ 


নবাভি সঙ্গ-বিধুরাং ত্রাসোন্সীলিতলোচনাং । 
মধুরালোকনেনৈনাং সন্তাবয় চিরাদিব ॥ ৫ | ৫৫ ॥ 


নবীন সঙ্গমে রাধা বিচ্ছেদে পাইল বাধা 
আর তথা অন্তরের সাথে। 
দেখিয়া তোমার রণ তৃষ্ক! পাইল অনুক্ষণ 
মন্ত্িত জীবন কাপে যাতে ॥ 
মধুর নয়ানে রাই দেখ তুমি এই ঠাই 
তাপ দূর করছ ইহার । 
পরম নিভৃত স্থান দেখ এই মনোরম 
শরম দূরে যাউক তোমার ॥ 
শুন রুষঃ "আনন্দিত সদা বাঞ্চা! যাহ! চিত 


তাহা! কহিলেন মদনিকা। 
সম্পৃহ হুইয়া শ্তাম দেখে রাই শোভা ধাম 
দেখি আখি লক্ষ প্রায়ধিকা ॥ 


মদ্দনিকা কহে রাধে সাধহ আমার সাধে 
দেখি আমি নয়ান ভরিয়া । 
জন্মের সাফল্য তবে এই যদি দেখি এবে 


কর বাছা লাজ তোয়াগিয়া ॥ 


৩৪৬. 


তথাপি ॥ 


যথারাগ ॥ 


৩৬ (ক) 


তথাহি ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


দৃষ্টাস্থর সংগ্রামে কুষ্ণ হৈলা! পরিশ্রমে 
তাতে ঘর্ম বিন্দু ভরে গাক্স। 

নীল প্রাঞ্চল দিয়া বীজন করহু গিয়া 

বাক্য কহ অমৃত নিন্দয় ৷ 

শুনি প্ৰেমময়ী রাই নেত্রাঞ্চলে কুষ্ ঠাই 
পঢট্রাঞ্চলে বীজন করয়। g 

আনন্দে না ধরে অঙ্গ বিলাস অঙ্গে হৈল অঙ্গ 
ছহু হিয়া দুহু তৃপ্ত হয় ॥ 


বংসে-ক্রৃড়-সঙ্গর-পরিশ্রমোজসং 
স্বেদব্ন্দু-নিকরৈঃ করস্বিতম্‌ । 

অঞ্চলেন নিজ্বালস:ঃ প্রিয়ং 

বীজয় প্রিয় গিরাভিনন্দ)চ || ৫ | ৫৭11 


দেখি মদনিকা অতি আনন্দে ভরল মতি 
কহে কষ্ণ কহ দেখি আর । 

ইহা কহি তোর কিয়ে প্রিয়া আছে কহি দিয় 
অকপটে কহিয়ে বিস্তারে ॥ 

ক্ষ কহে ইহ! বিনে প্রিয় নাহি ত্ৰিভুবনে 
ইহা বই নাহি মোর সখ । 

ইহা বই আর নাঞে ঠাই আমি সত্য কই 
ইহাতে ভরিবে মোর বুক ॥ 


পঞ্চেযোবিশিখাবলী ভিরভিতে! নিস্তক্ষ্যমাণেন চে । 
আনন্দৈকনিদানমেশনরনা প্রাপ্া প্রসাদাতব ॥ 
ভুয়: সেয়মলম্তি কাচন দৃশোঃ পীযূষ ধারাময়া । 


কিস্বাতঃ পরমস্তি দেবি ভুবনে কিঞ্চিত প্রিন্নং যাদৃশাম্‌ ॥ £ | ৬৮ 


মঙ্গল গুজ্জরী ॥ পরিণত শারদ শশধর বদনা! । 


মিলিতা পাণি তলে গুরু মদন ॥ 
দেবি কিমিহ পরমন্তি মদিষ্টং। 
বহুত স্রুত ফলিত মহুদি্টম ॥ রু॥ 


© 


অগত্রাথ বজভ নাটক ৩৪৯ 


পিক-বিধু-মধু মধুপাবলি-চরিতং । 
রচক্সতি মামধুন! সুখ ভরিতমূ ॥ 
অপয়তু কুজ্র-নৃূপে স্বমস্ততং । 
রামানন্দ ভণিত হুরিরমিতম্‌ ॥ ৫ | ৬১ 


যথারাগ ॥ অতনু বিরসি গণে তাতে মোর অঙ্গক্ষণে 
তাহাতে তরায় হেন নাঞি। 
তাহাতে আনন্দ দিতে হরিণী নয়ান যাতে 
নয়ান অঞ্চলে শাস্তি পাই । 
সে বাধ! নয়নাঞ্চল সুধা ধারা রসাঞ্চল 
তাহাতে না হই আমার । 
ইহা বিশু মোর প্রিপ্ন ত্ৰিভূবনে নাহি কেহ 
কহিলাম সাক্ষাতে তোমার ॥ 
পূণিমার শশী মুখী কুরঙ্গ জিনিয়া আখি 
হস্ত তলে মিলিল আসিয়।। 
কি মোর অরিষ্ট সার ত্ৰিভুবনে আছে আর 
কি বা আমি হইব চাহিয়া ॥ 
কোকিল বসন্ত কালে ভূঙ্গিবলী কাম খেলে 
বৃন্দাবনে পুস্পগন্ধ যত । 
সব হৈল হুখদাই আন কিছু দুঃখ নাঞি 
যারে রাই হৈল অস্গত ॥ 
তথাপি মাগিয়ে এক শুন তাহা পরতেক 
এই পরকীগ্া লীল! মোর । 
ইথে শ্রদ্ধা বাঞ্চে যারা এ মান্য মাহুষ তারা 
সে বা মনে হইল বিভোর ॥ 
৩৬ (খ) পরম রহস্তা লীলা ধা হৈতে স্থমধুর। 
ইহাতে লালস বুদ্ধি যার । 
তারে রুপা কর তুমি এই বর মাগি আমি 
এই ত্রজে বসতি তাহার ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ইহ! শুনি মদনিক! আনন্দ বাড়িলধিকা 
এ সমস্ত কহে বার বার। 
কহি সবে গেলা ঘর হইয়া আনন্দ পর 
পঞ্চমক্ক সম্পূর্ণ তাহার ॥ 
শ্রচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত করুণ! সিন্ধু 
স্বরূপ রূপ সনাতন আদি। 
শ্ররঘুনাথ গোপাল ভট্ট করুণাতে অদভূত 
ভ্রীজীব গোসাঞি পদ সাধি ॥ 
রায় রামানন্দ পদে প্রণতি করিয়ে সাধে 
তার গ্রন্থ মনোরম এই । 
করি তার পদে সুতি ভূমিষ্ঠ হইয়। ক্ষিতি 
তোমা বিনা আর গতি নাতি, ॥ 
তোমার করুণা বলে মুঞি মূর্খ কুতুহলে 
প্রারুতে এ সব লীলা পাই । 
তুমি মোরে কর দয়া দেহ মোরে পদ ছাতা 
তোমা বিনে আর গতি নাঞি ॥ 
ইথে অপরাধ মোর না লইবে দোষ ওর 
পুন করো! পাদ পদ্মে সৃতি । 
আপন অভিষ্ট যেন মোরে রুপা কর তেন 
রাধা রুষে, যেন রছে মতি ॥ 
'আচাখ্য ঠাকুর পায় দণ্ডবৎ করি তাস 
চিন্ত শুদ্ধি পাই প্রেম লোভে । 
তাহার করুণ! পাত্রী কেবল প্রেমের গাত্রী 
কৈলা তাহা যাতে স্বভাবে । 
শ্রীহেমলত! খ্যাত! আমার অভিষ্ঠ দাতা 
তার পায় সুঞি পাপ ছার। 
কতু না সেবিস্ণু তারে একথা কহিব কারে 
তনু কহে! মুঞি দাস যার ॥ 


ভি 


জগহাখ বল্পভ নাটক ৩৪৯ 
দাক্ুণ সংসার রসে মঞ্জিলু আপন দোষে 
পাপে চিত্ত হৈল নিমগনে । 
ইন্দ্রিয় তৃপ্কাতা নাঞ্ি ভুঞ্চিলেহ ভুঞ্সিতাই 
পাপমন বন্দ নাহি জানে ॥ 
শ্রিগুরু বৈষ্ণব পদ সকল সম্পদ সন্ম 
ইহা নাহি ভঞ্জে নাহিয় যে 
তবে কি করিব আর ভ্রগুরু করুণ! সার 
সেই করুণ! মাগে নিজে। 
মনোভীষ্ট পূর্ণ হবে মহানন্দ সুখ পাবে 
ব্রজ ভুমে হউক বসতি । 
যাতে রাধাক্রফ্ণ পাই তার প্রেম লীল। গাই 
তার গণ সঙ্গে হউ স্থিতি ॥ 
মোছার অধমাধম সুত্রিৎ অতি হীনোত্তম 
আমারে দেখিলে পাপ হয়। 
হেন ছারে রুপাঁকরে কে হেন করুণা আরে 
সব রুপা গুণ দয়াময় ॥ 
কৈল আত্মনিবেদন শুনহ বৈষবগণ 


ইখে মোর দোষ না লইবে। 
তোমা সভার প্রীচরণ ধূলি লইতে মোর মন 
সাদ করি রূপা কর সতে ॥ 


ইতি প্রীজগন্জাথ বল্পভ নাটকে প্রীরুষণ সম্মিলন নাম পঞ্চমোহি্ক ॥ 
ইতি সম্পুর্ণ ৷ 


সন ১২৬২ সাল, তারিখ ১২ই পৌষ, লিখিত শরীরামদাস বৈরাগী, 
সাং কুষ্ণনগর, পঃ বগডিত: হাবেলি। হরিবোল হরিবোল হরিবোল 
প্রপ্র কৃষ্ণ রায়জীউ পদতরসা তুহারি। তুমি থাকর শরীরবষণচৈতন্ত, 
পঠনাখে শ্রীনন্দরাম মাকুভ গোপ সাং মাছুর্য! পরগণে মজতূম বিষ্ণুপুর । 
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ভল্পিভার্তি চক্দ্রামুত 


যদুনন্দন দাস 
রচিত 





হবিভক্তি চন্দ্রাস্ৃত 
প্ররাধারুফ*॥ আজাঙুলস্বিত তুজৌ কশকাধরাতৌ৷ 

সংকীস্ুনৈক পিতন্দৌ কমলায়তাক্ষৌ- 
বিশ্বন্তরোদ্ধিজবরো যুগধর্ম পালৌ- 
বন্দে জগং প্রিয়করে! করুণাবতারৌ ॥ ৯ 
বেদামপি কারণং নিরবধি স্থীনাং 
বিলাসাম্পদং সিন্ধিনাং সদয়ং সুখী করমিতং 
নিশ্চসেব যোশিম্বরং 
সর্বেন্ধ্য নিধিং বিধেরপি বিধিং 
মৎকাসল ক্রমং ত্িজগতাং ভক্তাহ্ুরক্ত ভজে ॥ ২ ॥ 


0) শুরু শীপাদপদ্ম অধমে বন্দিয়ে। 
যাহ! হৈতে সকল অভিষ্ঠ সিদ্ধ হয়ে ॥ 
বন্দনা করিব কুষ্ঃ চৈতন্য চরণ । 
যাহ হৈতে বিগ্ন নাশ অতিষ্ঠ লন্ডন ॥ 
বন্দিব শীনিত্যানন্দ দয়ার সাগর । 
গোর প্রেমে গর গর যাহার অস্তর ॥ 
বন্দিব প্রীনহ্ৈত আচার্ধ) ঠাকুর । 
যাহা হৈতে মিলে প্রেম ভকতি প্রচুর ॥ 
এককালে বন্দিব সর্ব বৈষ্ণব চরণ ॥ 
ব্যাজ হয় একে একে করিতে বন্দন ॥ 
মনে উঠি গেল এক অদ্ভূত কথা। 
জানাইতে বিনাস হয় সংসারে ব্যথা ॥ 
সংসার সাগর মাঝে মোহময় জন । 
সহল্মেক আশ! সৰ্পে কাটে নিরস্তর ॥ 
সেই অহঙ্কার তাতে ভয়ঙ্কর ভূমি । 
মগর কুস্তীর কাম ক্রোধ মানি ॥ 
ইহাতে যতেক দুঃখ তরঙ্গ সে হয্স। 
তাহাতে প্রবেশ জীব রাজ্য হুখাশায় ॥ 
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২ (ক) 
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সংসার সাগর মাঝে যে জন! মঙ্িল । 
গোবিন্দ ভকতি তার কোথা বা রহিল । 
ইহাতে হোথা কি মিলে গোবিন্দ চরণ । 
দে মতে! মন যে তার শুন কহি ক্রম ॥ 
আগে পরলোক করি যদি থাকে ভয় । 
তবে তার পুণ্যকাজে মতি উপজয় ॥ 
অল সঙ্গ ত্যাগ করি সত্সঙ্গ কয়। 
অত্যন্ত চতুর খেই তার সেই হ্য় ॥ 

সং সঙ্গ প্রসাদে শ্রন্ধা! বাঢ়ে কৃষ্ণ পায়। 
তবে কুষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি উপজায় ॥ 
সংসার স্থথেতে থাকি বৈরাগ্য যদি হয়। 
ক্রমে ক্রমে রুষ প্রেম করয়ে উদয় ॥ 
প্রথম হৈতে তার কহিব নিয়ম । 
শ্রন্ধাকরি শুন সবে আছে শাঙ্ক্রম ॥ 
শুরু শরীপাদপদ্ম করিয়া আশ্রয় । 
কুষ্ণতুল্য করি তবে সতত সেবয় ॥ 
দীক্ষা করি শিক্ষা আমি করে সংক্ষণ । 
আশ্রয় করিবে গুরু বৈষ্ণব চরণ ॥ 
অবৈষঃব স্থানে যদি কৃষ্ণমঞ্জ লয়। 
সদগতি না হয় তার. নরকে পড়য় ॥ 
তবে সেই অবৈষ্ণব গুরু তিয়াগিয়া । 
সহ্ৈষফ্ব গুরু করে বিশ্বাস করিয়া ॥ 
যদি বা বৈষ্ণব গুরু না হয় পণ্ডিত । 
তথাহি তাহারে ত্যাগ নহেত উচিত ॥ 
তারে ছাড়ি বেদরিত গুরু যেই করে। 
কখন আক্ষেপ যদ্দি করয়ে তাহারে ॥ 
সৃকর জনম তার হয়ত সর্বখা । 

বিচার করিয়া দেখ অগস্ত্য সংহিতা ॥ 


© 


হরিভক্তি চন্দরাম্বত 

গুরুদেব যদি কহে বিধি জ্ঞান বচন । 
'আজ্ঞ! লঙ্িলে হয় পাপিষ্ঠ সে জন ॥ 
সক্ৰোধ স্বভাব গুরু সদ! ক্রোধ করে। 
অপরাধ নাহি শিশ্যের কেশে ধরে মারে ॥ 
ইহাতে শিশ্যোর যদি অবজ্ঞ! জনমে । 
নরক ভুঞ্য়ে সেই পাপিষ্ঠ অধমে ॥ 
অনেক আছে যে তাহা কি কহিব আর 
সমাধানে কহি কথা যেই হয়ে সার ॥ 
গুরুদেব আজ্ঞা! হয় অতি বলবান। 

যে জন লঙ্ঘয়ে তার নাহি পরিত্রাণ ॥ 
গুরু আগে মিথ্যা কথা শঠতা বচন । 
ইহা যেই করে তার নরকে গমন ॥ 
একই আসনে যেই বৈসে গুরু সঙ্গে । 
কিন্ব। উচ্চন্থানে বৈপে গুরু দেব আগে ॥ 
গুক্দেব তারে কুষ্ণ ্বপরাধ হৈতে । 
গুরু অপরাধি কেহো নারে তরাইতে ॥ 
গুরুভক্তি হইতে মিলে ক্ুষেরে সর্বথা । 
'আকিঞ্চণ হয়া যদি বিচে নিজ মাথা ॥ 
প্রসঙ্গে কহিল কথ। শুন কহি আর । 
যাহার শববণে ঘুচে অজ্ঞান অন্ধকার ॥ 
জিহবা! পাইয়! কুষ কীর্তন না করে ॥ 
ভেক জিহবা সম সেই কহে মনি বরে ॥ 
সংসার বৈরাগ্য বিনা রুষ ভক্তি নয় । 
বিচারিলে হয় তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥ 
সংলারের সুপ বাগ! বাঢ়ি গেল যার । 
কুষ্ণ ন! পাইল সেই বৃথা জন্ম তার ॥ 
সংসারে সুখ আগে দেখহ বিচারি। 
অনিত্য সকল সুখ কুষং ভক্তি বৈরি ॥ 


(২খ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
ধনজন তরুণী বিলাস আদি যত । 
সংসার বৈভোগ এই সকল অনিত্য ॥ 
স্বুদ্ধি যে জন হয়ে বিচারয়ে সেই ॥ 
কুষ্ণকে ভজন করে সংসারেতে রই ॥ 
কিন্বা সর্ব ত্যাগ করি যার বৃন্দাবন । 
নির্জনে বসি! করে কুকের ভজন ॥ 
বিশ্বাস করয়ে যেই শাস্ত্র বচলে। 
এ যদুনন্দন কহে তরে সেই জনে ॥ ১ ॥ 


কুষ্ষেতি মঙ্গলং নাম বক্র বাচি প্রবর্ততে ৷ 
তা্মীভবত্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটর ) 


কুষণ নামে স্মরণে যতেক পাপ নাশে। 
মহাপাপ কোটি কোটি পায়ত তরাসে । 
আর কিছু কহি তাহা শুন মন দিয়া । 
অবজ্ঞা ন! কর জানি পাঁচালি বলিয়া ॥ 
সংসারের সুখ নহে বড় দুঃখ ময় । 
প্রথমে হৈতে দেখ সাক্ষাতে আছয় ॥ 
প্রথমে মায়ের গর্ভে জীবের জনম । 
গর্ভের যঙ্্রণা যত না যায় কথন ॥ 
জঠোর অনলে সদ! দহে কলেবর । 
নড়িতে চড়িতে নারে করে কল বল ॥ 
পূর্ব জন্স স্থৃতি হুর গর্ভের ভিতর | 
ব্যথা পাঞা তথা সদ! চিন্তএ অন্তর ॥ 
রহে ৰিষ্টাগর্ডে এই গর্ভের ভিতরে । 
পড়িঞা রহিল্য প্রাণ ধরফর করে ॥ 
পূর্বে ক্ষণ চন্দ্র ভজন না কৈল। 
সেই অপরাধে বিষ্ঠা গর্ভেত পড়িল/ ॥ 
মো বড় অধম মূর্খ বহু জন্ম গেল। 
ভ্রমণ করিয়া কবচ ভজন ন! কৈল ॥ 


৩ (ৰু) 
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" তু পুড়ি গেল মোর মাতৃ কফি জালে ॥ 


দাহন করসে লবনাদুতিক্ত ঝালে ॥ 
প্রকাশ নাহিক স্থল নারি চলিবারে ৷ 
ক্রষ্ণ না ভয়! পাইল্য এতদুঃখ ফলে ৷ 
দন্যগণ বান্দি যেন রাখে কারাগারে । 
তারা থাকে যেন বিষ্ঠা মুত্রের ভিতরে ॥ 
এতছুঃখ পাইল মুঞী কু্ণ না ভজিঞা। 
কি করিব গেল মোর তনু সে পুড়িঞা ॥ 
বাহির হইতে মুঞ্ী পড়ি এখা হৈতে। 
তবে আর মোহ কাধ) না করিব চিত্তে ॥ 
যতন করিএগ ক্ষণ করিব সেবন । 
অর্থ তৃষ্চ। গেল মোর না! হয় স্মরণ ॥ 
এমত মায়ের গর্ভে জীবের যজ্ণ।। 
প্রথমে যতেক দুঃখ নাহি তার সীমা ॥ 
দশমাস দশদিন যখন পূর্ণ হৈলে । 
সেই জীব তখন পড়য়ে খিতি তলে ॥ 
বাহির বাতাস পাঞা মুচ্ছ? হয় তার । 
মাএ সহিত দুঃখ পায়ত অপার ॥ 
সুমে পড়ি সেই জীব অজ্ঞান হইল । 
যত আশা ছিল তার সব দূর গেল ॥ সন 
মৃত প্রায় হইঞ| ভোগ করিতে লাগিল । 
কুষ ভক্তি স্বতি যত সব কতি গেল ॥ 
গর্ভে তো জাগ্রত ছিল এখা অজাগ্রত । 
হেথা জ্ঞান হীন গর্ভে ছিলা জ্ঞান ভূত ॥ 
বাহির বাতাসে জান বৃক্ষ কাটা গেল । 
পুনবার জ্ঞানাস্কর জন্মিতে লাগিল ॥ 
বাল্যকালে জন্মে যদ্ধি জ্ঞানের অঙ্কুর । 

* * জ্ঞান বৃক্ষ বাড়ে প্রচুর ॥ 2 15 


৩৫৮ 
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অঙ্গের সহিতে সেই বাঢ়ে নিরন্তর । 

সং সঙ্গ সং শানে সেচয়ে অন্তর ॥ 

সে বৃক্ষ বাচিঞা| ফল ধরে রুষঃ তক্তি । 
যে ফল আস্থাদ গন্ধে তুচ্ছ করে যুক্তি ॥ 
ইহার সঙ্গেতে জ্ঞান বৃক্ষ বাঢ়াইয়া । 
অর্থ কাম আদি তৃষা বাঢ়ে যার হিয়। ॥ 
সে তৃষ্ণানলেতে সেই জ্ঞান বৃক্ষ পুড়ে । 
অতএব সেই বুক্ষ ফল নাহি ধরে ॥ 

মৃত খাণ্ডায় কাটে তারে তৎকাল সে পড়ে ॥ 
পুন যাই মাতৃ গর্ভে জীব জন্ম ধরে ॥ 
সেই জীব স্বতমাল! গলায়ে বান্ধিয়া । 
ভ্রময়ে চৌরাসি লক্ষ জোনিয়ে ব্যাপিয়া ॥ 
বহু ভাগ্যে হয় এই মুষ্য জনম । 
জন্মিরা সে করে যদি রুফ্চের ভজন ॥ 
তবে তার হিয়! জ্ঞান বৃক্ষ বাঁঢ়াইয়া। 
ফলে প্রেমভক্তি ফল আব্বাদে বাসিঞা! ॥ 
অসম্ঘ কহিল এই গর্ভের যজ্তরণ।। 

তবে শুন বাল্যকালে যতেক লাঞ্ছনা ॥ 
নানা বাহ্‌ পিরীতি পায় বাল্য বএসে। 
সদাই রৌরব মূত্র কর্দম পুরীষে ॥ 

কু ভক্তি জ্ঞান হীন রুষ নাহি বলে। 
পরের ইচ্ছায় স্থান ভোজন সকলে ॥ 
অন্তন্যে হাসে থেনে পুরুসার্থ করিয়! । 
ছুখ পায় তাও খেলে আশক্তি হুইয়। ॥ 
বৃথা শ্রম করে মাত্র কবষ্ণ ভক্তিহীন । 
অতএব বাল্যকালে হুঃখময় চিহ্ন ॥ 
যুবা কালে নাছি তার কিছু সুখ লেন । 
যুবাকালে বহু দুঃখ জানিহ বিশেষ ॥ 


৩ খে) 


© 
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সদাকাল চেষ্ট! তাখে বহু দুঃখ পাঁয়। 
পঞ্চেন্দিয় পঞ্চরস ব্যাপিয়া রহয় ॥ 
সুন্দর যুবতি বাগ! শয়নে করয়। 

না পায় তাহার সঙ্গ দুঃখেই মরয় ॥ 
দুঃখ পায় যুবাতত্ত দুঃখ নাহি মালে | 
তথাপি পিরীতি বলি হেন হয় জ্ঞানে ॥ 
নিজ ধনে নিজ চিত্ত তুষ্ট নাহি হয়। 
পরধন লাগি লোভ সদাই করয় ॥ 
আপন স্ত্রীতে তুষ্ট নহে যুবাজন মন । 
পরস্ত্রীর লাগি সদা ধায় চেষ্টাগণ ॥ 
যেবা কেহ আপন ধন স্বীতে তুষ্ট হয় । 
তাহাতে হো। নাহি সুখ সর্ব দুঃখময় ॥ 
ধন জন নিত্য না হয় অনিত্য বৈভব । 
কর্ম অহ্রুচ্ধ কালে নাশে সেই সব ॥ 
আজন্ম যতেক দুঃখ কেন তাহা লঞা। 
ধন সনে কোটি কল্পে মরএ পুড়িঞ! ॥ 
অতএব রষ্ণ চেষ্টা ছাড়ে যেই জন । 
সদাই করে একাস্ত ধনের সেবন ॥ 
মহা দুঃখ বৃক্ষ সেই রোপণ করিল ॥ 
নানা চেষ্টা ব্যাধে সেই আত্ম মজাইল ॥ 
দারুণ সংসার বৃক্ষ জন্ম তঙ্গ হইতে । 
বিদীর্ণ করএ প্রাণ নাশের বেলাতে ॥ 
ধন দার! পুত্র হয় দুঃখের সাগর । 

না জান যে মাত্র গ্রাস করএ নগর ॥ 
যেন সমুস্বের তীরে আছে অজগর । 
না জানিয়া! উঠে যেন তাহার উপর ॥ 
স্থলজ্ঞান করি উঠে সুখ খাইবারে ৷ 
তারে লঞা গ্রাস কৈল সেই অজগরে ॥ 


তথাছি ॥ 


৪ কে) 


এই মত স্থখ যেই বিনাস করিয়া । 
যেজন না ভজে তার সুখে পড়ে গিয়া ॥ 
কামে মত্ত যুবা কালে স্বভাব তাহার। 
কুষ্ণ ভক্তি কৈছে তাথে উদয় ইহার ॥ 
সবেহ্দ্িয়া সব মনে রুষের ভজন । 
কেমনে ভজিব যুবা সচঞ্চল মন ॥ 
অতএব যুব! কালে নাহি কোন স্থখ । 
বর্ণনীয় নহে যুব! কালে যত দুঃখ ॥ 
আধ্যাত্মিকা আদি দুঃখ মহানদীগণ। 
দুঃখের সাগরে হয় বৃদ্ধের পতন ॥ 
জরাতে সদাই পুড়ে তাতে মহাদুঃখ । 
মন স্থির নহে সদ! কাধ্য করে মূর্খ ॥ 
এজন কেমনে রুষঃ পারয়ে তজিতে । 
দুৰ্বল হইল অতি নহে স্থির চিতে ॥ 
অতএব বাল্যকাল হৈতে রষ্ণ ভক্তি । 
করিবেক এইত নিশ্চন্ন অনুমতি ॥ 


কৌমারমাচরেৎ প্রাজ্ঞোধর্মানভাগবতানিহেতি ॥ 


এজীবের আর কোন মতে সুখ নাঞ্ী । 
যেমতে থাকুক সদা! রহে দুঃখ পাই ॥ 
বরঞ্চ যে জন রহে সংসার ছাড়িয়া । 
কুষ্ণকে ভজন করে একাস্ত হইয়া ॥ 
পরম পত্তিত বলি কহিতে তাহারে । 
তাহার দর্শনে সব পতিত নিস্তরে ॥ 
অপুত্ৰক হয় যদি বহু দুঃখ পায়। 
কুপুত্ৰ হইলে দুঃখ কহুনে না যায় ॥ 
স্থপুত্ৰক হইল যদি তবে কেবা হুয়। 
সর্ম-সংপথ জ্ঞান তিহো না করক্স ॥ - 
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সেই ধন পুত্র আদি যদি নষ্ট হয়। 
তবে ভার মহা! দুঃখ উপজে হৃদয় ॥ 
স্বী নাশ যদি হয় পায় কাম পীড়।। 
বসন্ত সময়ে বায়ু চন্দ্র দেই পীড়। ॥ 
বিরহে তাপিত হঞা| মহা দুঃখ পায়। 
নিদারুণ সকল সংসার দুঃখ ময় ৷ 
ফলে অবস্থাতে জীব স্খান্ত না পায়। 
যাহা তাহা রহে সদ! মরণের ভয় ॥ 
হেন দেশ নাহি যাতে নাহি মৃত্যু ভয় । 
হেন কাল নাহি যাখে সন্ধ্যা নাহি হয় ॥ 
বিচার করিয়া যদি দেখ ভাল মতে । 
জর্জর নহিল কিব! সংসারে থাকিতে ॥ 
অর্থ রাতি থাকে যেন ভিতরে ভিতরে । 
ঘোর রোগপীড়! যদি পায়ত বিশ্তরে ॥ 
তবেত সংসার মিথ্যা করি জীব জানে। 
সংসারের রোগ তরে তেজয়ে তখনে ॥ 
তখন করিতে নারে ক্ুষ্ের ভজন । 
ব্যাধিয়ে সেখানে তধা সদা থাকে মন ॥ 


অতএব প্রানী সুস্থ থাকএ যাবত । 
বিচারিয়! কুষ্ মন করয়ে তাবত ॥ 
সাক্ষাতে সকল এই পরক্ষে না হয় । 
দেখিয়া সংলার পীড়া যে জন মরয় ॥ 
সে জন অজ্ঞান তারে কি বলিব আর । 
কাম ক্রোধ বস সেই প্রমাণ কি তার ॥ 
দুর্লভ মঙ্গ্য্য জন্ম যদি বৃথা গেল । 

তবে সেই পাপী কর্ম ভোগেতে পড়িল ॥ 
পশু পক্ষ আদি জন্ম হইয়া ফিরয়। 
দুষ্ষন্ঘ বিপাকে নান! ভেদ জন্ম হয় ॥ 


৪ (খে) 


তথাহি ॥ 
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সে জন্মের মৃত্যু ভয় ন! ঘুচে তাহার । 
জন্ম হৈতে করে তার রোগের সঞ্চার ॥ 
দুঃখের এড়ান নাএটী পশু পক্ষ হয়া । 
এই মত যাতনা পায় কৃষ্ণ না ভজিঞা ॥ 
এই জীব কর্ণ ভোগে হয় বুক্ষলতা ॥ 
ক্ষ পাসরিয়া হয় এতেক অবস্থা ॥ 
যেখানে যেখানে ভাল রিতে বিচারয় । 
সংসারের স্থখ এই সব দুঃখ ময় ॥ 
হরি ভক্তি স্থধোধয়ে আসঙ্গ বচন । 
সন্দেহ না কর কথা আছে শাস্ত্র ক্রম ॥ 
ক্ষণ পাদপদ্মে যার যত অরস্ধা হয়। 
এ যদুনন্দন কহে তত রূপা হয় ॥ 


যত্ৰ যত্ৰ মন্তক্তান্তত্ৰ স্তত্ৰ স্থখাদিত। 
গঙ্গাদি সর্ব তির্থ্যানি বসস্তি তত্র সর্বদা ॥ 


সভাই জানিবে এই সংসার দুঃখময় । 
তথাপিহ স্পৃহা! তাতে বলবতী হুয় ৷ 
দেহের পতন আছে ইহাত জানিয়ে । 
তথাপিহ সপৃহাস্থবাঞ্ধ। সদ! হয়ে ॥ 
কুষের সেবায় তবে হিত্য ন! জানিয়ে ॥ 
তথাপি ফির যে মন ছুরবাসনা ময়ে ॥ 
যেতেক যঙ্রণ| দেখ দেহের ঘটনা । 
জানি রুষণ না ভজিলে পাইয়ে যজ্রণ। ॥ 
না জানিঞা পতঙ্গ পড়য়ে বহ্ধি পরে । 
ন! জানিঞা মহস্ত গিলে বড়সি উদরে ৪ 
সাক্ষাতে দেখহ এই সংসার কাল । 
খণ্ড হইয়াছে এই বিবয়ের জাল ॥ 





হরিতক্তি চঙ্দাম্বত 


তথাপিহ অভিলাষ সংসারেতে করে । 
আশ্চর্ঘ্য মহিমা সেই অতএব বোলে ৷ 
মুনিগণ যত দুঃখ পাঁঞা তপ কৈল । 

তত সব দুঃখ দেখ সংসারে পাইল ॥ 
মুনির সমান ফল তারা না পাইল । 

তি হে। কৃষ্ণ লাগি আমি সংসার মজিল ॥ 
গৃহ ত্যাগ তারা কৈল আমরাহ করি। 
তারা কুষ্ণ পাইল আমি হুইলু সংসারী ॥ 
শীত বাত বৌ ক্লেশ সমান পাইল । 
তিহে। রুষ লাগি আমি আত্ম হুখ কৈল ॥ 
ধ্যানেতে সমান কৈল এক চিত্ত হয়া । 
তি হো রুষঃ লাগি আমি ধন খেয়াইল] ॥ 
হা হা কি করিল আমি রাজ সেবা করি । 
খালি কথোগ্রামে স্মর ভরে রাঙ্গাবলী ॥ 
তারে আত্ম করি কৈল তাহার সেবন । 
প্রত্যাসা করিয়া বুথা গুয়াল্যাম জনম ॥ 
ভ্রিলোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রণয় যে করে। 
সে কুষণুছাড়িয়া সেবা কৈল অন্তন্তরে ॥ 
ত্ৰৈলাকের অধিক কুষ্* একাগ্র করিল । 
তারে ন! ভজিল যেই পাঁমর হইল ॥ 
পুরুষ অধম মূর্খ মঙ্গব্য যে হর। 

তারে সেবা করে রাজার বসি কার ভয় ॥ 
বৃথা জন্ম গেল মাত্র ভবরোগে মরি । 
বেচিলাম চিন্তামনি কাঁচ মূল্য করি. ॥ 
পদ্ম পত্রে যেন জল করে টলবল । 
জিবের জীবন তেন অত্যন্ত তরল ॥ 

এ জীবন লাগি আমি কিবা না করিল। 
সকল বিবেকগণ যাহা হৈতে গেল ৷ 
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ধনাঢ্য কৃপণ জন আগেত জানিএগ । 
নিজ গুণ কথ! কৈল পালিত হইঞা ॥ 
বন্ধ লোক সঙ্গে প্রিতি পথ ঘটী ন্যায় । 
সংযোগ বিয়োগ তার হয় সবখায় ॥ 
সংসার অসার ইহাতে জিবের উচিত। 
বচনে সদাই ইহা করে পাঞা প্রিত ॥ 
কোন ভাগ্যবান ইহা! মনের সহিতে । 
কহিয়া চলিয়া যায় শ্রীরুষ ভজিতে ॥ 
ভিক্ষায় ভক্ষণ কিবা এককে বসতি । 
তুমি স্বার্থ পরজন ছ্বেষভাব অতি ॥ 
জীর্ণ বস্তু দিয়! কাস্থ। পিন্ধন বসন । 
তাহাতে সংসার তনু না ছাড়ে যেমন ॥ 
উদরে উত্তম কভু শাকে পুর্ণ হয় । 
এছে হষ্টচিত্ত কোটা মুদ্রাতে না পুর ॥ 
এ শরীর মোর হয় কহে যেই জন। 
তাহা শুনি সদ! হাস্য লাগে মোর মন ॥ 
সব সুখ পায় লোক পৰ্যন্ত ধরনি । 
বিষ্ঠ। মূত্র পূর্ণ সদ! তাখে মওগনি ॥ 
বিচার করিয়া যদি দেখ ভাল মতে । 
কোন কার্ধ অভিলাল আছএ ইহাতে ॥ 
পিতৃ রক্ত দুষ্ট হৈতে শরীর গঠন । 
স্বথ স্থল হয় সর্ব শোকের ভবন ॥ 
রোগ বিক্রম স্থল সব তঙ্গ মই । 
জিতেঙ্্িয় নহে যেই সেই আমি কহি ॥ 
মাক্ার সমুদ্রে পড়ি দে জন রহয়। 
স্ত্রীকে স্্দার করি আনন্দিত হয় ॥ 
কু পাসরিক্া পাপী ফিররে মায়াতে । 
যখন মরিব তার কে যাইবে সাথে ॥ 
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স্তন বৃদ্ধি করি করি দুই মাংসপিণ্ড ধরি । 
আলিঙ্গন করি রহে কণে বক্ষ ভরি ॥ 
মুখে নাল পড়ে তাহা মধু প্রায় করি। 
পান করে অতিশয় সুখ বাহ! ভরি ॥ 
বিষ্ঠা মূত্র পথ হারে মনত সদাই । 
পরম রসিক বলি আপন! বিলাই ॥ 
মহা! মোহ অন্ধজনে এই ভাল হয় । 
অত্যন্ত ধিৎকার স্থানে উত্তম মানয় ॥ 
অবিচারে এইত সংসার ভাল বলি। 
পরমার্থে দি হইলে অকা সকলি ॥ 
স্ত্রী পুরুষ করি কোন বিধি স্থষ্টি কৈল । 
সব ধর্ম নাশিবারে নারী সে জন্মিল ॥ 
বিষ গঢ়াইয় যেন সুধা! রুচি কৈল। 
ক্লম্য ভজিবারে মহ! বিরোধ হইল ॥ 
সকল সংসার বৈসে নারীগণ স্থানে । 
অতিনবগণ যত তাহার ভবনে ৷ 
সহজে যতেক ভার নগরির প্রায়। 
সকল দেশের নারী রহস্ত স্থান হয় ॥ 
যাহাতে কপট স্থল অপ্রতিত স্থানে । 
যোগ করিবারে নারে মহামোহ জনে ॥ 
দেবতা মঙ্ুয্য আর অস্রাদি গণে। 
কেহ সে ছাড়িতে নারে এছে দুষ্ট জনে ॥ 
কুষ ভক্তি হীন যেই তার এই নাম ॥ 
হরর ভজয়ে যেই তার সুন্ধ কাম ॥ 
কৃষ্ণ ভক্ত শুদ্ধ বিনা না করে গ্রহণ। 
আসনের পরস হৈলে দুষ্ট হয় মন ॥ 
আশয় জানিয়া কুষঃ ভক্ত সঙ্গ করে। 
অনাশ্রিত সঙ্গ হৈলে নৌরবে পড়ি মরে ॥ 


৩৬৫ 


৩৬৬ 
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ইহ! বুঝি যদি কেহে! সাধুসঙ্গ করে। 
এ যদুনন্দন কহে ভবসিন্ধু তরে ॥ 


ইতি প্রীহুরিভক্তি চন্দ্রামৃত সংপূর্ণ । যথা দিষ্টং 

তথা লিখিতং লিখিকৌ দোস নান্ডিকং ৪8 ( ডি) মস্কাপিরনে 
ভঙ্গমনিনাঞ্চ মতিভ্রম.-.ইতি সন ১*৮৬ সাল, তাং ১১ই কাত্তিক 
রোজ মঙ্গলবার শ্রীরাধাচরণ স্মরণং | শ্রীিগুরুদেব চরণ প্মরণৎ 
শ্র্রবৈষব গোস্বামী চরণ স্মরণত। শরুঞ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ 
'অদৈত আচাধ্য গোস্বামী দয়! কর ॥ 


ক্র্ণানন্দ 
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॥ প্রথম নিখ্যাস ॥ 
শ্রপ্ররুষ্ণ চৈতন্ক চন্দ্ৰ জয়তী । 


অনপিত চরীং চিরাৎ করুণাক্সাবতীর্শ কলো 
সমৰ্পায়তুমূত্তোজ্জল রলাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌ । 
হরিপুরটুন্দর-ছা/তিকদন্ব-সন্দী পিতঃ 

সদ! হৃদয় কন্দরে স্র্রতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥ 


ভ্রু রুষণটৈতন্ত: সসনাতন কূপকঃ 
গোপাল বঘুনাথাপ্ত ব্রজবজভ পাছি মাং ॥ ২ ॥ 


সনাতন প্রেম পরিপ্র-তাস্তরং 

ভ্রীক্প সধ্যেন বিলক্ষিতাখিলঃ । 
নমামি রাধারমণৈক-জী বনং 
গোপাল ভট্ট ভজতাম ভীষ্টদং ॥ ৩ ॥ 


ভ্ররাধারমণ প্রেষ্টং রসশাস্ প্রবর্তকং 
প্রানিবাস প্রহুং বন্দে পরকীয়া রসাথিনং ॥ 9 ॥ 


জয় জয় মহাপ্রতু জয় রুপা! সিন্ধু । 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীন বন্ধু॥ 
জয় জয়াছৈতচন্দ্ৰ দয়ার সাগর । 

জর জর শ্রীবাসাদি প্রভু পরিকর ॥ 

জয় শীরূপ সনাতন প্রেমময় রূপ । 

জয় শুগোপাল ভট্ট প্রেম ভক্তি কূপ ॥ 
জয় শল রখুভটর দয়া কর মোরে । 

জয় রঘুনাথ দাস রাধাকুণ্ড তীরে ॥ 
জয় জয় জীব গোসাঞি করুণার নিধি । 


- জয় শরীমাচাৰ্খ্য প্রভু গুণের অবধি ॥ 
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জয় জয় রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ । 
দোহার চরিত্র রসে জগ আনন্দ ॥ 

জয় শীবৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাবন । 
দয়া কর প্র মোরে লইন্রু শরণ ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন । 

ছুই শক্তি মহাপ্রতু কৈল! প্রকটন ॥ 

নিজ মনোভীষ্ট তাহা করিতে প্রকাশ । 
পৃথিবীতে ব্যক্ত লাগি মনের উল্লাস ॥ 
গ্রন্থ প্রকটিল! তাখে শ্রীন্ধপে শক্তি দিয়! । 
আনন্দ হুইল চিত্তে এক শক্তি প্রকাশিয়! ॥ 
হেন মহা মহা! বল কৈল প্রকটন । 

লক্ষ গ্রন্থ প্রকাশিল। যাহার কারণ ॥ 

হেন সে ছুলভ ধন প্রকাশ লাগিয়া! । 
ভ্রীনিবাসে শক্তি হেতু প্রচারিলা গিয়া ॥ 
দুই শক্তি প্রকাশিয়! মনের আনন্দ । 
যাহা আশ্বাদিয়! জীব হইল স্বচ্ছন্দ ॥ 
হেন শ্রীনিবাস প্রন্থ মোর আচাখ ঠাকুর । 
কল্পবৃক্ষাপস্থ করি জীবে তাপ কৈলা দূর ॥ 
শ্রীনিবাস কল্প বুক্ষন্ধপে অবতার । 

করুণা করিয়া জীবে করিল! নিস্তার ॥ 
শ্ররামচন্দ্র কবিরাজ যে বৃক্ষের শাখ| । 
তাহার ননস্ত গুণ কি করিব লেখ! ॥ 
মধুর মুরতি শ্রীরামচজ্ কবিরাজ । 

বুক্ষদম গুণ যার সতের সমাজ ॥ 

তাহার অনুজ হর অতি গুপবান । 
শ্গোবিন্দ কবিরাজ যাহার আখ্যান ॥ 
আর শাখা তাথে শ্রগোবিন্দ চক্রবর্তী নাম। 
তিনজন শাখা যাথে সব গুণের নির্বাণ ॥ 
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এ আদি করিয়া যত বৃক্ষের শাখা । 
অনন্ত অপার তার কে করিব লেখা ॥ 
এবে কহি বৃক্ষের উপশাখাগণ। 
শ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ ॥ 
শাখা অন্ুশাখ! যার জগত ব্যাপিল । 
করুণ! কটাক্ষ যাতে বৃক্ষ নিকসিল ॥ 
নানান সত, ভাবাবলি যাতে পুষ্প বিকসিত । 
শুদ্ধ পরকীয়! যাতে গন্ধ আমোদিত ॥ 
এইমতে বৃক্ষ অতি সৌগন্ধী হইল। 
নিরমল প্রেম ভক্তি ফল উপজিল ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন । 
শরবণার্দি জলে কর বৃক্ষের সেচন ॥ 

কর্ণ জ্ঞানাদি সবে দূরে তেয়াগিয়া ৷ 

ফল আশ্বাদিহ সবে আক পুরিয়া ॥ 1 
হেন শ্রানিবাসকপে বৃক্ষের সাজন । 

গোঁড় দেশে লক্ষ শ্রস্থ কৈলা প্রকটন ॥ 
শ্রীদূপ গোস্বামী কৃত যত গ্রন্থগণ । 

যত গ্রন্থ প্রকটিলা২ গোস্বামী সনাতন ॥ 
উ্রতট গোসাঞি গ্রন্থ যাহ! করিল! প্রকাশ । 
ভ্ররঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস ॥ 
ভ্রদীব গোসাঞি কৃত যত গ্রন্থচ । 

শ্রী কবিরাজ গ্রন্থ যেবা কৈল্যা রসময় ॥ 
সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌড়েতে স্থচ্ছন্দে। 
বিতরিলা প্রস্থ তাহ! মনের আনন্দে ॥ 
দ্রনিবাস বায়কূপে গ্রন্থ মেঘ লইএগ! ॥ 
লইয়া আইল! ষিহো যতন করিয়া ॥ 
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ব্রজগিরি মাঝ হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি ॥ 
গোঁড় দেশে কুষি লিঞ্চি দিয়া প্রেম পানি ॥ 
কলি-রবি-তাপে দগ্ধ জীব শত্ গণ । 
কুষ্ণ প্রেমামৃত বুষ্টে পাইল জীবন ॥ 
প্রেমে বাদল হইল পৃথিবী ভরিয়া ॥ 
ভকত ময়ূর নাছে মাতিয়া মাতিয়া ॥ 
যাজি গ্রামে বসতি করিলা প্রভু যবে ॥ 
প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ আলি মিলে তবে ॥ 
তাসবাকে গ্রন্থ কথা কহে প্রেম যোগ । 
ঘুচাইল ত! সভার জ্ঞান কর্মাদি রোগ ॥ 
এইরূপে কথোক দিন প্রেমানন্দে যায় । 
কষ প্রেমরসে ভাসে ভাবময় গাঁ ॥ 
বৈষ্ণবের উপরোধে বিবাহ করিল । 
কথোকদিন বহি পুন আর বিভা কৈল ॥ 
ভক্তি রলামৃতসিন্ধু উচ্ছল দেখয় । 

বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধবাদি ময় ॥ 
হুরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত । 
দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥ 

মধুর মাহাত্ম্য আর বহু স্তবাবলি । 
হংসদূত উদ্ধব সন্দেশ সকলি ॥ 

যট সন্দ্ত দর্শন ভাগবত দশম । 
গীতাবলি বিরুদ্াবলী পাঢ় করি ক্রম ॥ 
মুক্তা চরিত আর কষ কর্ণামৃত । 

ব্ৰহ্ম সংগিতাদ্ি আর গোপী প্রেমামৃত ॥ 
কত নাম জানি আমি লক্ষ গ্রন্থ যত । 
মাধব মহোৎ্সবাদি দেখি অবিরত ॥ 
পড়ি শুনাইল! গ্রন্থ বৈষবের গণে। 
প্রেমাম্বতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥ 
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সংখ্য! কৰি হরি নাম লক্ষ প্রহরেক । 
প্রস্থ দরশনে যার আর প্রহরেক ॥ 
বাধারুষ গোবিন্দ কীর্ঘনে দুই বাম ॥ 
স্মরণ বিলাস প্রেমে ভাবে অবিরাম ॥ 
চন্ডীদাস বিদ্যাপতি শীগীত গোবিন্দ । 
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ ॥ 
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে রসাদি বিলাস । 
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উলজাস ॥ 
দিনে শালগ্রাম সেবা তুলসী সেবন । 
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥ 
রাধারুষ্ণ ধ্যান নাম মন্ত্র দোহাকার । 
এইমত স্মরণ লীলা! স্থিতি সর্বকাল ॥ 
শ্রকপ সনাতন বলি সঘনে তক্কার । 
শুগোপাল ভট্ট বলি করেন কুংকার ॥ 
শ্ররাধা কুণ্ড বলি ক্ষণে মূর্চ্ছ! যায় । 
শ্গিরি গোবদ্ধন বলি করে হায় হায় ॥ 
এই রূপে রাত্রি দিনে প্রেমানন্দে যায়। 
প্রেমামৃত আব্বাদনে আনন্দ হিয়ায় ॥ 
স্তককুতি বাসএ ভাল দহুক্কৃতি হাসয়। 
ইবে সেই লোক সতে আনন্দে ভাসয় ॥ 
গৌরগুপ গান প্রস্থ নিত্যানন্দ গুণ । 
এই মতে দিব! রাত্রি উভয়৯-করুণ ॥ 
এবে কহি শ্রমাচা্ষ্য প্রভুর শাখাগণ। 
য! সভার নাম স্বতে প্রেম উদ্দীপন ॥ 


অত প্রমাণ গ্লোক: ॥ 


বন্দে শীল শ্রীনিবাল প্রন্থ শাখাগণাণ মহান্‌ । 
যন্নাম স্থতিমাত্রেণ রুষ্ণ প্রেমোদয়োভবেৎ ॥ 
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শ্রআচাৰ্ধ্য প্রভুর যত শাখা গুণগণ । 
গ্লোকছন্দে দ্বোহে তাহ! করিল বর্ণন ॥ 
ঠাকুর মহাশয় যাহা করিলা বর্ণন । 
কর্ণপুর কবিরাজ যেবা করিলা রচন ৷ 
এই ছুই মহাশয়ের গ্লোক অনুসারে । 
মোর প্রতুর আজ্ঞা তাহ! পত্থার করিবারে ॥ 
প্রস্থ আজ্ঞ! শিরে ধরি গেল! কখোদিন । 
বৈষ্ণব রূপেতে প্রভু কহিলেন পুন ॥ 
আজ্ঞ| বলবান ইহ! বর্ণনা করিতে । 

ইহা ভালমন্দ কিছু না পারি বুঝিতে ॥ 
মুঞি ছার হীন বুদ্ধি কি জানি বর্ণন। 
অপরাধ ক্ষম প্রভু লইন্ু শরণ ॥ 

প্রভু আজ্ঞা বাণী আর বৈষ্ণব আদেশ । 
মনোমাঝে ইহ! আমি বুঝিহ বিশেষ ॥ 
অজ্ঞবর শ্রেষ্ট আমি আর কি কহিবা । 
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে সকল ক্ষেমিবা ॥ 
তুমা সভার পদরজ মস্তকে করিয়া । 
কিছুমাত্র কহি ইহ! পয়ার করিয়া ॥ 
অগ্রপশ্চাৎ বনের না লইবে দোষ । 
সভার চরণ বন্দ্যো হুইর! সস্তোয ॥ 

এবে কহি প্রভুর শাখ। উপশাখাগণ । 
অপরাধ ক্ষেমি ইহ! করহ শ্রবণ ॥ 
একদিন নিজ বাটির পশ্চিম দিশাতে । 
সরবর তট আছে বসিলা তাহাতে ॥ 
হেনকালে দোলাতে চড়ি আইল একজন । 
পথে যায় বিবাহ করি বাজায় বাজন ॥ 
মন্মখ সমান রূপ দেখি প্রভু ভাবে। 

এমন অপূর্বব রূপ দেখিলাঙ তবে ॥ 


স্বর্ণ কেতকীপুষ্প সমান বরণ । 
স্থবিস্তীর্ণ কক্ষস্থল অতি মনোরম ॥ 
সিংহস্বন্ধ মহাভুজ অতি লক্ষণ । 
নাভি গস্ডীর আর ত্রিবলী মনোরম ॥ 
লোম শ্রেণীযুক্ত তাতে প্রকুষ্ট উদর । 
রক্তবর্ণ তুল্য যার পদ আর কর ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি স্বন্দর বদন । 
উন্নত নাসিক! আর সুন্দর দশন ॥ 
বিশ্ব ফল জিনিঞা| অধর মনোরম । 
মনোহর শোভিয়াছে এ পদ্ম লোচন ॥ 
কণ্বু গ্রীবা ক্ষীণমধ্যা সঙ্কুচিত কেশ । 
উলট! কদলী উরু জানু সন্লিবেশ ॥ 
পটবস্ পরিধান গলে পুষ্পমালা । 
চন্দনের পক্ষ গায় দেখি স্থধাইলা ॥ 
ইহে। কিবা কামদেব অশ্বিনী কুমার । 
যুব» কোন দেব গন্ধৰ পুত্ৰ আর ॥ 
এই রূপে তার রূপ দেখি পুন পুন । 
কহিতে লাগিলা প্রভু রুপ বাঢ়ে ছুন ॥ 
হেন এ শরীর পেয়ে যদি কৃষ্ণ ভজে | 
তবে ত লকল তনু নহে বৃখা মজে ॥ 
কহে তার সঙ্গী লোকে কহ দেখি ভাই 
কোন গ্রামে বাটী ইহার রহে কোন ঠাঞি ॥ 
কোন জাতি কিব! নাম কহ বিবরিয়া । 
তার! সব কহে কথা প্রণাম করিয়া ॥ 
(৪খ) & রামচন্দ্র কবিরাজ পরম পত্ডিত। 
ইহো বাচস্পতি সম সরশ্বতী খ্যাত ॥ 
সন্বৈ্য কুলোন্তব যশব্বী প্রধান । 
মহ! চিকিৎসক ইহো দিশ্বিজয়ী নাম ॥ 
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কুমার নগরে বাটা খ্যাতি কীতি নাম। 
শুনি প্রভু হর্ষে গেলা আপন ভবন? ॥ 
প্রভু যত কহিলেন গাঢ় কর্ণকরি। 
শুনি কবিরাজ গেলা হবে নিজপুরী ॥ 
পরম স্বধীর কিছু উত্তর না দিল! । 
প্রভুর চরণ মনে ভাবিতে লাগিলা ॥ 
এই মতে কষ্টে দিন গোডা ইলা ঘরে। 
রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর দুয়ারে 
এক ছ্িজ গৃহে রাত্রি কষ্টে গোডাটয়|। 
প্রভাতে প্রভুর পদে পড়িলা আসিয়া ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥ 
ছিন্ন মূল বৃক্ষ যেন ভূমিতে লোটায় ॥ 
গদগদ নাদে কহে দেহ পদ ছায়া। 
মোর উত্তাপিত প্রাণে না করিহ মায়া ॥ 
প্রভু উঠি তার বালত! উঠাইয়া । 
হৰে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥ 
কুষ্ণ ভক্তি হউক বলি আশীবাদ কৈল। 
প্রেমে গদগদ কিছু কহিতে লাগিল ॥ 
জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধব সহায়। 
বিধাতা সহায় আনি দিলেন তোমায় ॥ 
এত বলি রাধারুষ্ণ মন্ত্র দিল তারে। 
শুনাইলা রাধারুফ: লীলা! বারে বারে॥ 
পড়াইল গ্রস্থগণ অল্প দিবসে । 
আশীবাদ করি তারে আজ্ঞ| দিল শেষে ॥ 
তুমিহ আমার স্বরূপ সর্বথায়। 
প্রেমময় হও তুমি গোবিন্দ রূপায় ॥ 
বৃন্দাবনে তোমার সদৃশ একজন । 
বিধি আনি দিল নিধি নাম নরোত্তম ॥ 
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চিরদিন একত্রেতে কৰিলা বসতি । 
তোমা দিয়া দুই চক্ষু দিল দয়া অতি ॥ 
এইরূপ করি তারে শিখাইলা। 
নরোত্তম ঠাকুর তার সঙ্গ করি দিলা ॥ 
নরোত্রম সঙ্গে তার প্রেম বাঢ়ি গেল! । 
একপ্রাণ ভিন্ন দেহ হেন প্রীত হৈলা ॥ 
তবে প্রভু শরগোবিন্দ কবিরাজ প্রতি । 
দয়া হৈল শিশ্যা কৈল অলিয়া সকতি ॥ 
তাহার অনুঞ্জ হয় পরম পণ্ডিত। 
মহাভাগবত দোহে প্রেমময় চিত॥ 
রাধাকুষ* বিরহ গীত রূসপদ্চমতে । 

শ্রী কবিরাজে আজ্ঞা দিল অতি রুপা! যাতে ॥ 
তিহ রস পছ্াগীত হৈল বহুরীতে ॥ 
পৃথিবী ভাসিল যার প্রেমামৃত গীতে ॥ 
দুই কবিরাজের দুইত খরণীতে । 
তাহারে করিল! দয়! সদয় অন্তরে ॥ 

তবে প্রস্থ দিব্য সিংহ প্রতি দয়া কৈল। 
প্রভু কূপ! পাইতে তেহে ধন্য অতি হৈল ॥ 
তারপর স্থচরিতা দুই প্রভুর ঘরণী। 
দোহারে করিলা! দয়! প্রভু গুণমণি ॥ 
জোষ্ঠা শ্রীমতী ঈশ্বরী ঠাকুরাণী নাম । 
কি কহিব তার গুণ অতি অঙ্গপাম ॥ 
কনিষ্ঠা শ্রমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া ঠাকুরাণী । 
তাহার চরিত্র আমি কি বলিতে জানি ॥ 
দুইজনে মহাপ্রীত অতি গুণবান । 

দোহে বিদগ্ধ দোহে রসের নিধান | 
তজন পরাকাষ্ঠা দোহার না পারি কহিতে । 
পরম স্ধীর দোহে মধুর চরিতে ॥ 
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প্রভুর পরম প্রিয়া অতি গুপবতী ৷ 
বৈদ্ধন্ধি অবধি দোহে মধুর মূরতি ৷ 
শুন্ধরাগাঙ্গগ! যার ভজন একান্ত । 
পরকীয়া ভাব দোহার ভজন নিতাস্ত | 
কি কহিব দৌহাকার নৈষ্ঠিক ভজনে । 
কর্মজ্ঞানাদি কভু নাহি শুনে কানে ৷৷ 
আমি হীনছার কিবা করিব ব্যাখ্যান । 
প্রভুর প্রেযসী দোহে প্রভুর সমান ॥ 
দৌোহাকার শিশ্যোপশিশ্ো ভাসিল ভুবন । 
৫ (খ) আগে বিস্তারিব তাহা করি কিছু ক্রম* ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ীধন্দাবন আচাৰ্য্য নাম । 
তাহারে করিলা দয়! প্রভু গুণধাম ॥ 
মধ্যম পুত্র প্রভুর শরীরাধা কুষ্ণ আচার্য্য । 
তার গুণ কি কহিব সকল আশ্চর্য্য ॥ 
তাহারে করিল দক প্রভু গুণনিধি । 
পরম আশ্চর্য্য খেহো গুণের অবধি ॥ 
ভগোবিন্দ গতি নামে কনিষ্ঠ তনয় । 
তারে রুপা কৈল প্রভু সদয় হৃদয় ৷ 
ভ্রগোহিন্দ গতি প্রভু লীগুরু প্রণালী । 
লিবিয়াছেন নিজ শ্লোকে হুইয়া! কৃতহলী ॥ 


তথাহি স্লোকঃ ॥ 
উচৈতন্ত পদারবিন্দ-মধূপো গোপাল ভট্ট প্রভুঃ 
শ্রমাংস্তস্ত পদদান্থজস্য মধূলিট 3৪ নিবাসাহবয়: 
আচাধ্য প্রন সংজ্ঞকোটিন্খিল জনৈঃ সৰ্ব্স্থনীবৃতস্থ যঃ 
খ্যাতস্তংপদপপ্বজাশ্রয়মহে! গোবিন্দ গত্যাখ্যাকঃ ॥ 
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শ্ররুষ্ঃ চৈতন্তপাদপদ্মের আশ্রয় । 

মধুকর হৈয়া যিহে! সদা বিলসর ॥ 
ভ্রগোপাল ভট্ট গোসাঞি হইয়! সদয় 
শ্রীআচাৰ্ধ্য প্রকে রূপা কৈল অতিশয় ॥ 
ভ্রীআচাৰ্খ্য প্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয় । 
শ্রগোবিন্দগতি প্রভু ইহা নিজক্সোকে কয় ॥ 
মহাদাতাময় তিহে। মহাস্ত গুণবান । 
তার শিষ্যোপোশিব্যে ভাসিল ভুবন ॥ 
সে সকল কথা আগে কহিব বিস্তারি । 
এবে কহি প্রভুর শাখ। সংক্ষেপ আচরি ॥ 
তবে প্রভু নিজ কন্যা শ্রীল হেমলতা! । 
তাহারে করিল! দয়! হঞা প্রসম্গত1 ॥ 
তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হুইল । 
তিহো| প্রেমামৃতে সব মহী ভাসাইল ॥ 
আর কন্যা জীরুষণ প্রিয়া ঠাকুরাণী । 
তারে নিজ পদাশ্রয় দিল! দয়ামণি ॥ 
আর কন্তা! শ্রীকাঞ্চন লতিকা যার নাম । 
তারে নিজ পদাশ্রয় দিলা দয়াবান ॥ 
তবে প্র কাঞ্চন গড়িয়। প্রাতিদয়। ৷ 


_ শ্রীদাম ঠাকুরকে দয়া করিল আসিয়া ॥ 


তেঁহে! মহা মহাশয়? পরম পণ্ডিত । 
প্রভুর নিকটে যার সদ! ছিল স্থিত ৷ 
জয় ভ্রীরুষং জগদীশ শ্যাম বলভাচাখ । 
তাহার তনগ্ তিন গুণে মহ! আধ্য ॥ 
উঈশ্ববীর রূপা পাত্র তিন মহাশয় । 
মহাভাগবত হয় প্রেমের পালয় ॥ 
তথাই তাহার জ্যেষ্ঠ শ্রগোকুল দাস । 
ঠাকুর করিল! কপ! পরম উল্লাস ৷ 
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মস্তকে বহিয়া জল কুষ্ণসেবা করে । 
তার প্রেম চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ 
তার পুত্র শীর্ণ বল্পত ঠাকুরে । 

স্বন্দর দেখিয়া রুপা করিলা! প্রচুরে ৷ 
বালক কালেতে রুপা তাহারে হুইল । 
তেঁহো| মহাভাগবত বহু শিশ্া কৈল ॥ 
তথাই প্রনুসিংহ কবিরাজ প্রতি । 

দয়! হৈল মন্ত্ৰ দিল পিয়া শকতি ॥ 
পরম পত্ডিত তিহে। প্রকুরে ধিয়ায় । 
তার প্রেম চেষ্টা গুণ বুঝন না যায় ৷ 
তার শিশ্া উপশিশ্বা অনেক হুইল । 

তবে প্র্ু শরীরঘূনাথদাসকরে রুপা! কৈল ॥ 
শ্ররামরুষ চট্টগাজ প্রহুর এক শাখ!। 
তাহার মহিমা গুণ কে করিবে লেখা ॥ 
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম । 

সংখ্যা করি লয় নাম সদ! অবিশ্রাম || 
তার পুত্র ভ্ীগোপীজন বল্পভ চট্টরাজে । 
বিখ্যাত হইস্থাছেন যেহো জগতের মাঝে ॥ 
প্রন্থতে পরম প্রীতি প্রভু দয়া কনে । 
তাহার মহিমা কিছু নারি বণিবারে ৷ 
তারে রূপ! করি প্রভু হুইল! প্রসন্নত! । 
যাকে সমপিল কন্যা দল হেমলত! ৷ 
ভ্রীকুমুদ চট্টরাজ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য | 
প্রভুর পদ বিশ্ু যার নাহি আর রুত্য ॥ 
তার পুত্র শীচৈতন্যাক্ষান নাম চট্টরাজ। 
প্রতুর রূপা পাত্র যিহে। মহাভক্ত বাছ ॥ 
তাহারে করিল! দয়! সদয় হইয়া । 
যারে সমপিল কন্যা জীল রুষ্ণপ্রয়া ॥ 


কর্ণানন্দ ৩৮৯ 
আরাজেজ্ছ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টরাজের জামাতা । 
তাহারে করিলা দয়! হয়া প্রসন্গতা ॥ 
তাহার অনন্ত গুণ না পারি লিখিতে । 
সদাই নিমগ্র যিহু রাধারুষ্ণের লীলামৃতে ॥ 
প্রভুর পরম প্রীতি প্রভু প্রাণ তার। 
সদ! হরিনাম খেহো| করে অনিবার ॥ 
দুই কন্যা চট্টরাজের ছুই গুপবস্ত । 
স্বস্থিদ্ধ মূরতি দোহে অতি স্থশান্ত ।॥ 
মালতী প্রীতি তরে প্রভু দয়া কৈল । 
প্রভু রূপা পাই জিহে। অতি ধন্য হৈল ॥ 
আর কন্যা শরীফুলকি নাম ঠাকুরাণী । 
তাহারে করিল! রুপা প্রতু দয়া গুণমণি ॥ 
তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম । 
সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥ 
প্রস্থ কহে তুমি চৈতন্যোর প্রিক্সতম । 
লক্ষ হরিনাম জপে করিস! নিয়ম ॥ 
প্রভুর পরম প্রিয় সেবক প্রধান । 
শ্ীবুন্দাবন চট্টরাজ প্রিয় ভৃত্য নাম ॥ 
কি কহিব ইহ! সবার ভজন প্রসঙ্গ । 
কহিতে বাঢ়য়ে চিত্তে হখান্ডি তরঙ্গ ॥ 
তথা বর্ণ বিপ্রপ্রাতি অতি শুন্ধ দয়া । 
তাহারে করিলা দর! সদর হইয়া ॥ 
নাম প্রীগোপাল দাস তারে রূপা কৈলা। 
নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিল! ॥ 
কাঞ্চন গড়িয়াতে প্রভুর যত ভক্তগণ । 
এক এক লক্ষ হরিনাম করিল! নিয়ম ॥ a 
দিবসে না লয় নাম রাত্রি কালে বসি। 
কেশে ডোর চালে বান্ধি লয় নাম রসি ॥ 
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ইহার সভার ভজনরীত কহিব ব! কত। 
অলৌকিক রীত সভার জগতে বিখ্যাত ॥ 
সবেই প্রভুর প্রাণ সবার প্রাণ প্রভু । 
অতি প্রিয় স্থান সেই না ছাড়য়ে কু ৷ 
গোকুল দাস ঠাকুরের শিস্য মহাশয় । 
জ্রীগোপীমোহন দাস মি্জ্জাপুরালয় ॥ 
তিহো| মহা ভাগবত কি তার কথন । 

যার শিশ্ক শ্যাম দাস খড়গ্রাম ভবন ॥ 

তবে প্রস্থ রুপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্তী নাম । 
বাল্যকালে প্রবল ভঙ্গন ঘি হে! অনুপাম ॥ 
প্রেমমৃতি কলেবর বিখ্যাত যার নাম । 
ভাবক চক্রবর্তী বলি খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥ 
তার শিশ্যা উপশিস্তে জগৎ ব্যাপিল। 
আগে তাহা বাখানিব খ্যাতি যাহ! হৈল ॥ 
তাহার ঘরণী স্থচরিতা বুদ্ধিমন্ত । 
্রঈশ্বরীর রুপা পাত্র অতি স্থচগ্সিত1 ॥ 
লক্ষ হরি নাম খেহে। করেন গ্রহণ । 

ক্ষেপে ক্ষেণে মহাপ্রতুর চরিত্র কথন ॥ 
ভট্ট গোসাই আর সশরীরূপ সনাতন । 
শ্ীআচাধ প্রভুর পদ সদাই ভাবন ॥ 
ঠাকুরাণীর গুণ ব্যাখ]1 কহিব বা কত। 
যাহার ভজন রীত জগতে বিখ্যাত ॥ 
জোট পুত্র শ্রীরাজবলভ চক্রবর্তী নাম । 
তার গুণ কি কহিব অতি অঙ্ুপাম ॥ 
তাহার চরিত্র কথা ন! পারি কহিতে ॥ 
প্রভুর পদ বিহু যার অন্ত নাহি চিত্তে ॥ 
আর দুই পুত্র মাতার সেবক হইল! ॥ 
অরাধাবিনোদ কিশোরী দান ভক্তিপরা ॥ 


ন্‌ খে) 


শ্ীকণপুর কবিরাজে প্রু দয়া কৈল! । 
সেখানে অনেক শিষ্য প্রকাশ হইলা! ॥ 
তবে আচার্য ব্যাস প্রতি দয়া কৈলা । 
তাহাকে সেবক করি বহু শিখাইলা ॥ 
সে সব রহস্তগণ কহনে না যায়। 
তেছে। মহাবিজ্ঞ অতি প্রেমে মহাশয় ॥ 
তার শাখা উপশাখা অনেক হইল! । 
তারা মহাভাগবত জগত তারিলা ॥ 
শ্রীবংশী দাস ঠাকুর যেই মহাশয় । 
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥ 
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম । 

ংখ্য1 করি জপে নাম সদ! বিশ্রাম ॥ 
উগোপাল দাস ঠাকুর প্রস্থ একশাখা । 
প্রভুর পরম প্রিয় গুণের নাহি লেখা ॥ 
বুধাই পাড়াতে বাড়ী এ্রুষ্ণ কীর্তনিয়া। 
যাহার কীর্তনে যাস্ছ পাষাণ গলিয়া ॥ 
শ্রীরূপ ঘটক নাম প্রহুর প্রিয় ভৃত্য । 
রাধারুষ্ণ নাম বিশু নাহি যার রুত্য ॥ 
তারপর দয়! হৈল ভ্ীরখুনন্দন দাসে । 
ঘটক বলিয়! নাম দিলেন সম্তোষে ॥ 
ছুই ঘটক হয়েন মহা গুপবানে । 
প্রস্থুর চরণ দু'হে সবস্থ করি জানে ॥ 
ভরন্ুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন । 
তার স্ত্রী স্তামপ্রিয়া তবে রূপায় ভাজন ॥ 
তার পুত্র প্ররাধাবজল মণ্ডল স্ূচরিত | 
হরি নাম বিনা যার নাহি কি ॥ 
তবে প্রভু কামদেব মগুলে ক্ুপা কৈল । 
প্রভু কূপ! পাঞ! যিহে। ধন্ত অতি হৈল ॥ 


ডেক) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


নিগৃড তাহার ভাব কে কহিতে পারে । 
সদা রাধার লীলা! স্ফুতি যাহার অস্তরে ৷ 
সদ! হরিনাম যিহে! করেন গ্রহণ ৷ 

প্রভুর চরণ দুটি অন্তরে স্ফুরণ ॥ 

তবে প্রস্থ রুপা কৈল! গোপাল মণ্ডলে । 
প্রভুর পদে নিষ্ঠা যার অতি নিরমলে ॥ 
প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ । 

দুহার চরিত্র কিছু ন! যার বর্ণন ॥ 

ছুহে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তন্চ॥ 

সদ! প্রভুর পদ ধ্যান নাহি ইহা বি ॥ 
ভ্রগোপাল চক্রবর্তী নাম প্রভুর প্রিয় ভৃত্য । 
অবিশ্রাম ঝরে আখি করে কীন্ভনেতে নৃত্য ॥ 
আর শ্বশুর শীরখুনন্দন চক্রবর্তী । 

প্রভু রূপ! পাইয়া যিহে। হৈলা কৃত কীন্টি ॥ 
দুই শালক প্রভুর কহি তাহা শুন । 
দুইজনে হৈলা প্রহর রুপার ভাজন ॥ 
জোট শ্যামদাস চক্রবর্তী মহাশয় । 

প্রভুর রুপা পাঞা! হয় সদয় হৃদয় ॥ 
তিহে। পশ্ডিত হয় মহাভাগবতে । 
জীভাগবতে পাঠে তিহে| প্রেমে মহামণ্ড ॥ 
তাহার অন্থজ অতি ভক্ত মহাশয় । 
ফরিদপুর বাসী কহি তাহার আলয় ॥ 
তবে সশ্রীরামচরণ চক্রবর্তী প্রভুর সেবক । 
তার যত ভৃত্যগণ কহিব অনেক ॥৯ 

লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া । 
রাধারুষ্ণ লীলা কথা কহে আসশ্বাদিয্া ॥ 
কীন্ডন লম্পট বড় সদ! নাচে তথা । 

সদা অশ্রঝরে আবি প্রেমপূর্ণ যথা ॥ 
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বৈষ্ণব গণের প্রাণ স্রিত্ধ পাত্র মত। 
তাহার অনন্ত গুণ কে গুনিবে কত ॥ 
প্রস্থ রূপা পাত্র এক চট্ট রুষ্ দাস । 
লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ 
তাহার সেবক যত নাহি তার অস্ত । 

সবে হুরিনামে রত সবে গুণবস্ত ॥ 

বনমালী দাস নাম বৈদ্য কুলে জন্ম । 
প্রভুর প্রিয় সেবক কেবা জানে তার মর্শ্ম ॥ 
মোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্য কুলে । 
নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে ॥ 
তিহো| মহাশয় মধুর আশয় । 

প্রভুর পরম প্রিয় অতি সদয় হৃদয় ॥ 
ভ্রীরাধ। বত দাল নাম প্রভুর সেবক । 
মহা ভাগবত তিহে| ভজন অনেক ॥ 
প্রভুর পরম প্রিয় জমখুরা দাস । 
হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥ 
ভ্রীরাধা কষ দাস নাম প্রতুর প্রিয় ভৃত্য । 
অবিশ্রাম ঝরে প্রেমে যবে কীর্নেতে নৃত্য ॥ 
শ্রীরমণ দাস হয় প্রুর কৃপা! পাত্র । 

সুখে সদা রহে যার হরি নামাম্বৃত ॥ 

আর ভৃত্য হয় প্রতুর রামদাস নাম । 
সদ! প্রেমোন্মাদে নাচে হরি নাম ॥ 
শ্রীকবি বলত নাম প্রভুর নিজ দাস। 
প্রেমে বাধারুষত নাম লয় গান মহোজাস ॥ 
অনেক পুত্তক প্ৰভুকে দিয়াছে লেখি । 
যেন সুক্রাপাতি লেখা মহা! আখরিয়া ॥ 
বনমালী দাসের পিতা উ্নগোপাল দাস। 
প্রভুর সেবক হয় অতি শুদ্ধ দাস ॥ 


তত 
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তারপর খর শ্তামাদাদ চটে রুপা কৈলা। 
তিহে। মহাভাগবত প্ৰভু রুপা পাইলা ॥ 
তথা এমা স্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস । 
সদ হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥ 
ভরীনকড়ি দাস প্রতি অতি রুপা কৈলা । 
প্রহুর চরণ তি'হে। সর্ববপ্ধ করিল! ॥ 
ভ্রগোপীরমন দাস বৈপ্য মহাশয় । 
তাহারে প্রভুর কপ! হৈল! অতিশয় ॥ 
হরিনামে প্রীতি তার বলয়ে লক্ষ নাম । 
রাধাকরুষ্ণ লীলা গান মহাপ্রেম ধাম ॥ 
গোৱালে তাহার বাড়ী বড়ই রসিক । 
সদ! রুষ্ রস কথ! যাতে প্রেমাধিক ॥ 
শ্রহর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাম । 

সদ! হুরি নাম জপে অন্তরে উল্লাস ৫ 
তবে রুপা! কৈলা গ্রাম দাস কৰিরাজে। 
তাহার ভজন বাক্ত জগতের মাঝে ॥ 
তবে প্রভু রুপা কৈল! রঘুনাথ দাসে । 
প্রভু রুপা পাইয়া তিহে। অন্তর উল্লাসে ॥ 


" ভবে শকুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রু দয়া কৈল! ॥ 


প্রভু রুপা পাইঙ্গা যিহে। রুতার্থ হুইল ॥ 
ভ্ীরাম দাস ঠাকুর প্রভুর প্রিয় ভৃত্য । 
রাধারুষণ ধ্যান বিনে যার নাহি কুত্য ॥ 
ভ্রীরাধাবজ্জল ঠাকুর সরল উদ্দার । 
প্রত্র চরণ ধ্যান অস্তর যাহার ॥ 
শ্রগোকুলানন্দ দাস চক্রবর্তী মহাশয় ॥ 
প্রভু ক্ুপা কৈল তারে সদয় হৃদয় ॥॥ 
আর সেবক শগোকুলানন্দ দাস । 
সদ! হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥ 


খে) 





কর্ণানন্দ 


তবে ভ্ীগোপাল ঠাকুরে দয়! কৈল1॥ 
প্রহু কূপা পাইয়া যিহে! ধন্য অতি হৈলা ॥ 
তবে প্রস্থ রূপ! কৈলা শ্রিপ্তামদাস প্রতি । 
চট্ট বংশে ধন্য তিহো! পরম ভকতি ॥ 

তবে জপুরুষোত্তন দর্শনে প্রস্থ যাত্রা কৈল! । 
বনপথে পথে প্রতু আনন্দে চলিলা ॥ 
একদিন একগ্রামে রাত্রিতে রহিল! । 
দহ্াগণ রত্ন বলি গণি হাতে পাইলা ॥ 
ভোরগণ পুস্তক হরিয়। নিল পথে। 

তবে রাজ। পাশ গেল! পুস্তক নিমিত্তে ॥ 
হেনকালে বিপ্র এক শ্রীরাম চক্রবর্তী । 
পুরাণ শুনার রাজাকে করি মহা আতি ॥ 
পুরাণ অবণ হেতু রাঞ্জা আচাধ্য নাম দিল। 
এই হেতু 'আচাধ্য নাম সংসারে হুইল ॥ 
হেনই সময়ে বিপ্র ভ্রমর গীতা পড়ে। 
ব্যাখ্য৷ শুনি প্রভু হাসে থাকি কিছু আরে ॥ 
তবে প্রস্থ সভামধ্যে যাইয়া! বসিলা । 
বসিম্াত সেই ব্যাখ্য| সকলি খণ্ডিল! ॥ 
তবে রাজ। চিত্তে কিছু হরিয হুইল । 
ব্যাখ্যা শুনিবার তরে চিত্তমগ্র হইল ॥ 
রাজা নিবেদন করে বিনয় করিয়া ॥ 
আপনে করহ ব্যাখ্য! করুণ! করিনা ॥ 
প্রতু ব্যাখ্যা কৈল শ্লোক গোস্বামীর মত । 
শুনিয়া হইল ন্বাজ। খেন উনমত ॥ 

প্রণাম করিয়া পাক্স পড়িল তখন । 

প্রস্থ ক্ুপা কর মোরে লইনু সরণ ॥ 

হায় হায় হেন ব্যাখ্যা কু নাহি শুনি । 
ক্ুকরি ফুকরি কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ 


টক) 


প্রহু কহে এই বিপ্রের নাম কি বা হয়। 
শ্বাস আচাধ্য বলি রাজ! নিবেদয় ॥ 
প্রমাণ ইহার নাম আচায্য যে হয় । 
প্রভু কহে আচার্য্য নাম হুইল নিশ্চয় ॥ 
তবে রাজ্জ। প্রতি প্রভু কহেন বচন । 
তোমারে রুপা করুন ব্রজেজ্জ নন্দন ॥ 
মল্ল ভূপতি নাম শ্রীবীর হান্বীর । 
ক্ূপা কৈল প্রভু তারে সদয় গম্ভীর ॥ 
কৃষ্ণপদে নৈষ্ঠিকতা ভকতি হৈল তাহার ॥ 
শ্রন্থকে সপিল! সব রাজ্য ব্যবহার ॥ 
কি কহিব সেই প্রভুর পদাশ্রয় কথা । 
যে পদ শরণে হয় বাহু! স্থসর্বাদা ॥ 
সে পদ দর্শন স্পর্শে আশ্রয় সেবন । 
অনায়াসে মিলে তারে কণ প্রেমধন ॥ 
যেই বনবিষ্ণু পুর দেশের বহুজন । 
অনেক হৈল শিশ্য না যায় লিখন ॥ 
ব্যক্ত করিয়। নাম গ্রন্থে না লেখিল। 
জ্রীমতীর মুখে আমি যে কিছু শুনিল ॥ 
জী) করণ কুলেতে জন্ম অতি শুদ্ধাচার । 
করুণা করহ দাসের পুত্র দুই সহোদর ॥ 
প্রস্থ গেছে পত্রি দোহে সদাই লিখয়। 
এই হেতু বিশ্বাস নাম দিল দয়াময় ॥ 
জেষ্ শী জানকীরাম দাস মহাশয় । 
তারে ক্ুপা করিলেন প্রতু দয়াময় ॥ 
তাহার অসজ প্রসাদ দাসে কৃপা কৈলা। 
প্রতুর রুপা! পাইয়া! দোহে মহাতক্ত হৈলা ॥ 


পুর্বে ইহাদের ছিল মন্ুমদার পদবী । 
প্রভু দন্ত এবে ভেল বিশ্বাস পদবী ॥ 
তথাই করিলা দয়া এ বলভী কবি প্রতি । 
পদাশ্রয় পাই যিহো! হইল! স্বকৃতি ॥ 
হরিনাম লয় সদ! করিয়! নিয়ম । 

লক্ষ হরি নাম বিনে জল নাহি করে গ্রহণ ॥ 
প্রভুর নিকটে রহে প্রন্থ প্রাণ তার । 
প্রন্থুরে সপিলা ঘিহে! গেছে! পরিবার ॥ 
তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছুই মহাশয়। 

জ্যেষ্ঠ ভ্রীনামদাস প্রতি হইল! সদয় ॥ 
মধ্যম শ্ীগোপাল দাসে তবে রুপা কৈলা। 
তিন সহোদরে প্রত্থুর বড় দয়! হৈলা ॥ 
দেউলি গ্রামেতে স্থিতি জীক বলভ ঠাকুর । 
তাহারে করিলা দয়া রুপ! করিয়া প্রচুর ॥ 
যাহার গৃহে আসি প্রভু প্রথমে রহিল । 
তাহাতে প্রভুর প্রীতি অধিক জন্মিলা ॥ 
যার মুখে শুনিলেন গ্রন্থ প্রান্তি বাণী । 
হৃত গ্ৰন্থ পাই প্রতুর জুড়াইল পরানি ॥ 
যার সঙ্গে রাজা পাশ করিল! গমন । 
যাহার আদেশে পাইলা গ্রন্থ মহাধন ॥ 
এইহেতু প্রস্থ তারে রুপাত কি । 
কহিতে লাগিলা তার মাথে পদ দিয়া ॥ 
তোমারে করুণ দয়! রাধা রমণ। 
ভ্রগোবিন্দ জীউ আর জীমদন মোহন ॥ 
ভ্রগোপীনাথ আর শীরূপ লনাতন। 
জরগোপাল ভট্ট আর শরীজীব চরণ ॥ 
জ্রীরখুনাথ ভট্ট আর এীরঘুনাথ দাস । 
তোমারে করুন দয়া পরম উল্লাস ॥ 


১৯ খে) 
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ভ্ররুষ্ঞ দাস আর শগোসাঞি লোকনাথ । 
করুণ! করিয়! তোরে করুন আত্মসাং২ 
তোমার বাঞ্ধাপূর্ণ করুন এই সব জন । 
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥ 
তাহারে সদয় হইয়! প্রত স্থির হইল! । 
আনন্দে তাহার গৃহে বসতি করিল! ॥ 
বজবী কবিরাজ আদি সঙ্গেতে করিয়া । 
রাজার আলয়ে প্রভু গেল! হষ্টচিত্ত হুইয়! ॥ 
রাজা প্রভু দেখিয়া তবে আনন্দে উঠিয়া । 
অষ্টাঙ্গ হইয়া! পড়ে ভূমি লোটাইরা ॥ 
প্রভু নিজপদ তার মন্তকেত দিল । 
আনন্দিত হুইয়! প্রভু আসনে বসিল ॥ 
পাধদগণের পরিচয় সকল করিয়া । 
যথাযোগ্য সম্তাব করে আনন্দ পাইয়া ॥ 
কুষ্ঃ কথা আলাপন করি কতক্ষণ । 
শুনিয়া রাজার চিত্ত উলসিত মন ॥ 
আনন্দের সিন্ধু রাজ! উলসিত মনে । 

কে কে বলি প্রন্থুর ধরিল চরণে ॥ 

জন্ম সার্থক হইল পাইল দরশন। 

যে পদ দর্শনে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ 

এই যত কতক্ষণ সভাতে রহিয়! । 
বাসরে আইলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥ 
রাজা নিজালয়ে যাই বিশ্রাম করিল! । 
শর্ননে থাকিয়া! রাজা ভাবিতে লাগিলা ॥ 
মনে করে কৃষ্ণ সেবা করিব প্রকাশ । 
স্বপ্রে কালাচাদ রূপে দেখে স্প্রকাশ 
তথা নিজ প্রন রূপ রাজা যে দেখয় । 
দুই প্র শোভা দেখি অস্তরে ভাবয় 
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১৯ কে) 


দেখিতেই শোভা দোহার বর্ণন আচরে । 
স্থধারাসি খনে যার অক্ষরে অক্ষরে ॥ 
ছুই প্রভুর দুই পদ করিল বর্ণনি। 

যে পদ আসশ্বাদে বাঢ়ে প্রেমানন্দ মন ॥ 
স্বপ্পে পদ পড়ে রাজা রানী শুনিয়া । 
গোঙাইল সব নিশি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
কিবা অদতৃত করিয়া শ্রবণ । 

ভাবিতে আবিষ্ট হইল পট দেবীর মন ॥ 
তবে রাজ! জাগিলেন শয্যাতে বসিয়া । 
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ 
জীক্কপ সনাতন বলি সঘনে কুকার । 
উ্রভট গোসাঞি বলি করে হাহাকার ॥ 
জাগরণে মহারাজের স্থির নহে মন । 
যে দেখিল সেইরূপ অন্তরে স্ফুরণ ॥ 
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে মনে তাবে । 
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলা কাহ! গেল হেন লাভে ॥ 
জাগরণে মহারাজ সেইরূপ দেখে। 
নিঞ্জ প্রভুর রূপ শোভা! আনন্দ বিলোকে ॥ 
দেখিতেছে প্রহু কহে এই সেবা কর । 
দেখিবে অপূর্ব রূপ হইয়া! সুস্থির ॥ 
আনন্দিত মহারাজ স্থখাবিষ্ট হুইয়া! । 
হেন কালে পট্র দেবী চরণে পড়িয়া ॥ 
কি আশ্চধ্য পদ রাজ! করিলে বর্ণন । 
কৃতাৰ্থ করাহ মোরে করাহ শ্রবণ ॥ 
রাজ! কহে পদ আমি না করি বর্ণন । 
রাণী কহে রাজ! তুমি না কর বঞ্চন ॥ 
বঞ্চন না কর রাজা তুষ্ট কর মন । 
অন্যথা! শরীরে মোর না রবে জীবন ॥ 
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তবে রাজ! জানিলেন প্রভু রুপা বিনে। 
এমন অদ্ভূত ভাব জন্মিব কেমনে ॥ 
তবে রাজ।| তুষ্ট হইয়া কহিল বচন। 
আনন্দে করহু তুমি এ পদ শ্রবণ ॥ 


তথাহি পদম্‌ । 


১১ (খ) 


প্রভু মোর শ্রী নিবাস্ম, পূরাইলে মোর আশ 
তুয়া বিনে গতি নাহি আর । 

আছিলু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ 
ছুটাইলে রাজ অহঙ্কার ॥ ১॥ 

করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম 
দেখাইলে অমিয়ার ধার । 

পিবু পিবু করে মন সব ভেল উচাটন 
এ সব তোমার ব্যবহার ॥ ২॥ 

রাধা পদ হুখরাশি সে পদে করিলে দাসী 
গোরাপদে বান্ধি দিলে চিত । 

রাধিকা রমণ সহ দেখাইলে কুঞ্জ গেছ 
দেখাইলে দুহু প্রেম প্রীত ॥ ৩ ॥ 

যমুনার কুলে যাই ভীরে সখী ধাওয়া ধাই 
রাধা কা বিলসই সুখে । 

এ বীর হান্বীর হিয়া ব্ৰজপুর সদ! ধিক! 
খাহা অলি ফিরে লাখে লাখে ॥ ৪ ॥ 


শুন গো মরম সবি কালিয়া কমল আবি 
কি বা কৈল কিছুই না জানি। 

কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 
প্রেম করি খোক্সানু পরানি ॥ ১ ॥ 


কর্ণানন্দ ৩৯৩ 

শুনিয়! দেখিলু কালা দেখিতে পাইন্থ জালা 
নিভাইতে নাহি পাই পানি । 

অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিঙ্গ ছানি 
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥ ২॥ 

বলিয়া থাকিয়ে যবে আলিয়া! উঠায় তবে 
লঞা যায় যমুনার তীরে । 

কি করিতে কি না করি সদাই কুরিয়া মরি 
তিলেক নাহিক রহি স্থিরে ॥ ৩ ॥ 

শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 
গৃহপতি ফিরিয়া না চায় । 

এ বীর হাস্বীর চিত ভ্রীনিবাসে অনুগত 
মজি গেলো কালাচান্দের পান্স ॥ ৪ ॥ 


শুনিয়! শুনিয়! রাণীর আনন্দ বাঁড়িল। 
তাবাবেশে অবশ তঙ্গ প্রেম বাঢ়ি গেল ॥ 
সদা গর গর চিত ধরণে না যায়। 

কি শুনিল বলি রাণী করে হায় হায় ॥ 
তবে রাণী ধৈর্য মন হইল যখন । 
রাজারে কহয়ে রাণী বহু নিবেদন ॥ 
মহারাজ তুমি মোরে কর অঙ্গিকারে। 
শ্রীনিবাস পদে প্রিয় করাহ আমারে ॥ 
রাজাত জানিল মনে প্রত রুপা বিনে। 
এমন অপূর্বভাব জন্মিবে কেমনে ॥ 
রাণী ভাগ্য ইহা! রাজা ভাবে মনে মনে । 
সুপ্রসঙ্গ বিধি বুঝি হইল! এত দিনে ॥ 
ভাগ্যের অবধি নাহি করে বার বার ॥ 
চিত্তেতে জানিল রাজা প্রভুর ব্যবহার ॥ 
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তবে রাজা তুষ্ট হইয়া প্রহরে লইয়া? । 
মে পড়ি গড়ি যায় আনন্দ হইয়া ॥ 
নিবেদিল প্রভুর পদে যতেক বৃত্তান্ত । 
শুনিয়াত প্রভু মনে বুঝিলা নিতাস্ত ॥ 
তৰে পট মহাদেবী নিকটে আসিয়া । 
কহিতে লাগিলা রাণী চরণে পড়িয়া? 
মোরে প্রভু অঙ্গীকার কর এইবার । 
ক্ষেম অপরাধ প্রত কর অঙ্গীকার ॥ 
পতিত উদ্ধার হেতু তোমার অবতার । 
জানি প্রভু উদ্ধারিবে মো হেন দুরাচার ॥ 
রাণীর আতি দেখি প্রভু স্থপ্রসন্গ হুইয়!। 
স্থখাবিষ্ট হইয়। প্রভু দিল পদ ছায়া ॥ 
আগে হরিনাম মন্ত্র করাই শ্রবণ। 

তবে তে! যুগল মন্ত্র করায় গ্রহণ ॥ 

তবে কাম গাত্রী কাম বীজে উপাসনা দিয়া| । 
অপ্জরীর যুখের কথা কহে বিবরিয়া ॥ 
পরকায়! লীলা এই মঞ্জরী যুখ বিনে। 
পরকীয়া রস তার না মিলে কখনে ॥ 
ইহা সভার অঙ্রগা বিনে ব্রজপ্রান্থি নহে । 
নিশ্চয় করিয়া আমি কহিলাম তভৌছে ॥ 
এই ভাব শুদ্ধমত অতি নিরমলে । 
জাদুনদ হেন-যেন পরম উজ্জলে ॥ 

নিজ মন: কথা তোরে কহিল বিবরি। 
ভজহ কুকের পদ কর্মাদি দূর করি ॥ 
সিদ্ধি দেহে কর তুমি মানস সেবন । 
অনায়াসে পাবে তুমি প্রেম মহাধন ॥ 
বাহু দেহে কর সদ! শ্রবণ কীর্তন । 
শুদ্ধভাবে ভজ সদ! বৈষ্ণব চরণ ॥ 
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এতেক বৃত্তান্ত প্রভু উপাসনা দিয়া । 
প্রসন্ত্র হইল চিত্ত আনন্দিত হিয়। ॥ 
তবে রাজ পুত্রে প্রভু করিলেন দয়া । 
আনন্দিত হইয়া প্রহু দিল পদছায়া ॥ 
দ্ররাজ্জ হাস্বীর নাম হয় যুবরাজ । 
প্রভু রুপা পাত্র যিহো মহাভক্ত রাজ ॥ 
তবে রাজা কালাচান্দের পেব! প্রকাশিল! । 
ভ্ৰ্ঙগ্গের শোভা দেখি আনন্দে মজি গেল ॥ 
কালাচান্দ রূপ শোভা আনন্দে বিলোকে । 
আপনি আনন্দে প্রভু যার কৈল! ক্মভিষেকে ॥ 
বৈষ্ণবের সেবা রাজা করে অনিবার । 
এইত কহিল যত রাজার ব্যবহার ॥ Eo 

১২ থে) রাজার পরমার্থ শুনি শরীজীব গোসাঞি। 
নাম শ্রগোপাল দাস খুইল তথাই ॥ 
জ্ব্যাস প্রতি রূপ! আগেত লিখিল । 
নিজ পুরোহিত প্রভু তাহারে কহিল ॥ == 
তার পর বাস আচার্য্যের ঘরণী । 
তাহারে করিল! কূপ! প্রভু গুণমণি ॥ 
নাম তার শরইন্দুমুখী ঠাকুরাণী । 
তাহার পরমার্থ রীত কি বলিতে জানি ॥ 
তার পুত্র শীশ্যামদাস চক্রবর্তী মহাশয় । 
তাহারে করিল! দয়! প্রভু দয়! ময়? ॥ 
তবে প্রভু রুপা ভগবান কবি বরে। 
পত্তিত রসিক তিহো! হয় মহা দ্বীরে ॥ 
তবে প্রভু শীনারায়ণ কবি প্রতি দয়! । 
শরণ লইগ্না তিহো। প্রভু দিল পদছায়া ॥ 
ব্রন্সিংহ কবিরাজের হয় সহোদর । 
তাহার মহিমা সিন্ধ বাকা অগোচর ॥ 


৩:৮০ 0 
7 লাম কুপাহ্থা পুঃ বছ সং পৃঃ ২২ 


€১৩ক) 


1৩ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


শ্রবান্থদেব কবিরাজ বড় গুণবস্ত । 
কষ্ষপদে নৈষ্টিক চিত্ত যাহার নিতান্ত ৷ 
তাহারে করিলা দয়! সদয় হইয়া । 
ক্তার্থ করিল! তারে দিয়! পদ ছায়া ॥ 
তবে প্রভু রূপা কৈল শ্রীবন্দাবন দাসে । 
কবিরাজ খ্যাতি তার জগৎ প্রকাশে ॥ 
তবে প্রভু রুপা কৈলা নিমাই কবিরাজে ॥ 
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগতের মাঝে ॥ 
লক্ষ হরি নাম জপে সংখ্যা করিয়া । 
সংকীগ্নে নৃত্য করে স্থখাবিষ্ট হইয়া ॥ 
"আবেশে অবশ তঙ্গ সঘনে ফুৎকার। 
লক্ষ ঝশ্ফ করে ক্ষণে ক্ষণেতে হুংকার ॥ 
নয়নের ধারা যার বহে অবিশ্রাম। 
পুলকে আবৃত তন্থ সদা বহে ঘাম ॥ 
তারপর রুপা কৈলমন্ত চক্রবর্তী । 
পদাশ্রয় পাইয়া যিহে! হইল রুতকীতি ॥ 
লক্ষ হুরি নাম লয় নামেতে বিশ্বাস । 
বড়ই রসিক তিঠো। সংসারে উদাস ॥ 
তবে প্রভু কূপ! কৈল! ঠাকুর রঘুনন্দনে। 
যারে রুপা কৈল! প্রভু সুখীবিষ্ট মনে ॥ 
তারপর কূপ! কৈল! গৌরাঙ্গ দাসেরে। 
তাহার অনস্ত গুণ কে বণিতে পারে ॥ 
সদা হরি নাম খিহো করেন গ্রহণ। 
বাধা রুষ লীলা তার সদাই স্মরণ ॥ 
শ্রন্ণপ সনাতন বলি সঘনে ফুংকার ৷ 
ভট্ট গোসাঞি বলিতেই বহে অশ্রধার ॥ 
প্রীগৌরাঙ্গ বলিতে বিহে! ভাবাবিষ্ট মনে । 
নিজ প্রহুর পাদপদ্ম সদা চিন্তে মলে ॥ 
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জীমনস্ত ঠাকুর এক বিপ্র কুলে জন্ম । 
তারে ক্বপা কৈল! প্রভু স্থখাবিষ্ট মন ॥ 
শ্গোপীজন বলত প্রতি প্রভু দর! কৈল । 
মহা ভাগবত তিহেঁ| জগৎ ব্যাপিল ॥ 
তাহার ভজন কথ! কহনে না যায়। 
মহামপ্র রহে যিহে! মানস সেবায় & 
তবে প্রন রুপা কৈল গোরা দাসে। 
আরুষ্ণ চৈতন্য বলিতেই পড়ে ভাবাবেশে ॥ 
তবে প্রভু রুপা কৈল প্রীতুলসী বামে 
ভ্রীগোরাঙ্গ বলিতেই হয় প্রেমোদ্দামে ॥ 
তন্তবার কুলোদ্ভব তুলসী রাম দাসে । 
সদ! প্রভুর পদ চিন্তে পরম লালসে ॥ 
উৎকল দেশেতে জন্ম জীবলরাম দাস । 
বিপ্র কুলোদ্ধব তিহো! সংসারে উদাস ॥ 
তবে প্রভু রুপ! কৈলা চৌধুরী দয়া রামে ॥ 
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম ছাহে রহে এক গ্রামে ৷ 
দুই জনে মহাপ্রীত কহনে না যায়। 
সর্ধস্থ সপিলা খি হো প্রভুর পায় ৷ 

আর ভক্তরাজ এক প্রীহরি বলত । 
সরকার খ্যাতি তিহো! জগত দুর্লভ ॥ 
প্রভূত করিল! রুপা হুইয়া সদর । 

যাহার ভজন নিত কহন না যায় ॥ 

আর শিশ্য প্রভুর ক্ষণ বলত চক্রবর্তী । 
প্রভু কপা পাইয়া! ঘি হে! হৈল! মহামতি ॥ 
গোর দেশ বাসী শীরুষ্চ পুরোহিতে । 
তাহারে করিলা দর! হৈয়া কূপান্বিতে ॥ 
সেই দেশ বাসী শ্যাম চট্টে কপ! কৈল! । 
ছুইজনার শিব্যে প্রশিষ্যে জগৎ ব্যাপিলা ॥ 
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একত্র নিবাসী শজয়রাম চক্রবর্তী । 
প্রেমে জয়রাম বলি যার হৈল খ্যাতি ॥ 
তবে কূপ! কৈল প্রন ঠাকুর দাস ঠাকুরে । 
তাহার ভজন রীতি বড়ই গস্তীরে ॥ 
ভমখুরা নিবাসী মধুর দাস । 
বিপ্রকুলে জন্ম তেহ মহ! স্বখোলাস ॥ 
ভরশ্যাম হন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ । 
লক্ষ হরি নাম বি'হে| করেন প্রহণ ॥ 
জর আত্মা রাম প্রতি প্রভু দয়া কৈল । 
একত্র নিবাসী তিনে মহাপ্রীত হৈল ॥ 
জরবৃন্দাবন বাসী হয় মহ! স্থখরাশি। 
বৃন্দাবন দাদ নাম মহাগুণ রাশি ॥ 
তাহারে করিল! দয়। প্রভু গুণনিধি । 
তার গুণ কি কহিব মুঞি হীন বুদ্ধি ॥ 
তবে ত করিল দয়! শ্রীগোবিন্দ বাম প্রতি । 
আত্মদাং কৈল প্রভু করি মহা আত্তি ॥ 
তারপর রুপা কৈল! শ্রীগোপাল দাসে । 
একত্র স্থিতি তিনে মহানন্দে ভাসে ॥ 
ভ্রুণ নিবানী তিন হহাভক্ত ধীর । 
প্রস্থ রুপা কৈল তিনে হুইয়া স্থির ॥ 
শুমোহন দাস আর ত্রজানন্দ দাস । 
উ্ররাম দাস হয় প্রভুর নিজ দাস ॥ 
শ্রগোবদ্ধনবাসী শ্ররসিকানন্দ দাস । 
শ্রহরিপ্রসাদ আর হুথানন্দ দাস ॥ 
প্রেমী হবিরাম আর মুক্তারাম দাস। 
প্রভুপদে নি সদা অন্তর উল্লাস ॥ 
সবে মিলি একত্রেতে করিল! ভোজন । 
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥ 


১৪ (ক) 


© 


কর্ণীনন্দ 


ভজন হরি নাম যার না পারি কহিতে ৷ 
আবেশে রহেন সদা মানন সেবাতে ॥ 
বঙ্গদেশে স্থিতি রাম কলা নিধি । 
বিপ্রকুলে জন্ম তার আচাধ্য উপাধি । 
তবে কূপ কৈল প্রস্থ হুইয়! কুপাবান্‌॥ 
আর শিষ্য এক শ্রীরাম শরণ নাম ॥ 
প্রেম দাস রসিক দাস দুই সহোদর । 
ইবফবের সেবাতে ছাহে বড়ই তৎপর ॥ 
বিষ্ণুপুর দেশে রহে কত কত জন । 
অনেক হইল শিশ্ক না যায় লিখন ॥ 
স্বকীয় দেশেতে কৈল শিশ্য বহুতর । 

না জানি এ নাম তার আমি অজ্ঞবর ৷ 
নানা দেশ বিদেশ হইতে কত কত জল। 
আইলেন সবে হৈল! রূপার ভাজন ॥ 
রাঢ বঙ্গ দেশ যত গৌর দেশ আর । 
্রজ তুমি মগধ উৎকল দেশ আর ॥ 
বড় গঙ্গা পার আর বিদ্ধ কডথাল। 
গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আর ॥ 
যার শিশ্য উপশিস্য তার উপশিস্বে । 
সকল আশ্রিত হৈলা কহিলাঙ উদ্দেশে ॥ 
কে পারে কহিতে তার শিশ্তাগণ যত । 
দিক দেখাইতে কিছু কহিলাঙ বিক্ষাত৯ ॥ 
শিশ্য উপশিস্থা যত কে পারে গণিতে । 
সহজ বদন যদি পরে কোন রীতে ॥ 
সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রভুর শাখাগণ । 
কু প্রেম মিলে যার করিলে স্মরণ ॥ 
কুষ্ধ কিবা রু্ণ ভক্ত সমান চরিত । 
আপনা আপনি হেতু গাও তার গীত ॥ 





৩22 


৪০৯ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ইহা যেই পড়ে শুনে সেই ভাগ্যবান । 
অনায়াসে কৃষ্ণ প্রেম হয় বিদ্যমান ॥ 
কর্ণানন্দ কথা এই স্থধার নিধ্যাস। 
শ্রবণ পরশে তক্কের জন্মে প্রেমোলাস ॥ 
জী আচাৰ্খ্য প্রভুর কন্যা জীল হেমলতা । 
প্রেম কল্পব্লী কিব! নিরমিল ধাতা ॥ 
সেই চরণ পদ্ম করিয়া হৃদয় বিলাস । 
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস & 


ইতি জী) কর্ণানন্দে | নিবাসাচাখ প্রত শাখা বর্ণন নাম প্রথম নির্ঘ্যাস জয় জয় 
শ্রচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্ৈতচন্দ জয় গোঁর ভক্ত বৃন্দ । 


॥ দ্বিতীয় নির্ধযাস ॥ 


০... জয় জয় ভ্রু চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
জয়াই্ৈত চঙ্ছ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
এবে কহি শুন প্রভুর উপশাখা গণ । 
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের শাখা 
কিছু মাত্র কহি আগে করি দিক লেখা ॥ 
শ্রী বলত মজুমদার বিপ্রকুলে জন্ম । 
কবিরাজ দয়! কৈল হৈয়! কুপাধীন ॥ 
১৪ বে) সদাকাল যার যায় কৃষ পরসজে । 
আনন্দে অবশ যিহে তরঙ্গে ॥ 
আর সেবক তার = 
পরম পত্তিত বড় সৰ্বগুণে আধ্য ॥ 
তাহার নন্দন জী গোপীকান্ত চক্রবর্তী । 
তেহে হরি নামে রত প্রেমময় কীতি ॥ 








কর্ণীনন্দ, 


পিতার সেবক তিহো অতি ভক্তি রাঁজ। 
তাহার কতেক শিশ্যা লিবিতে হয় ব্যাজ ॥ 
কবিরাজের শিশ্বা বলরাম কবি পতি । 
প্রেমময় চেষ্টা যার অলৌকিক রীতি ॥ 
কবিরাজের শিব্যোপশিষো জগৎ ব্যাপিল। 
তারা সব ভাগবত জীবে কুপা কৈল ॥ 
না পারি বণিতে কবিরাজের শিষ্যগণ । 
আপন পবিত্র হেতু কহিল কখোজন ॥ 
জরঈশ্বরীর শিষ্য এবে কহি শুন। 

আপন পবিত্র হেতু গাও যার গুণ ॥ 
জয় রুষণচাধ্য আর উজগদীশাচার্খ্য । 
শ্যাম বল্লভাচাধ্া আর তিন মহ! আর্ধ্য ॥ 
আর শিষ্য ঈশ্বরীর অতি পুণ্যবান । 
দুই বধূ গুপবতী অতি গুণ ধাম ॥ 
ছয়েতে পরম জত প্রেম চেষ্টা ময়। 
নিস্তারিতে জীব সব করুণ! হৃদয় ॥ 
হরি নাম লয় দুহে সদ! অবিরাম । 
রাত্রি দিনে জপে নাম সংখ্য! অবিশ্রাম ॥ 
লক্ষ নাম না লইলে জন নাহি খায়। 
অশ্রু পুলক বহে সদ! আনন্দ হিয়ায় ॥ 
দুই বধূর নাম শুন করি এক মন । 

যে নাম অবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ 
জ্যেষ্ঠা বধূ শীসত্যভামা ঠাকুরাণী । 
আর বধু উীচন্ছরমুখী নাম গুপমণি ॥ 
একত্র দুইজনে সদ! ভজন প্রসঙ্গ । টিং 
প্রেমেতে পূরিত দেহ প্রফ্ুলিত অঙ্গ ॥ 
নিজেশ্বরী মুখে যেব! করিল শ্রবণ । 


- স্থখাবিষ্ট হইয়! করে স্তবের পঠন ॥ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
শ্ররূপ গোসাঞি আর শীদাস গোসাঞি । 
বলিয়াছে দুই প্রভু আনন্দিত হুই ॥ 
মহাপ্রতুর অষ্টক আর চৈতন্য কমবৃক্ষ । 
আনন্দে পড়েন স্তব পাইয়া বড় সুখ ॥ 
১৫ (ক) কার্পন্য পঞ্জিকা আর হি কুহ্থযাঞ্জলি। 
ip বিলাস? কুত্মাঞ্জলি পড়ে হইয়! কুতুহলি ॥ 
প্রেমান্ডোজমকন্দাখ্য চাট্পুম্পাঞ্জলি । 
মনঃ শিক্ষা আদি করি পাড়েন সকলি ॥ 
স্তব পাঠ কালে হয় আনন্দে বিভোল । 
ক্ষেণে ক্ষেণে কহে ছু"ছে শরীরাধ! গোবিন্দ ॥ 
পরমানন্দে দুই জনের ভজন প্রসঙ্গ । 
দুহাকার শিষ্যে উপশিষ্যে জগত ব্যাপিল । 
তা সভার নাম কিছু লিখিতে নারিল ॥ 
ভ্ীরাধা বলত চক্রবর্তী আর বৃন্দাবন । 
চক্রবর্তী মহাশয় ভকত প্রধান ॥ 
বৃন্দাবনী ঠাকুরাশী সেবক তাহার । 
রাধা বিনোদ চক্রবর্তী কিশোরী চক্রবর্তী আর ॥ 
মাতার সেবক তেহ ঈশ্বরীর অন্থসেবক । 
ইহা সবার যত শিষ্য সকলি অনেক ॥ 
এবে কহি ঠাকুরঝি জীল হেমলতা । 
শ্রমতীর শিষ্যগণে আছে যার কথা২ ॥ 
শ্রহৃবল চন্দ্র ঠাকুর সদানন্দ ময় । 
তার ভ্রাতুম্পূত্র তার শিষ্য মহাশয় ॥ 
ধ শ্গোকুল চক্রবর্তী সেবক তাহার ॥ 
৫ মহামাতা প্রেমময় গম্ভীর আচার ॥ 
তার শিষ্য তার শরীরাধাবলভ ঠাকুর । 
মণ্ডর গ্রামবাসী তিহো হয় ভক্ত শুর ॥ 
২:৯৪ পাঠাস্তর বিলাল বঃ পঃ সং পৃঃ ২৭ 
২1 পাঠাস্তর খ্যাত! বঃ পুঃ সং পৃঃ ২৭ 





নি 


মর 


১1১) পাঠান্তর ‘চরণ পড়িয়।” ৰঃ পুহ সং পৃঃ 


উবলভ দাস আর সেবক তাহার । 
গোসাঞি নিবাসী তিহো অহুরক্ত সার ॥ 
দীনহীন যদুনন্দন বৈস্ধদাস তার । 
মালিহাটি গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার ॥ 
করুণ! চাহিয়ে ভার ১প্রেমহীন হুইয়া? । 
কতু যদি দয়! হয় হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ 
দেবকাভান কতু সেবা না করিল। 
তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরিল ॥ 1 
কানু রাম চক্রবর্তী সেবক তাহার । 

দর্প নারায়ণ চণ্ডী দুই ভৃত্য তার ॥ 
রামচরণ মধু বিশ্বাস রাধাকাস্ত বৈচ্চ 
কতেক কহিব আমি নাহি আর বেন্ত ॥ 
জগদীশ কবিরাজ আর শিল্তা তার । 
রাধা বল্লভ কবিরাজের ভ্রাতা ভক্ত সার ॥ 

১৫ (খে) শ্রীগতি প্রতুধ শিল্কা প্রধান তনয় । ৮৫415 
প্রীরুষ প্রসাদ ঠাকুর গভীর আশয় ॥ 
প্রহন্দরানন্দ আর প্রীহরি ঠাকুর । 
তিন পুত্র শস্য তার তিন ভ্বক্ত শূর ॥ 
দুই পত্রী মধ্যে কনিষ্ঠা যেই জন । 
তিহো| তো হইলা প্রভুর রূপার ভাজন ॥ 
সবজ্যোষ্ঠার নাম প্রীসত্যভামা:ফিঁহো। টিক 
শ্রীরাধা মাধবকে রুপা ক! তিহো ॥ 
প্রজগদানন্দ ঠাকুর গতি প্রভুর সেবক । 
পরম মধুরাশয় গুণেতে অনেক ॥ 
তুলসীরাম দাসের পুত্র শ্রী 
তাহারে করিল রুপা প্রস্থ £.. 
পকনদর্ বা চট্টপতি প্রঃ 
তার কীতি গুণাগুণ জগৎ এ 





এতাদি করি জামাতা চারি অতিধন্য । 
প্রত প্গ সেবা বিনে নাহি জানে অন্য ॥ 
পঞ্চ কন্যা প্রভুর পঞ্চ মহা সতি । 

প্রভু পদ লেবে নদ! পাইয়া পিরিতি ॥ 
শ্রীবালেন কন্ঠ! লীকনক প্রিয়া ঠাকুরাধী । 
তাহারে করিল! দয়! প্রভু গুণমণি ॥ 
. শ্রীজানকী বিশ্বাসের পুত্র শ্ীহরি বিশী গোবিন্দ ॥ 
কায়মনে সেবে ছুহে প্রভুর পদ ছন্দ ৷ 
প্রসাদ বিশ্বাস পুত্র জীববন্দাবনদাস । 
প্রভুপদে নিষ্ঠারতি পরম বিশ্বাস ॥ 
ভরীত্রজমোহন চ্টরাজ তার শিশ্কা আর | 
ভরীপুর্ধষোত্তম চক্রবর্তী আর শিশ্য তার ॥ 
আর শিষ্য প্রভুর জয়রাম দাস নামে । 
মধুর চর্রিত্র বৈসে জনাবলি গ্রামে ॥ 
তার শিষ্য রাধার দাস ঠাকুর । 
ভঙ্গন পরাকাষ্ঠা বড় গুণের প্রচুর ॥ 
ভ্রীকষণ প্রসাদ চক্রবর্তী শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য । 
রাধাকষ্ণ লীলা রসে রহেন অবশ্য ॥ 

তার ভ্রাতুপপ_ত্র মদন চক্রবর্তী ॥ 
রাধাক্ষচ লীলারসে সদ! যার আতি ॥ 
প্ংলী কান্ত চক্রবর্তী তার এক শিষ্য । 
মধুর রসেতে পূর্ণ রহেন অবশ্য ॥ 

শ্রঘন শ্যাম তার ক্বপা পাত্র । 
স্াধারুষং লীলারলে হ্রিন্ধ যার চিত্ত ॥ 

এ অনন্ত রাম দা নামে বৈসতকলে জন্ম৷ 
হরি নামে ঘিহে। রহে সদাই নিম ॥ 





১৬ (ক) 





কর্ণাগল্দ sc 
অশেষ সেবক গতির তক্ররাজ । = 
না জানিয়ে নাম তার লিখিতে হয় ব্যাজ ॥ 
প্রভুর উপশাখা গণের না যাগ লিখন | : 
কিছুমাত্র দেখাইলা দিগ দরশন | " 
আমি অতি মন্দ বুদ্ধি ন! জানি মহিমা । 
অপরাধ না লইবে জন্মাবে করুণ! ॥ 
আগে পাছে নাম লিখি না লইবে দোষ । é 
সবার চরণ বন্দি হইবে সন্তোষ ॥ < 
কর্ণানন্দ কথা এন রসের নির্ধ্যাস । bs 
শ্রবণে পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোল্লাস ॥ 
ভরীআচাৰ্ধ্য প্রভুর কন্যা জীপ হেমলতা । 


" প্রম কল্প বজী কিবা! নিরমিল ধাতা ॥ 


সেই ছুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিললে । 
কর্ণানন্দ কহে খহু নাথ দাসে ॥ 


ইন্ডি একর্ণানন্দ উন্সাচাখ্য গক্ষুন উপশাখা! বর্ণনৎ নাম দ্বিতীয় নিল ॥ ২৪ . 


॥ তৃতীয় নির্ধ্যাস ॥ 
জয় জয় $ীরুষ্চ চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
জয়দ্বৈতচজ্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥ 
আর এককথা কহি শুন মন দিয়া | 
কহিব রহস্য কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া ॥ 
যে কথা| শ্রবণে হয় হৃদয়ে আনন্দ । 
কি কহিব সেই কথ! মুঞি অতিমন্দ ॥ 
শুন শুন ভক্তগণ রমচন্দ্রের মহিমা । 
যার গুণ কীর্ডনে চিত্তে উপজয়ে প্রেমা ॥ 
একদিন মদীশ্বরী শ্রীল হেমলতা । 
কহিতে লাগিলা মোরে করি প্রসন্রতা ॥ 


৬ 


১৬ (ৰ) 


বৈষ্দ্ৰ সাহিত্য ও ৰতুনন্দন 
প্রীমতীর সুখে আমি যে কথা শুনিল । 
শুনিয়া ত মোর চিত্ত প্রসন্ন হইল ॥ 
জ্রীরামচজ্্র মহিমা সিন্ধু শ্রবণ পরশে । 
আনন্দে ভাসিল আমি মহাস্থখোলাসে ॥ 
প্রভু রামচন্দ্র যেন একই শরীর । 
গস্তীর আশঙ্ক যার গস্তীর শরীর ॥ 
কি বা সে মাধুর্য কূপ চরিত্র মাধুহ্য । 
যতেক শুনিল গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥ i 
প্রভু মনোবেগ্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ । 
ব্যক্ত হইয়। আছে ইহ! জগতের মাঝ ॥ 
জগতে বিখ্যাত জীরামচন্দ্র কীতিগণে । 
সুশীল গাল্তীধ্য অতি বিখ্যাত তুংনে ॥ 
ইহা কিছু ব্যক্ত করি করিব বণন । ন্‌ 
আপন পবিত্র হেতু স্পর্শী এককণ ৷ 


, একদিন প্রভু বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে । ৮৮142 


বলিয়া আছেন প্রভু অতি উল্লসিত চিত্তে ॥ 
ছুই ঈশ্বরী ছুই পাশে বলিয়া আছয় । 
আনন্দে প্রহুর রূপ নয়নে দেখয় ॥ 

আপনার ভাগ্য দুহে বহু প্রশংলিল! । 

হেন প্রভুর পাদপল্প বহ ভাগ্যে পাইল! ॥ 
তবে প্রতু কুষঃ কথা পরানন্দে। 

শুনিতেই ঈশ্বরীর বাড়িল আনন্দে ॥ 

এইমতে কৃষ্ণ কথা পরানন্দ রসে ॥ 

নিমগ্ন হুইল প্রতু মহাপ্রেমোজাসে ॥ 

ভাবে গর গর মন স্থির নাহি হয় । 

অশ্রু কল্প পুলকে শরীর ব্যাপক ॥ 

ক্ষেণে হুহঙ্ধার ছাড়ে দুম গড়ি যায় ॥ 
ক্ষেশেক ক্কুংকার করি ডাকে উত্তরায় ॥ 


প্রন্ধপ সনাতন বলি ক্ষণে ডাকে সুখে। 
শ্রীভট্ট গোসাঞি বলি ভাসে প্রেম সুখে ॥ 
এই মত প্রভুর যবে কতক্ষণ গেল । 
অন্য কখালাপে প্রভুর *কথোক্ষণ গেল? ॥ 
তারপর কথোক্ষণ স্থান করিয়া । 

শুভ্র বস্তু পরি তবে আসনে বসিয়া ॥ 
তিলক অপিয়া তালে গাত্রে নামাক্ষর । 
স্তব পাঠ করে প্রকু করিয়া স্বন্র ॥ 
কিবা সে কণ্ঠের ধ্বনি কোকিল জিএ71২। 
স্তব পাঠ করে প্রু হৃষ্ট চিত্ত হইক্স| ॥ 
আনন্দিত চিত্ত প্রভুর বলিয়া আসনে | 
শ্রবংশীব্ন সেবা করেন যতনে ॥ 

চন্দন তুলসী দিয়! সেবা যে করিল! । 
সেবা সমপিকস প্রহু ধ্যানে বসিলা ॥ 

১৭ কৈ) নিজাতিষ্ সিদ্ধ দেহে আরোপন* করি। 
দেখে নাধাকুষঃ লীল! আশ্চর্য মাধুরী ॥ 
রাধারুষ্ণ জল কেলি করে দরশন । 
দেবিয়া ত সেই লীলা সুখাবিষ্ট মন ॥ 
যষুনাতে জলকেলি রচিয়া স্বঠাম। 
অন্যান্যেতে জল যুদ্ধ করিলা পণ ॥ 

% বেঢ়িগ্বাও করুষ্ণচচ্ছে যত গোপীগণ । 
মেঘেতে বেঢ়িল যেন ভড়িতের গণ ॥ 
ভরীঅঙ্গে অলঙ্কার যত দাসীগণে দিল । 
জিনিব রুেরে বলি জলে প্রবিশিল ॥ 

চি লাঠস্তর “মনস্থির হইল’ ব পুঃ সং পৃঃ ৩৯ 
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৯৭ খে) 


সেবা পরা! সখীগণ তীবেতে রহিয়া । 
অঙ্গের শোভা দেখে দু'হার নয়ন ভরিয়া ॥ 
শ্রীরূপ মঞ্জুরী আর শ্রলবঙ্গ মঞ্জুরী । 
গুণ মঞ্জুরী আর শ্ীরতি মঞ্জুরী ॥ 
ইহা সভার পাছে রহি করে দরশন ।.. 
স্থির হইয়া করে লীলা! নিরীক্ষণ ॥ 
কটি আটি সবে মিলি বসন পড়িল । 
অতি দৃঢ় করি সবে বেশ যে বান্ধিল ॥ 
প্রথমে যুদ্ধের আরম্ভ হইতে । 
শ্ীরুফের মুখে অল দেন অলখিতে ॥ 
কিব| সে অঙ্গের গতি কটির চালনি । 
কিবা সে হস্তের গতি কি ক্র ধুলায়নি ॥ 
কিবা গতিতঙ্গি কিবা পদের সঞ্চার । 
নিমগ্ন হইয়া! জল বরিখে অপার ॥ 
কিবা! অদ্ভুত গতি কুচের চালনি। 

কি মাধুষ্য তাহে অতি গ্রীবা ধুলায়নি ॥ 
মধ্যে মধ্যে ভুরু ভঙ্গি বাক্যের তরঙ্গ । 
স্থধান্ধি জিনিয়া কিব! কণ্ঠের তরঙ্গ ॥ 
রাধা সুধা মুখ তবে সখীগণ লইর! । 
জল বরিযয়ে কৃষ্ণের নয়ন তাকিয়া ॥ 
তার মধ্যে কতশত চাতুরী অপার । 
বৈদস্ধী অবধি কিবা জলের সঞ্চার ॥ 
জল বরিযয়ে সবে আনন্দিত মনে । 
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণে ॥ 
মুখ্যে হাস্য কিবা তাহে লাবণ্যের সিন্ধু 
ধার সমুত্রে মগ্র হৈল! কৃষ্ণ ইন্দু ৷ 
কু জানু জলে যুদ্ধ কভু কটি জলে । 
কভু বক্ষ জলে কভু ক্ঠসম৯ জলে ॥ 


১) পাঠাস্তর “কাবু ব পুঃ সং পুঃ ৩১ 


© 


কর্ণানন্দ 


কন যুদ্ধ মুখ! মুখী কভু বক্ষ! বক্ষি। 

কভু নেত্রে নেন্যে যুন্ধ কভু নধানৰি 

বাক যুদ্ধ নেত্রে যুদ্ধ কতু কাড়াকাড়ি । 
আনন্দ আবেশে সবে আপনা পাসরি ॥ 
এই মত জল যুদ্ধ বাড়িল অপার । 
বিক্রম করিয়! করে জলের সঞ্চার ॥ 

তবে কুষ্ণ প্রকারে সভার হুরিল বসন । 
নির্মল যমুনা! জলে করে অঙ্গ নিরীক্ষণ ॥ 
কিবা সে সৌষ্ঠব অঙ্গ লাবণ্য তরঙ্গ । 
হৃদয়ে আনন্দ বাঢ়ে সখের তরঙ্গ ॥ 

জল কেলি লীলা এই অগাধ ব্যাপার । 
জীব ক্ষৃত্ব বুদ্ধি তাহা কি পাইবে পার ॥ 
ইহার বিস্তার লীলা শ্রগোবিন্দ লীলা স্বতে। 
কৰিরাজ গোস্বামী তাহ! করিল! বেকতে ॥ 
আনন্দে আবেশে রাধা আপনা! পাশরে । 
খলিয়! পড়িল তাহা! নাসার বেসরে ॥ 
লীলা সমাপিয়া! সবে, তীরেতে উঠিলা । 
সেবা পরা সমীগণ আনন্দিত হুইল! ॥ 
যার যেই বন্থালগ্কার সবে পড়াইয়া । 
অঙ্গ শোতা নিরীখয়ে আনন্দিত হুইয় ॥ 
তবে ধনি স্ধামুখী সখীগণ লইয়া । 

কৃষ্ণ সঙ্গে কুঞ্জ গৃহে প্রবেশিলা গিয়া ॥ 
বৃন্দা কৃত ভক্ষ্য যত আনিল তখন । 
সামগ্রী দেখিয়া সবার আনন্দিত মন ॥ 
নানা জাতি ফল তাহা করিয়া রচনা । 
ভক্ষ্যের সামগ্রী দেখি আনন্দে নিম | 
কত প্রকার মিষ্টান্ন তাহ! অন ব্যঞ্জন । 
আশ্বাদরে তাহ! দুহে আনন্দিত মন ॥ 


৪৪৯ 


১, 
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১৮ (ক) 


ৰৈষ্ণৰ সাহিত্য ও ষছুনন্দন 


সেবা পরা সখীগণ সেবা যে করত্ন। 
যার যেই সেবা তাহা সবেই রচয় ৷ 
দেবি সখ গণ দু'হার অঙ্গের মাধুরী । 
রূপ নিরবিয়া সবে আপনা পাসরি ॥ 
কিব! সে লাবণ্য কূপ নিরহিল বিধি । 
কি মাধুর্য সুধা সিন্ধু নাহিক অবধি ॥ 
আনন্দ অম্বৃত কিব! চাতুর্ধ্যের সীমা | 
গুণ রত্রখানি সিন্ধু কি দিব উপমা ॥ 
কিবা দিয়! দিব ভাই রূপের উপমা । 
মাধুৰ্য অবধি কিব! অঙ্গের স্বযযা ॥ 
উপমা দিবারে চাহি নাহিক উপমা ॥ 
১যাহার শরীমঙ্গ শোভা তাহার তুলনা> ॥ 
অমৃতের লার বিধি তাহারে ছাড়িয়া । 
কোটি চন্দ্র মূখ শোভা ফেলয়ে নিছিয়! ॥ 
তবে রাধা মুখচজ্জ করি নিরীক্ষণ । 
নাসা শূণা দেখি কোথা নাসা আতরণ ॥ 
বিলাস বিহুমে কিব! পড়িয়াছে জলে । 
আভরণ লাগি সবে হইল! বিকলে ॥ 
অন্থান্য মনেতে সবে যুকৃতি করিল । 
নাসার বেসর লাগি ব্যগ্র চিত্ত হইল ॥ 
ইঙ্গিতে কহুয়ে তবে প্রীন্ষপ মঞ্জুরী । 
শ্রগুণ প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥ 
লগুণ মঞ্জরী তবে ইঙ্গিত করিয়া । 

মনি মঞ্জরীরে কহে প্রসন্ন হইয়া ॥ 
তুমি ধনি গুণবতী রাধাচিন্ত জান । 
কতবার আনিয়াছ রাধা আভরণ ॥| 
কতু কুণ্ড জলে লীল! কতু যমুনার জলে । 
দিবসেই লীলা কভু হয় নিশা কালে ॥ 
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এইমত কতবেরি আনিলে অলঙ্কার । 
এবে তুমি খুজি আন কহিলাম সার ॥ 
তবে সেই মণি মঞ্রী আদেশ পাইক্কা । 
অন্থেষিতে গেল! ধনি আনন্দিত হুইয়া ॥ 
যস্ুনার তীরে জাই আসিয়| দেখিল । 
তটে নাহি পাই তবে জঙ্গে প্রবেশিল ॥ 
নির্মল যমুনা জলে করে নিরীক্ষণ । 
দেখিতে না পায় তাতে নাসার আতরণ ॥ 
দর্পপের প্রায় নীর দেখিতে উচ্জল। 
রবির কিরণ তাতে করে ঝলমল ॥ 
কতক্ষণ অস্বেষিয়া না পায় দেখিতে । 

না পাইয়া চিত্তে তবে হইল! ব্যখিতে ॥ 
লীলা কালে দুহে জলে হুইল বহুরণ। 
ছাহে বিদগ্ধ দহে অতি বিচক্ষণ ॥ 
যমুনাতে পদচিহ্ন অতি মলোহর । 

তার মাঝে পড়িয়াছে নাসার বেসর ॥ 
তাতে ঢাকিযাছে পদ্মপত্ৰ না হুল বিদিত। 
না পাইয়া আভরণ হইল! চিন্তিত ॥ 
শুভ্র বর্ণ বালি আর পদ্ম পত্র । 
ঢাকিয়াছে তেঁই তাহা না হুয় বিদিত ॥ 
এই মত কত কত করি অন্বেষণ । ? 
দুঃখ চিত্ত হইয়া তবে করেন ভাবন ॥ 
তথা শরীঈশ্বরী দুই প্রভুরে দেখিয়া! । 
কহিতে লাগিল! দুহে অতি বাগ্র হুইয়া ॥ 
প্রহরেক দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৷ 
এতক্ষণ গেল প্রভুর ধ্যান নহে অস্ত ॥ 
দেখিলেন অঙ্গ সব জড়িমা হুইল । 
মহাপ্রভুর ভাব ছুহার মনে পড়ি গেল ॥ 


ক্লথ সাহিত্য ও যছকন্দন 


স্বাস প্রশ্বাস নাহি হয় উদর স্পন্দন । 
দেখিতেই দুই জনার উড়িল জীবন ॥ 
কর্ণে উচ্চ করি কত করিলেন: ধ্বনি । 
না হয় চেতন তাতে হরি ধ্বনি শুনি ॥ 
এ মতে রাত্রি যবে হইলা প্রহরেক । 
মনেতে ঈশ্বরীর তবে বাঢ়ি গেল শোক ॥ 
অন্রিষ্ট আশঙ্কা কত উঠি গেল মনে । 
এবে বুঝি বিধি মোরে হইল! নি্ধরুণে ॥ 
বক্ষে করাঘাত মারে ভূমে গড়ি যায়। 
্ষি করিলে ! বলি করে হায় হায় ॥ 
ক্ষণে স্থির হই দু হে মনে স্থির করি । 
বসনে বাতাস দু হে করে ধীরি ধীরি ॥ 
প্রভু ধ্যান ভঙ্গ নহে রাজাত শুনিয়া । 
শীঘ্র করি আইলেন ত্বরাযুক্ত হইয়া ॥ 
প্রভু গৃহ আইলেন রাজা হৃদয় কাতর । 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম কত ভূমির উপর ॥ 
দেখিলেন রাজা তবে ভাব গাঢ়তর | 
ভাব দেখি রাজ! তবে অস্তরে কাতর ॥ 
১৯ কে) হেনঞি ভাব চেষ্টা না শুনি কোথায়। 
নাসাতে অঙ্গুলি ধরি করে হায় হায় ॥ 
ঠাকুরাণী পাশে রাজ! আসিয়া বসিল। 
শ্রীমতী দোহারে তবে কহিতে লাগিল ॥ 
ঠাক্ুরাণী কহে শুন কহিয়ে বচন। 
লাগিল! কহিতে তারে ভাব বিবরণ ॥ 
প্রহরেক দিন যবে ধ্যানেতে বসিলা । 
জ্ীমতীর সুখে রাজ! সব তত্ব পাইলা ॥ 
রাজা মহ! ব্যগ্র হইল্যা কি করে উপায় । 
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি রাজা করে হায় হায় ॥ 
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কর্ণাসন্দ নি 
সেই কালে শ্রৎল্লভী কবিরাজ আসিয়া । 
ঈশ্বরীরে প্রণমিল ভূমে লোটাইক্সা ॥ 
তবে ব্রীব্যাসাচাখ্য আর শ্রীকৃষ্ণ বল্পত । 
জানকীদাদ প্রসাদদাস আইলেন সব ॥ 
প্রভু দেখি সবে তবে বিবপ্র হুইয়া । 
ভাবিতে লাগিল! সবে অধোমুখ হুইয়া ৷ 
নানা যতন করে সবে না হর চেতন । 
ধ্যান ভঙ্গ নহে দেখি উড়িল জ্ঞীবন ॥ 
তৃতীয় প্রহর রাত্রি গেল যে বহিয়া । 
নিকটে বসিয়া সবে ভাবিত হুইয়া ॥ 
তবে ছুই ঈশ্বরী রোদন করিয়া । 
হায় তায় কি করি কত বিলাপ করিয়া! ॥ 
হায় হায় নিদারুণ বিধি কি করিলে তুমি । 
বুকে করা'ঘাত মারে লোটাইয়! ভূমি ॥ 
এতদিনে বিধি মোরে হুইলা নিদারুণ । 
হায় হায় করি কত করয়ে ক্রন্দন ॥ 
তবে প্রভু ভক্ত গণ একত্র হুইরা । 
কহিতে লাগিল সবে মহাব্যগ্র হুইয়া ॥ 
শুন শুন ঠাকুরাণী স্থির কর চিত । 
প্রভু মোর ভাবে মগ্ন পাইব সম্বিত ॥ 
কিছু স্থির হইল! দু হে বিষাদ সম্বরি। 
প্রভুর নিকটে বসিলেন মন ধৈর্য্য করি । 
একত্রে হইয়া! সবে মনেতে ভাবয় । 
কোন প্রকারে প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হর ॥ 
এই মতে রাত্রি গেল দিবস প্রবেশ । 
ধ্যান ভঙ্গ করিতে চিন্তা পাইল অশেষ ॥ 
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্ত গণ। 


চৰিত চিত্ত হইয়া সভে করেন চিন্তন ॥ 


হায় হায় কি করিব কোথাকারে যাব। 
এমন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
অন্তরে ব্যথিত সবে করেন বিষাদ । 
বিধি নিদারুণ বুঝি পাড়িল প্রমাদ ॥ 
এই মতে সেই দিন গেল যে বহিয়া । 
তৃতীয় দিবস এবে প্রবেশিল শিয়া ॥ 
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি অতি উচ্চ তর । 
আছাড় খাইয়! পড়ে ভূমের উপর ॥ 
লঙ্ষরিয়| ঠাকুরালী ধৈর্য্য করি মনে । 
নালা তুলা আরোপিয়া করে নিরীক্ষণে ॥ 
তুল! নাহি চলে নাসায় দেখিল যখন । 
কেশ ছিড়ি আছাড় খাই পড়িল তখন ॥ 
গড়াগড়ি যায় ভূমে করে হায় হায়। 
বক্ষে করাঘাত মারি কান্দে উত্তরায় ॥ 
ক্ষেপে উঠে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে অচেতন । 
ক্ষেণে হাহাকার করি করেন ক্রন্দন ॥ 
এই মত সভে বিলাপ করিতে লগিল! ॥ 
আকুল হইয়া! সবে হইলা বিকল! ॥ 
হাহ! বড় নিকরুণ নিদারুণ বিধি । 
কেন বা হরিশ্না নিলে স্থখের অবধি ॥ 
দিয়! বিধি দয়! নিধি কেন হরি নিলে । 
মহারত্র দিয়! পুন কাড়িদ্না লইলে ॥ 
তবে ত শ্রীমতী জীউ ভাবে মনে মনে । 
ভাবিতেই এক বার পড়ি গেল মনে ॥ 
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প্রচ্ছদ হইল চিত্ত প্রফ্ুল বদন । 
কহিতে লাগিল! তবে হুইয়া হৃষ্ট মন ॥ 
ভক্তগণ সবে মিলি করে নিবেদন । 
কহ কহ ঠাকুরাণী অস্তুত কথন ॥ 
রাজ! আদি করি সবে আইল! নিকটে ॥ 
বার্তা কহি স্থির কর এড়াই সঙ্কটে ॥ 
তবেত শ্রীমতী জীউ কহেন আনন্দে । 
প্রসন্ন হুইয়া শুন যত ভক্ত বৃন্দে ॥ 
পূর্বে আমি প্রহু মুখে যে কথা শুনিল । 
সেই সব কথা এবে মনেতে পড়িল ॥ 
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভূত জানে । 
প্রভুর মনের বার্ডা অস্তে নাহি জানে ॥ 
তিনি যদি আইসেন তবে সে আ।নপ্গ ॥ 
কহিতে লাগিল! কথ! করি মন্দ মন্দ ॥ 
ঠাকুরাণী কহেন শুন প্রভু একদিনে । 
কবিরাজের গুণ কথ! করেন ব্যাখ্যানে ॥ 
পরম স্থৰীর! বধি ভজন গম্ভীর । 

তার মনোবৃত্তি জানে সেই মহাবীর ॥ 
আমার চিত্ত বৃত্তি সব কবিরাজ জানে । 
কবিরাজ আসিব আজি দেখিল্ স্বপনে ॥ 
এই কথা বার বার কহেন আনন্দে। 
হেন কালে রামচন্দ্র আইল! পরানন্দে ॥ 
প্রভু দেখি ভূমে পড়ে প্রণাম আচরি । 
বহু স্ততি করি কহে জোড় হন্ত করি ॥ 
প্রভু উঠি তবে গায় আলিঙ্গন কৈল । 
কুশল বার্তা প্রভু তবে কহিতে লাগিল ॥ 
কবিরাজ কহেন তোমার দরশন বিনে। 
পদ দরশন বিনে কুশল কেমনে ॥ 


৪৯৫ 





৪১৬: বৈষ্ণব সাহিত্য ও বছনন্দন 
এখন মঙ্গল হৈল পাইল দ্বরশনে । 
কতার্থ হইলাম পাইল দরশনে ॥ 
হাতে ধরি প্রভু তবে কবিরাঙ্গে লঞা। 
নিকটে বসাইল প্রভু আনন্দিত হুইয়া ॥ 
কুষ্ণ কথা আলাপনে কতক্ষণ গেল। 
ভুহে দোহা দরশনে আনন্দ বারিল ॥ 
তবে কতক্ষণে ছুহে স্বানাদি করিয়া । 
রূপ সনাতন বলি অঙ্ক যুক্ত হয়া ॥ 
শ্রী গোসাঞি বলি করেন ক্ষুংকার । 
মধ্যে মধ্যে রাধা গোবিন্দ করেন উচ্চার ॥ 

২ খে) হেন কালে আইলা প্রভু স্থান যে করিয়া । 

উবংশী বদনে আসি প্রণাম করিয়া || 
বন্ধ পরিবর্তন করি তিলক অর্পণ । 
শ্রকৃণু গোবৰ্দ্ধন বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
তবে নিজ কাঠি করি আনন্দিত হইয়!। 
তুলসীতে জল দিতে গেল৷ হৃষ্ট হুইয়া ॥ 
তবে শালগ্রাম সেবা! প্রভু করিল্যা যতনে । 
নানান মিষ্টা্সাদি করিঞ! যত নিবেদনে ॥ 
মৃখবাস দিয়া তবে আরতি কর্িল। 
অঙ্গনে আসিয়া বহু পরণাম কৈল ॥ 
গৃহেতে আসিয়া প্রভু প্রসাদ সেবা করি। 
কবিরাজ্জে শেষ দিল বহু রুপা করি ॥ » 
তবে দু'হে বসিলেন মহানন্দ সুখে । 
আসশ্চধ্য সে সব কথা কহিব বা কাকে ॥ 
তবে ত আমরা হু'হে রন্ধন করিয়া। 
নানান বাঞ্জন কৈল আনন্দ পাইয়া ॥ ¥ এ 
রদ্ধন প্রস্তুত হইল প্রভুকে কৈল নিবেদন । 
শালগ্ৰাম আনি তারে করাইল ভোজন ॥. Rp 
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মন্দিরে লইয়া পুন করাইল শয়ন ॥ 
মন্দ মন্দ করি তবে করেন ব্য্জন ॥ 
তারপরে প্রভু তবে অঙ্গনে সআাসিয়া। 
পরণাম কৈল বহু ভূমে লোটাইক্স ॥ 
আনন্দে নিরখে যত বৈষ্ণবের সণ । 
বৈষ্ণবের শোভা দেখি মহাহষ্টমনে ॥ 
বৈষ্ণবের গণে তবে প্রভু নিবেদিল । 
প্রসাদ ভোজন লাগি প্রভু জানাইল ॥ 
সব বৈষ্ণব কহিলেন যে আজ্ঞ৷ তোমার । 
অঙ্গমতি পাই প্রভুর আনন্দ অপার ॥ 
স্থান সংস্থান করাইল আনন্দিত মনে । 
আপিয়াত বৈষ্ণবগণ বসিল ভোজনে ॥ 
বৈষ্ণব সব বসিলেন হয়ে সারি সারি । 
দেখিয়াত প্রকু সবে আপনা পাসরি ॥ 
আপনে প্রভু পরিবেশন করিতে লাগিলা । 
আমি সব আনি দিয়ে অন্ন ব্যঞনের খালা ॥ 
আকণ্ঠ করিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন । 
আর কিছু চাহি প্রভু করে নিবেদন ॥ 
কিছু আর না! চাহিয়ে শুন দয়ার নিধি । 
পাইলাম প্রসাদ মোরা ভাগ্যের ববধি ॥ 
ভোজন সমাপিয়া তবে আচমন কৈল । 
মুখ শুদ্ধি করি তবে আসনে বসিল॥ 
তারপরে প্রভু তবে আইল! গৃহমাঝে । 
আনন্দে নিমপ্র হৈল! দেখি কবিরাজে ॥ 
তবে আমর স্থান সংস্কার করি। 
পিঠের উপরে তবে উন বস্ত্র ধরি ॥ 
প্রভু আসি বসিল! তবে করিতে ভোজন । 
আমরা দুহে মিলি করি পরিবেশন ॥ 
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জিজ্ঞাসিলু কবিরাজ বস্ন ভোজনেতে । 
প্রত কহে প্রসাদ ইহে! পাইব পশ্চাতে ॥ 
এত বলি প্রহু প্রসাদ পান হর্ষান্থিত মনে । 
উঠি কবিরাজ ভবে করেন ব্যজনে ॥ 
ভোজন সমাপিয়া উঠিলেন তবে । 
আজ্ঞা দিল রামচন্দ্র ভোজন কর এবে॥ 
আচমন করি প্রভু বসিল! সেই খানে । 
উঠিলেন কবিরাজ করিতে ভোজনে ॥ 
প্রভুর আসন আর ভোজনের পাত্র । 
ব্যঞ্ধনের বাটি আর প্রহু জলপাত্র ॥ 
বসিয়া প্রসাদ পান আনন্দিত হুইয়া । 
প্রভু আজ্ঞ বলি তাহা মস্তকে বান্ধিয়া ৷ 
করিতে ভোজন যত ভাবের সঞ্চার । 
পুলকে পূণিত দেহ নেত্রে জলধার ॥ 
এইমতে করিরাজ ভোজন করিয়া । 
উঠিলেন কবিরাজ সমন্ত যাইয়া ॥ 
আচমন করি প্রভুর নিকটে বসিঞা । 
চব্বিত তা্ুল তাহ! লইল মাগিঞা ॥ 
প্রস্থ যাইত শয্যায় করেন গমন । 
শয়ন কৈল রামচন্দ্র চাপেন চরণ ॥ 
তবে প্রস্থ কতক্ষণ শয়ন করিয়া । 
উঠিলেন প্ররু হরি ধ্বনি উচ্চারিয়া ॥ 
তবে আমরা প্রতভুকে নিভৃতে পাইয়া । 
নিবেদিস্থ প্রহুপদে বিনতি করিয়া ॥ 
নিরস্তন কবিরাজের প্রসংসা কর প্রভু । 
হেন পাত্র হেন কাধ্য নাহি দেখি কু ॥ 
গুরুর আসন আর ভোজনের পাত্র ॥ 
ব্যঞ্নের বাটি আর সব জল পাত্র ॥ 
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কেমতে কলিয়া ইছে। করিলা ভোজন ॥ 
মনেতে সন্দেহ প্রভু কৈল নিবেদন ॥ 
প্রভু কহে রামচন্দ্র গুপের সাগর । 
ইহার মনোবৃত্তি নহে তোমার গোচর ॥ 
পশ্চাতে জানিবা ইহ! শুন মন দিয়া। 
দেখিবে তোমরা সব নয়ন ভরিয়া ॥ 
২১ (খ) প্রস্থ আজ্ঞা! শিরে করি আনন্দিত মন ॥ 
চধ্বিত তামুল লইয়া করিল ভোজন ॥ 
তার পর দিনে প্রন রামচন্দ্র লইয়া । 
আইলেন তবে দু'হে আনন্দিত হুইয়া ॥ 
অঙ্গনে আসিয়! ফিরি একত্র হুইয়া । 
কবিরাজে লইয়া ফিরি মহাহষ্ট হইয়া ॥ 
আগে প্রভু পিছে কবিরাজ করেন গমন । 
হাত ধরাধরি তু'হে ফিরেন অঙ্গন ॥ 
মধ্যে আঙ্গিনাতে এক বড়? আছয়ে পড়িয়া! | 
কহিতে লাগিলা প্রন ত্রাস যুক্ত হুইয়া ॥ 
লঙ্ঘিয়! পড়িলা প্রত সর্প বলিয়া । 
সর্প দেখ কবিরাজ নক্সন ভরিরা ॥ 
কবিরাজ কহে প্রভু সর্প এহি হুয়। 
দেখিল দেখিল প্রভু করিয়! নিশ্ডয় ॥ 
তারপর কতক্ষণ ভ্রমণ করিয়া । 
সর্প নহে দেখ এই বড় নিরবিয়া ॥ 
কবিরাজ কহে ইহ! সত্য হয় প্রতু। 
বড় হয়ে সর্প ইহা নাহি হয় কতু ॥ 
আমরা বসিয়! ইহা করি নিরীক্ষণ । 
দু'হু রূপ শোভা! দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ 
এই মতে দুইজনে আনন্দিত হৈয়া । 
গৃহমাঝে তুইজন বসিলেন গিয়া ॥ 


3 খান্কাদি বাখিবার পাত্র 
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আমরা ছহে মিলি কপ্টি অন্রমান । 
বুঝিলাম রামচন্দ্র গুপের নিধান ॥ 
তারপরে আমরাও আছিয়ে নির্জনে । 
হেনকালে প্রভু তথ! করিল! গমনে ॥ 
আসিয়া কহেন কথা! মধুন্ব করিয়া । 
শুন শুন তোমা দু' হে কহি বিবরিয়া ॥ 
নয়নে দেখিলে এবে রাম চন্দ্রের গুণ । 
ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥ 
পূৰ্ব্বে দ্রোণাচার্ষ্য সব শিশ্াগণ লইয়া | 
অসত্তশিক্ষা করায়েন আনন্দে বসিয়া ॥ 
দুর্ঘ্যোধন আদি করি শত সহোদর । 
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর ॥ 
কতক দিন সবাকারে অস্থ শিক্ষা দিয়া । 
আজি পরীক্ষা নিব সবার কহিল আসিস ॥ 
এত বলি এক বৃক্ষ অতি উচ্চতর । 

এক পক্ষী রাখিলেন তাহার উপর ॥ 
ক্রমে ক্রমে সবারে গুরু কহেন ডাকিয়া । 
অস্ত্র মারহ পক্ষীর নয়ন তাকিয়া ॥ 

এক চক্ষে মার বাণ আর চক্ষে যায়। 
এই মত কথ! গুরু কহেন সবায় ॥ 


. দুৰ্য্যোধন আদি করি শত সহোদর । 


ধর্বাণ লইয়া! আইলা হরিষ অন্তর ॥ 

একে একে তবে সব ধর্্ব্দাণ লৈয়া । 
বিদ্ধিবান তরে আইলেন সন্ধান পূরিয়া ॥ 
ধন্থকে সন্ধান বাণ ধরিলেন যবে । 

কি দেখিতে পাও জ্রোণ ডাকি কহে তবে ॥ . 
ধহর্ধাণ হাতে করি কহে শিষ্য গণে। 
বৃক্ষ দেখি ভাল দেখি কহিল বচনে ॥ = 
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ক্রুদ্ধ হঞা| দ্ৰোণ তবে কহেন উত্তর । 
বসিয়াত রহ গিয়! লৈয়! ধঙ্গ শর ॥ 
এইমতে সবাকারে করিয়! পরীক্ষা । 
তোমাদের নহিবেক ধনুকের শিক্ষা ॥ 
শশ্চাতে ডাকিয়। জ্রোণ বলিয়! অন্দুনে । 
সন্ধান পূরিয়া বীর আইল ততক্ষণে ॥ 
গুরু প্রপমিয়! বীর ধন্তক লইয়া । 
বিদ্ধিবারে তবে গেলা আনন্দিত হুইয় 1 
ডাকিয়! কহেন বীর অঙ্ছনের প্রতি । 
কি দেখিতে পাও তাহ! কহ শুদ্ধমতি ॥ 
অচ্ছুন কহেন গুরু পক্ষ মাত্র দেখি । 
এবে পক্ষ নাহি দেখি দেখি মাত্র আখি ॥ 
(ড্রোণ কহে মার বাপ পূরিয়া সন্ধান । 
তাকিয়া মারহ বাণ পুরিয়ে নয়ান ॥ 
বেত অঙ্কন বীর বাণ ছাড়ি দিল । 
এক নেত্রে ফুটি বাণ অন্য নেত্রে বাহির হৈল ॥ 
ধন্য ধন্য বলি দ্ৰোণ কহেন ডাকিয়া । 
কহিতে লাগিলা সব শিক্কয নিরবিয়া ॥ 
বৃক্ষ নাহি দেখে বীর দেখে মাত্র পক্ষ । 
পক্ষ নাহি দেখে পুন দেখে মাত্র চক্ষ ॥ 
আমি যে কহিলাম তাহা দেখিতে সে পায়। 
বৃক্ষকে না দেখিবেক বৃক্ষের কি দায় ॥ 
তবেত অন্ছ ন পুন গুরুকে প্রণমিয়া ॥ 
শিষ্যগণ মাঝে যাই বসিলেন গিয়া ॥ 
আনন্দে পূণিত হুইল! জ্রোণাচার্খ্যের মন । 
₹ পুনঃ পুনঃ এই বাক্য কহে ঘনে ঘন ॥ 

 তুমিহ আমার সম হয় সর্বখায় । 

এমন অদ্ভূত কাজ না দেখিয়ে কায় ॥ 
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সব হইতে প্রিয় শিষ্য তুমি যে আমার । 
অন্যথা নাহিক আমি কৈল সারোদ্ধার ॥ 
শুনি হখ্যোধন বিষগ্র হইল! মনে । 

দুঃখ চিত্ত হৈলা রাজ! ভাবে মনে মনে ॥ 
ইহা কহি প্রহু আনন্দ পাইলা মনে । 
ববামচচ্ছ গুণগান বুঝি দেখ মনে ॥ 

আমি যে কহিল তাতে নাহি অন্যথায় । 
ভোল্পন করিল আজ্ঞ! মানি] সর্কবখ! ॥ 
সার দেখ বড় এক আছিল অঙ্গনে । 
সর্প কহিলাম তাহা সর্প করি মনে ॥ 
পুনঃ কহিলাম সর্প নহে বড় এই হয়। 
কবিরাজ কহে বড় এইত নিশ্চয় ॥ 
তোমরা দুইজন ইহা বুঝ মন দিয়া । 
কহিতে লাগিল! প্রভু আনন্দ পাইয়া ॥ 
সন্দেহ খুচিল এবে কহু বিবরণ । 

প্রতু রুপাক্স হইল মোর সন্দেহ ছেদন ॥ 
তোমার কূপ! বিনে ইহ! জানিব কেমতে ৷ 
জানিলাম এবে চিত্তের সহিতে ॥ 

প্রত কহে আজি হৈতে তোমরা ভাগ্যবান । 
দেখিলে শুনিলে রামচচ্জের গুপগ্রাম ॥ 
ক্রোশাচাধ্য শিল্ক মধ্যে যেমন ফালগুনি । 
তেমনি মোর রামচন্দ্র বুঝ অঙ্গমানি ॥ 
রামচন্দ্র গুণ সিন্ধু মহিমা অপার । 
কহিলাম তোমারে আমি করি সারোদ্ধার ৪ 
মোর গণে যে লইবে রামচন্দ্রের মত। 
সেইত আমার গণে হুইব মহত ॥ 
রাষচন্দ্র নরোত্তম নয়ন যুগল । 

নেত্র বিনা শরীরের সকল ।নক্ফল ॥ 


২৩ কে) 


কর্ণানন্দ ৪২০ 


যেন রামচন্দ্র গুণ তেন নরোত্তম । 
দুইজনে ভেদ নাহি দু'হে একমন ॥ 

এ দোহার মন্দ জানে কবিরাজ গোবিন্দ । 
আর সে জানিল ইহ! চক্রবর্তী গোবিন্দ ৪. 
যেই জন লইবে রামচন্দ্র অসার । 

সেই সে পাইবে রাধা! ক্ষণ লীলাপার ॥ সৰা 
মঞ্জরীর যুখ মধ্যে পরকীয় মতে৷ 

বৃন্দাবন ধাম প্রাঞ্চি হইক নিশ্চিন্তে ॥ 
তোমরা শুনহ ইহা মনের সহিতে । 
নিশ্চয় করিয়া ইহ! কহিলাম তোতে ॥ 
কহিতে কহিতে প্রতুর বাঢ়ে অতি সুখ ॥ 
রামচন্দ্র গুণ কহে হইয়া পঞ্চমুখ ॥ nd 
এই মত কত প্রভু লরেন ব্যাখ্যান । 
আমরা শুনিযরে তাহা পাতি ছুই কান ॥ 
তক্তগণে ঠাকুরাণী ইহা কহিতে কহিতে । 
আর এক অপূর্ব কথা পড়িলেন চিতে ॥ 
তোমরা শুনহ ইহ! সতে হু একমন । 
গাঢ শ্রন্ধা করি শুন করির্পা যতন ॥ 
হেন অদভৃত কথা শ্রাবণ মঙ্গল । 

পরম পবিত্র কথ! অতি নিরমল ॥ 
একদিন পূৰ্ব্বে প্রভু করেন ভোজন । 
দক্ষিণ বামেতে তবে বসিলা দুইজন ॥ 
একভিতে রামচজ্জ আর ভিতে নরোত্তম । 
ভোজন করয়ে তিনি অতি মনোরম ॥ 
ভোজন আনন্দ কথা কহিতে না পারি। 
দেখিয়া! আমর! সতে আপনা পাসরি ॥ 
কুষ্ণ কথ! রসাবেশে মনের আহ্লাদ । 
দুই জনে পরশিয় দিচ্ছেন প্রসাদ ॥ 


৪২৪. 


পুনঃ পুন: পরশিয়! দিচ্ছেন কাঞ্চন । 
আমরা থাকিয়া-তাহা করি নিরীক্ষণ ॥ 
সেব্য হইয়। সেবকেরে পরশে কি মতে । 
মনেতে সন্দেহ মোর বাঢ়ি গেল চিতে ॥ 
তারপর সকলে ভোজন সমাপিয়া । 
আচমন করিলেন মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ 

তবে আসি তিনজনে বসিয়া নিভৃতে । 
কের চরিত্র কথা! লাগিল কহিতে ॥ 
কহিতে কহিতে কথা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ । 
আনন্দে অবশ তিনে প্রফুজিত অঙ্গ ॥ 
প্রেমে গড়গড় চিত্ত নাহি হয় স্থির । 
পুলকে পূরিত দেহ নেত্রে বহে নীর ॥ 
আর কত বহে তাতে প্রেমের সঞ্চার । 
কত শত ভাব তাতে না জানিয়ে পার ॥ 
এই মত কতক্ষণে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে 

আর কত বহে তাতে সুখের তরঙ্গে ॥ 
তারপর কতক্ষণ অবসর পাইয়া, 
জিজ্ঞাসিলু প্রতুকে আমি বিনতি করিয়া! ॥ 
প্রস্থ কহে শুন শুন কহিয়ে বচন । 

তবে প্রভু পদে মুঞি করিস্থ নিবেদন ॥ 
রামচন্দ্র নরোত্তম ভোজন করিতে । 
পরশিলে ইহ! আমি দেখেছি সাক্ষাতে ॥ 
ক্ূপ! করি কহ প্রত ইহার কারণ । 

গুরু হইয়া শিষ্যে পরশি করিল! ভোজন ॥ 
প্রস্থ কহে শুন শুন সাবধান হইয়া । 
দুই জনে দুই হস্ত কহি বিবরিয়া ॥ 

কি বা দুইজন হয় আমার নয়ন 

অভেদ দুই শরীর মোর রামচন্দ্র নরোত্তম ॥ 


২৩ (খে) 


© 


কর্ণানন্দ ৪২৫. 
নিশ্চয় জানিহ ইহ! শুনহ কারণ । 
নিজ অঙ্গ পরশিলে দোষ কি কারণ ॥ 
ইহা আমি দেখিলাম শুনিলা অবণে 
মনোমধো তোমর! এবে কর অন্থমালে ॥ 
এই সব কথা ঈশ্বরী কহিতে কহিতে । 
আচস্বিতে বামচক্ষু লাগিল! নাচিতে ॥ 
বাম উরু বাম অঙ্গ করয়ে নক্ডন । 
রামচন্দ্র আগমন জানিলা কারণ ॥ 
নিঞ্জেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়! । 
দেখিব থে রামচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ॥ 
এইমতে সভে ভেল আনন্দে পূরিতে । 
সবাকার দক্ষিণ চক্ষ লাগিল নাচিতে ॥ 
জানিলাম বিধি এবে পুরাবে মনোরথ । 
একত্র হুইয়! সবে নিরধয় পথ ॥ 
সবেই আনন্দ হুইল! ভাবে মনে মনে । 
হেন কালে রামচন্দ্রের হৈল আগমনে ॥ 
দূর হইতে সবে রাষচন্ররেরে দেখিয়া । 
আনিবারে গেল! সবে হৃষ্ট চিত্ত হুইয়! ॥ 
আপনি ঈশ্বরী দুই করিল! গমন । 
রামচন্দ্র দেখে হে ভরিয়া নয়ন ॥ 
ঈশ্বরী দেখিয়া রাম চন্দ্র কবিরাজ। 
পুলকে পুরিত দেহ অশ্র নেত্র মাঝ ॥ 
কবিরাজ তবে ঠাকুরামীকে দেখিয়া! । 
কত পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া। ॥ 
দেখি রামচন্দ্র সবে উল্লাস জদয় । 
অন্ধকার নাশি যেন রবির উদয় ॥ 
উঠে কবিরাজ তবে করযোর করি। 
বিষ দেখিয়ে কেন কহত ঈশ্বরী ॥ 


৪২৬ 


২৪ (ক) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যরুন্দন 


প্রভুভক্ত গণ সবে ব্যাকুল দেখিয়া । 

কি লাগি বিষগ্র ইহা কহু বিবরিয়া ॥ 
ঠাকুরাণী কহে তবে প্রভুর সমাচার । 
বুঝিলেন রামচন্দ্র প্রভুর বিচার ॥ 

তবে ঠাকুরাণী তারে গৃহেতে লইয়া । 
আনিলেন তারে অতি যতন করিয়া ॥ 
হাতে ধরি লইলেন হৃষ্ট চিত্ত হুইর! ॥ 
ভক্তগণ আইলেন পাছেত লাগিয়। ॥ 
ঠাকুদ্রাণী কহে শুন পুত্র রামচচ্ছ ৷ 
আইলে তুমি এবে হুইবে সবার আনন্দ ॥ 
প্রভ্ুরে যাইয়া! তবে পরণাম করে। 
লোটাঞা লোটাঞ পরে ভূমের উপরে ॥ 
প্রণাম করিয়! তবে পুছিল! কারণ । 
ঠাকুরাণী কহে তবে সব বিবরণ ॥ 

তিন দিন তোমার প্রন বসিয্া সমাধি । 
তোমা দেখি গেল মোর হৃদয়ের ব্যাধি ॥ 
তোমার নিমিত্তে প্রাণ ধরিয়া আছিয়ে ॥ 
শুন শুন ওহে পুত্র নিশ্চয় কহিয়ে ॥ 
তোমার যত গুণ পুত্র প্রভু মুখে শুনি । 
তোমা দেখি অহে পুত্ৰ জুড়ায় পরাপি ॥ 
যত যত শুনি পুত্র তোমার গুণগান । 
প্রতু মুখে শুনি তাহা আনন্দিত মন ॥ 
তোমার গুণ আমি কত করিব ব্যাখ্যান । 
আমরা নহিয়ে পুত্র তোমার সমান ॥ 
তুমি সে জানহ পুত্ৰ প্রভুর হৃদয় । 
অন্তথা নাহিক ইথে কহিঙ্গু নিশ্চয় ॥ 
ধন্য ধন্য আছে পৃত্র তুমি ভাগ্যবান । 
প্রভু সদ! তোমার গুপ করেন ব্যাখ্যান ॥ 


ঈশ্বনীন্র সুখে রামচন্দ্র বচন শুনিয়া । 
পরণাম করে কত ত্ুমে লোটাইয়া ॥ 
উঠি রামচন্র তবে যোর হাত করি । 
জরমতীর আজ্ঞ। লইরা ধরে শিরোপরি ॥ 
তবে ্রীমতী রামচন্দ্রের হুস্ডেতে ধরিয়! । 
লইলেন যথা প্রহু ধ্যানেতে বলির ॥ 
রামচন্দ্র যাই তবে প্রস্ুরে দেখিয়! । 
তাবেতে নিমগ্র দেখে নন্ন ভরিয়া ॥ 
জড় প্রায় বসিষ্বাছে নাহিক চেতন । 
শ্বাস প্রশ্বাস নাছি দেখে উদর স্পন্দন ॥ 
দেখি রামচন্দ্র তবে নাসায় হাত দিয়া । 
কহিতে লাগিল! কথা মধুর করিযা ॥ 
হেন অদ্ভূত ভাব না দেখি ন্যনে। 
বে মহাপ্রভুর ভাব শুনেছি শ্রবণে ॥ 
এবে তাহ! সাক্ষাতে দেখিল নয়নে । 
প্রগাঢ় প্রগাঢ় ভাব জানিলেন মনে ॥ 
বস্থেতে আবৃত তবে প্রস্থুরে কিয়! । 
শ্রমতীর পাদপদ্ম মস্তকে বন্দিয়া ॥ 
বস্তেতে আবৃত তাতে করিল! প্রবেশ । 
জানেন সর্ব কাধ্য১ ইখে অন্য নর? ॥ 
প্রভু দত্ত সিন্ধ দেহ করি আরোপিত । 
জানিল সকল কাধ্য যেবা মনোনীত ॥ 
২তবে রামচন্দ্র কহে শ্ীমতীর প্রতি । 
দণ্ড তুই অবধি প্রন্থ করিবে সম্প্রতি 
দুই দণ্ড ব্যতীত তবে উচ্চ করিয়া । 
শুনাইবেন হরি নামে শ্রবণ পশিয়া! ॥ 
ধ্যান ভঙ্গ হইবেক কহিল নিশ্চয় । 
জানিবেন সব কাঁজ ইথে অন্য নয় ॥ 
- সং পৃঃ ৯৭ 
পু'ৰিতে নাই, ব. পু- সং পুঁধির ॥ পৃষ্ঠাতে আছে ৷ 








১১ পাঠাস্তৰ ‘অশেষ বি 
২-২ এই ছয়টি চরণ ব. ন. গ্রহ 


২৪ (খ) 





বৈষ্ণব সমহিত্য ও যছনন্দন 


যমুনাতে আজ নই চিন্তু পরে । 
পদ্মপত্ৰ ঢাকিয়াছে তাহার উপরে ॥ 
তাহা না পাইয়! এবে হৃদয়ে চিন্তিত । 
হেন কালে সেই স্থানে গেলা আচন্বিত ॥ 
মণি মঞ্জরী তবে তাহারে দেখিয়া । 
'আইস আইস বলি কহে উল্লাসিত হইয়া ॥ 
ইবে সে পাইলাম রাধার আভরণ । 
তোমারে দেখিয়! আমি হইলাম প্রসল্১ ॥ 
তবে দুই জনে করে জল নিরীক্ষণ । 

পদ্ম পত্র ডাকা যথা! আছে আভরণ ॥ 
পত্র দূর করি তাতে পাইল! আভরণ। 
পাইয়াত আভরণ তবে হাতেতে লইয়া 
মনের আনন্দে তাহা লইল হাসিয়। ৷ 

ধন্য ধন্য তুমি সখি অতি ভাগ্যবান । 
এইমত কত কত করেন ব্যাখ্যান ॥ 

জল হইতে উঠিলেন আভরণ লইয়া । 
তীরে ত আইলা দুহে মহাহ্ৃষ্ট হইয়া ॥ 
তথায় রাধা কৃষ্ণ ভোজন সমাপিয়। । 
সৃতি আছেন দুইজন আনন্দ পাইয়। ॥ 
সেবা পরা সী সবে হৃদয়ে চিন্তিত । 

না পাই! আভরণ অন্তরে ভাবিত ॥ 
কুঞ্জ ছারে সবে মেলি নয়ন অপির! । 
বলিয়াছেন সবে তাহ! পথ নিরখিয়া ॥ 
হেন কালে পথে আইসেন দেখিতে পাইল । 
পাইলেন আভরণ মনেত জানিল ॥ 

মন্থর গমনে অইসে প্রসঙ্গ বদন । 

কত ভাব তরঙ্গ তাতে চঞ্চল লোচন ॥ 
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কশীনন্দ, 


নিকটে আইল! দুহে আনন্দিত হইয়া। 
দেহ অ্লভরণ যাহা পাইল খুজিয়া ॥ 
ভ্রন্ধপ মঞ্চরী আর শ্রগুণ অঞ্চরী । 
কহিতে লাগিল! তাতে বচন চাতুরী ॥ 
তুমি সতি কুলবতী রাধা চিত্ত জান । 
তোমার সঙ্গের সখী তোমার সমান ॥ 
রাধ! মনো বেগ্য তুমি ইহা আমি জানি 
মণি মঞ্জরী নাম তাতে সবে অন্থমানি ॥ 
তুমি মণি অঞ্জরী জান রাধার বেদন । 
এই মত কত শত করেন ব্যাখ্যান ॥ 
গুণ মঞ্জরী হাতে দিল নাসার বেসরে। 
দিলা আভরণ ভাসি আনন্দ সাগরে ॥ 
জ্রীগুণ মঞ্ধরী দিল রূপ মঞ্জরী হাতে । 
পাইয়াত আভরণ পূরিল মনোরথে ॥ 
আভরণ লইয়া সবে করেন গমন । 
দেখিলেন দুইজনে কর্য! ছিল শয়ন ॥ 
ক্ষণ তুজ দেশে রাধা! মস্তক অলিয়া । 
উলসিত হএগ দুহের আছেন স্বতিয় ॥ 
নিরখিয়! মুখশোতা মনের উল্লাস । 
আভরণ পড়াইতে হৃদয় অভিলাস ॥ 
পরাইল আভরণ নাস! ছিত্র দেখিয়া। 
প্রক্ধপ মঞ্তরী পরাইল কোঁশল করিয়া ॥ 
কিবা সে বৈদন্বী ইহার কহনে না যাক্স। 
মনের কৌতুকে বেসর পরাইল নাসায়॥ 
নিশ্বাসে ছুলিছে তাতে অতি মন্দ মন্দ । 
ষুখচন্্র শোতা দেখি মনের আনন্দ ॥ 
তবে রূপ অঞ্চরীর শ্চরণ দেখিয়া । 
ভ্ীপদ সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ 


৪২৯ 
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ভ্রুণ ম্জরী তবে একপদ লইয়া । 
আপনার জানু পরে অর্পন করিয়া ॥ 
মন্দ মন্দ করিছেন পাদ সন্বাহন । 
সেবন করয়ে ছুহে স্থখাবিষ্ট মন ॥ 
কতক্ষণ ব্যতিরেকে ভ্রুণ মঞ্জনী । 
ভ্রমণি মঞ্রী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারি ॥ 
ইঙ্গিতে কহিলেন তুমি পদ সেবা কর। 
আইস আইস সখি বলি কহেন বার বার ॥ 
তবে মণি মঞ্জরী শ্রীচরণ স্পশিয়! । 
পদসেবা করে চিত্তে সন্তোষ পাইয়া ॥ 
দেখিয়া গুণ মঞ্জরী হৃদয়ে আনন্দ । 
কহিতে লাগিল! কথ! অতি মন্দ মন্দ ॥ 
তোমার নিমিত্ত রাধা চখিত তাথ্ুলে । 
বান্ধা আছে এই দেখ আমার আচলে ॥ 
লইল্যা অধর শেষ সযত্র করিয়া । 
কত সুখ উপজিল প্রসাদ পাইয়া ॥ 
নিজ সহী লাগি কিছু আচলে বান্ধিল । 
ভীষণ মঞ্চরী দেখি সন্তোষ পাইল ॥ 
এথা ব্রীমতী দণ্ড দুই অপেক্ষা করিয়া । 
বস্তেতে আবৃত তাতে প্ৰবেশিলা গিয়া ॥ 
বাহিরে রহিল যত প্রভুর ভক্তগণ । 
ভ্রমতী সবার প্রতি কহেন বচন ॥ 
সবে খিলি উচ্চ করি কর হরি ধ্বনি । 
আনন্দিত হুইয়া এই কহিলেন বাণী ॥ 
তবে ঠাকুরানী হুইজনেরে দেখিত । 
দুইজনে ভাবে মগ্ন আছেন বশিয়। ॥ 
মনেত জা নল দুহার বভূত চরিত । 
দেখিয়াত হ/ক্থালী পাইলা বহু প্রীত ॥ 
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তবে প্ীমতী প্রভুর কর্ণে উচ্চত করিয়া । 
হরি ধ্বনি করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ॥ 
বাহিরেতে সবে মিলি করে হরি ধ্বনি । 
হরি ধ্বনি বিনা আর কিছু নাহি শুলি। 
এইমত বহু বেরি করিতে করিতে । 
হরি ধ্বনি প্রবেশিল! প্রভুর কর্ণেতে ॥ 
প্রবেশিতে হরিনাম বাহন পাইল চিত্তে । 
হুহন্ধার করি প্রু উঠে আচন্বিতে ॥ 
বাহ যে পাইয়া প্রভু ইতি উতি চায়। 
দেখিতে চাহে তাহে দেখিতে না পায় ॥ 
বাহবেশে প্রস্থ তবে গরগর মন ॥ 
নিতান্ত৯ বাহু হইল যেন হারাইল ধন ॥ 
প্রভু ভক্তগণ তবে বস দূর করি। 
দেখিলেন অঙ্গ শোভ! অপূর্ব মাধুরী ॥ 
আনন্দ অবধি সবার নাহি কিছু ওরে। 
ডুবিলেন সবে যেন আনন্দ সাগরে ॥ 
তবে প্রতু ক্ষণে ধৈর্য্য ক্ষণেতে অস্থির । 
২৫ (খ) নক প্রায় ক্ষণে রহে ক্ষণেতে গস্ডীর ॥ 
এই মতে প্রত নিজ ভাব সঙ্বরিয়। । 
কহিতে লাগিলা কিছু সব নিরখিয়া ॥ 
রামচন্দ্র আদি করি প্রভুর ভক্তগণ । 
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হরবিত,মন ॥ 
আনন্দের অবধি কিছু নাহিক লবার । 
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বর্দিবার ॥ 
আনন্দের সিন্ধু মাঝে ডুবিয়া রহিলা। 
প্রায় ছাড়ি গেল দেহে আনিয়! বসিলা ॥ 
কত কত আনন্দ সিন্ধু কহনে না! যায় । 
রামচজ্দে দেখে সবে হরিষ হিয়ায় ॥ 
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তবে রামচন্দ্র প্রতু লইয়া নিভৃতে । 
হাতে ধরি তারে কিছু লাগিলা কহিতে ॥ 
শুন শুন রামচন্দ্র গুণের সাগর । 

প্রভুর চিত্ত বৃত্তি পুত্র তোমার গোচর ॥ 
পূৰে মহাপ্রভু প্রিয় যেন রামানন্দ । 
প্রভু প্রিয় তেন তুমি হও রামচন্দ্র ॥ 
ভরীরুফের প্রিয় যেন স্থবল মহাশয়৷ 
তেন তুমি প্রভু প্রিয় জানিল নিশ্চয় ॥ 
প্রাণ দান দিলে পুত্র কহ সমাচার । 
বিবরি কহ পুত্র প্রতুর ব্যবহার ॥ 
তিনদিন ধ্যানে বসি ছিলা গুতু তোর । 
কারণ কহ রামচন্দ্র গোচর নহে মোর ॥ 
তবে রামচন্দ্র কহে জোর হন্ত করি। 
প্রভুর ভাবের কথা কহেন বিবরি ॥ 
মদীশ্বরী প্রভু তুমি শুনহ কারণ । 
তিনদিন ধ্যানে ছিল! যাহার কারণ ॥ 
রাধারুষ্ণ জল কেলি মনেতে চিন্তিয়া । 
যমুনাতে দেখি লীলা স্থখাবিষ্ট হইয়া ॥ 
এইমত যত কথা৷ কহে বিবরিয়া। 
শুনিয়াত ঠাকুরানী আনন্দিত হিয়া ॥ 
যত কিছু বিবরণ লকল কহিলা । 
অনন্ত প্রভুর ভাব নিশ্চন্স জানিলা ॥ 
নানান৯ তরঙ্গে লীলা কখনে না যায়। 
উন্মত হইয়া যুদ্ধ করে যমুনার ॥ 

কত কত ভাব সিন্ধু তাতে প্রকাশিয়! ৷ 
নাসার বেসর তাতে পড়িল খসিয়া ॥ 
রাধার বেসর পড়িল যমুনার জলে । 
না পাইয়া আভরণ হইলা ব্যাকুলে ॥২ 
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ধন্ত ধন্য স্মামচজ তুমি গুণসিন্ধ । 
কহিতে না পারি কিছু তার একবিন্দু ॥ 
পূর্বে আমি প্রন মুখে শুনিল তব গুণ । 
তোমার গুণ কীতি পুত্র করিয়াছি শ্রবণ ॥ 
শুন শুন রামচন্দ্র তুমি গুণ নিধি । 
তোমা পুত্র পাইক্স মোরা ভাগ্যের অবধি ॥ 
এই মতে রামচন্দরে বহু প্রশংসিয়া । 
নয়নে ঝরয়ে নীর মুখ বুক বৈয়া ॥ 
সখের অবধি কিছু কহনে না যায় । 
রামচন্দ্র রামচঙ্গ বলি করে হায় হায় ॥ 
নিছনি যাইয়ে পুত্র ইয়ে কিবা দায়। 
বাহিরে আইলা তবে রামচচ্ছে লইয়া ॥ 
সবেত আনন্দ পাইলা প্রভুকে দেখিয়া ॥ 
যেব! স্থখ উপজিল প্রভুর মন্দিরে ॥ 
সহন মুখে তাহা কে পারে বণিবারে ॥ 
রামচঙ্দর কবিরাজে৯ দেখি সবে চমৎকার । 
জিহো। প্রভুর অতি প্রিয় জানিল নিদ্ধার ॥ 
তবে শ্রীমতী ছুই মহানন্দ পায়ঞা। 
রামচন্দ্র গুণ কথা কহে ক্ষুকরিয়া ॥ 
শুন শুন ভক্তগণ শুনহ বচনে । 
রামচন্দ্র চরিত্র গুণ দেখিল নয়নে ॥ 
অদভুত কার্থ ইহার বাক্য অগোচর | 
“কি কহিব রামচন্দ্র গুপের সাগর ॥ 
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যেন তুমি তেন হুই সমান চরিত্র । 
মনোমাঝে ইহা আমি জানিলু নিশ্চিত ॥ 
শুন প্রভু দরামন্ত গুণের সাগর । 

_ না জানি চরিত্র তোমার বাক্য অগোচর । 
দয়া কর ওহে প্রভু লইস্থ স্মরণ । 
ভালমন্দ না জানিয়ে কৈল নিবেদন ৷ 
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি । 
কেবল ভরসা তোমার পাদ দুইখানি & 
পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার । 
বারেক করুণ। করি কর অঙ্গীকার ॥ 
আমি অতি হীন বুদ্ধি কি বলিতে জানি । 
নিজ গুণে দয়া কর তুমি গুপমণি ॥ 
বহু ভাগ্যে দেখিলাম? তোমার চরণ । 
কুতার্থ করহ প্রভু লইল স্মরণ ॥ 
রামচঙ্ছে হেন দয়া মোরে কর প্রতু । 
এমত গুণের নিধি দেখি নাই কতু ৷ 
এইমত বহু স্বতি করিতে করিতে ॥ 
প্রসন্ন হুইয়! প্রভু মনের সহিতে ॥ 
তবে প্রহু রামচন্দ্র আর এমতী লইয়া! ॥ 
আপন মনের কথা কহে নিভৃতে বসিয়া ॥ 
ভ্রীরাধার অধর স্ুধা= রামচন্দে লাগিয়।। 
রাখিয়াছি আমি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া ॥ 
এত বলি প্রস্থ নিজ অঞ্চল খুলিয়া! । 
দিলেন অধর স্রধা আনন্দ পাইয়া ॥ 
আগে রামচন্দ্র দিল তবে ঈশ্বরী ছুজনে 1 
মহানন্দে তিনজনে করিল! ভোজনে ॥ 
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প্রসাদ মাধুরী গন্ধ অতি মনোহরে ॥ 
প্রসাদ সৌরভ পাইক়! আপনা পাসরে ॥ 
আবেশে অবশ তন্গ নাহি কিছু ওর। 
ভাবেতে নিমগ্ন হুইয়৯ নাহি রহে স্থির? ॥ 
পুলকে পুনিত দেহ সঘনে হুন্ধার । 
নক্সনেতে প্রেমধাত্ব। বহে অনিবার ॥ 

হায় হায় কি মাধুধ্য কৈল আখ্বাদন 

ধা গর্বৰ খর্ব যাতে করয়ে নিন্দন ॥ 
প্রন্থু কহে শুন দু'হে সাবধান হৈয়।। 
আনিঙ্ প্রসাদ রামচন্দ্র লাগিয়া ॥ 

দুল'ভ এই প্রদাদ্ধ করিলে ভোজন । 
আজি হইতে ভাগ্যবতী তোমরা দুইজন ॥ 
শুন শুন তুমি দু হে মহাভাগ্যবান । 

আঙ্জি হইতে হৈলা দু'হে রামচন্দ্র সমান ॥ 
অঙ্গার ছুলভ এই শররাধাধরামৃত । 

তাহ পান কৈলা এবে হৈলা কুতার্থ ॥ 
অন্যের আছুক দায় শীরুফের দুল্পভ। 
বামচচ্ছ হৈতে তুমি পাইল! এই সব ॥ 
শুন শুন প্রিয়া মোর কহিয়ে বচন ।. 
রামচন্দ্র হয় মোর জীবনের জীবন ॥ 
রামচন্দ্র হয় মোর নয়নের তারা! ॥ 

এ দেহে আত্ম! রামচন্দ্র বিনে নাহি মোরা ॥ 
রামচন্দ্র নরোত্তম ছুহে এক দেহ । 
নিশ্চয় কহিল! ইহ! নাহিক সন্দেহ ॥ 

আর আমি কি কহিব ইথে নাহি দায়। 
দুইজনে মোর প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায় ॥ 
নিশ্চয় নিশ্চর এই কহিয়ে নিশ্চয় । 
দুইজনে /সোর প্রাণ ইপে অন্য নয় ॥ 
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তবে প্রভু সব ভক্ত গণেরে লইক্স । 
এইমতে লব জনে কহেন ভাবিয়া ॥ 
সবেই শুনিল রামচচ্ছের গুণ গণ । 
কুতার্থ করিয়া তবে মানিল সবজন ॥ 
নিশ্চন্ন জানিলাম এবে রামচক্দ্র বিনে । 
প্রভুর মনের বেস্য নহে কোন জনে ॥ 
তবে সব ভক্ত প্রহুরে বিনতি করিয়! ॥ 
নিবেদন করে সবে চরণে পড়িয়া ॥ 
অহে রামচন্দ্র নাথ দয়! কর মোরে । 
করুণ! করিয়া! এবে করহ উদ্ধারে ॥ 
তুমি বিনা অন্ত নাহি আমা সবার গতি । 
রামচন্দ্র হেন দয়া ১কর মহামতি? ॥ 
বন্ধ জন্ম ভাগ্যে মিলে তোমার চরণ । 
করুণ! করহ মোরে লইহু শরণ ॥ 
কৃতাৰ্থ করহ প্রভু তুমি দয়া নিধি । 
পতিতের ত্রাণ হেতু তুমি গুণনিধি ॥ 
দন্তে তৃণ করি মাগো দেহ পদ ছায়া । 
দয়! কর ওহে প্রভু না করহ মায়া ॥ 
ছুর্সাতির ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 
নিশ্চয় জানিল প্রভু এই সারাৎসার ॥ 
যেন প্রহু তেন রামচশ্র কবিরাজ । 
২৯ কি) ববি হইয়াছে ইহা গতের মাবা ॥ 
তুঙ্গা পদে ওহে প্রভু নিবেদিব কত। 
যার রুপ! পাত্র! রামচন্দ্র মহাভাগবত ॥ 
হেন দয়ার পাত্র জগতে নাহি আর । 
নিবেদিব কত প্রভু কর অঙ্গীকার । 
এতেক ভক্ত গণের বিনতি শুনিয়া । 
বাঢল করুণ! চিত্তে উল্লাসিত হইয়া ॥ 








৯১৪ পাঠাস্তর “করহ্‌ সাধিত ব, পু, সং পৃঃ ** 





কণণীনন্দ 


প্রভু কহে তুমি সব আমার নিজ দাস । 
তোমা সব দেপ্সি মোর চিত্তের উল্লাস ॥ 
এতেক প্রন মুখে বচন শুনিয়া । 
আনন্দ হইল! সবে কহে বিবরিয়া ॥ 
তিনদিন ধ্যানে প্রভু আছিল! বলিয়া । 
ইহার কারণ প্রভু কহ বিবরিয়া ॥ 
প্রভু কহে শুন শুন করি এক মন। 
রামচন্দ্র জানে মোর মনের বেদন ॥ 
ইহার স্থানে পারে মোর চিত্তের বিশেষ ॥ 
রামচন্দ্র কহিবেন ইহার উদ্দেশ ॥ 

এত বলি রামচন্দ্রে ইঙ্গিত করিস] । 
জানিল কারণ সবে প্রসন্ন হুইয়া ॥ 
তিন জনে ইহা সবার কহিবে কারণ। 
এত শুনি সবাকার আনন্দিত মন ॥ 
ভক্তগণে তিন জনে কহেন বচন । 
পশ্চাতে তোমা সবার কহিব কারণ ॥ 
নিজেশ্বরী মুখে সব বচন শুনিয়।। 
শুনিব যে প্রহর ভাব শ্রবণ পুরি! ॥ 
এই ত কহিল প্রভুর ভাবের মহিম! । 
সহন মুখে কহি যদি নাহি পাই লীমা ৪ 
মহাশ্চর্ধ্য প্রন ভাব মহিমার সিন্ধ । 
আপন পবিত্র হেতু স্পশি এক বিন্দু ॥ 
তবে সবে প্রভু গৃহে হইয়া আনন্দ । 
পরম আনন্দে সবে রহিল! স্বচ্ছন্দ ॥ 
তবে শ্রীমতী প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া! । 
স্বান করি গেলা দু হে রন্ধন লাগিয়া ॥ 
তার পর প্রত রামচন্দ্র আদি করি । 
স্বানার্থে চলিল! সবে মহাকুতুহলি ॥ 


২৭ খে) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


স্থান করি আসি যবে আইলা স্বচ্ছন্দ । 
প্রভু নিজ কৃত্য করে হইয়া আনন্দ ॥ 
রন্ধন প্রস্তুত হইল কুষ্ণে কৈল নিবেদন । 
তবে বৈষ্ণবগণের করাইল ভোজন ॥ 
তারপর প্রভু নিজ ভক্তের সহিতে । 
বসিলেন সবে মিলি ভোজন করিতে ॥ 
রামচচ্ছে বসাইস্সা যনের হরিযে। 
আর যত ভক্তগণ বসিলা হার পাশে ॥ 
তার পর দুই ঈশ্বরী প্রসাদ লইয়া । 
প্রভুরে আনিকা দিলেন মহাহৃট হুইয়া ॥ 
তবে সবে ভক্তগণে দিলেন প্রসাদ । 
পরিবেশন করে দু'হে পাইয়া আহলাদ ॥ 
প্রনথ বসিলেন তবে ভোজন কবিতে। 
শ্রীমতী খাইয়া তবে পাতিলেন হাতে ॥ 
প্রভুর অধর শেষ লইয়া কৌতুকে । 
সবাকারে দিলা হাঁহ! মঙ্ছানন্দ সপে ॥ 
সবেই প্রসাদ পায় পরানন্দ স্থখে। 
তিনদিন বহি অন্নঙ্গল দিল! মুখে ॥ 
এই মতে সবেই ভোজন সমাপিয়া । 
আচমন করি সবে বসিলেন আসিয়া ॥ 
মুধশুদ্ধি করিলেন মনের আনন্দে । 
শব্যালয়ে গমন তবে করিলা স্থচ্ছন্দে ॥ 
তবে প্রত শয্যায় খাই করিস! শয়ন । 
রামচন্দ্র করিতেছেন পাদ সন্বাহন ॥ 
রাজা! আদি করি যত প্রতুর ভক্তগণ । 
প্রস্থ রামচন্দ্র কূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 
পশ্চাতে শ্রীমতী দুই প্রসাদ পাইয়া । 
বসিয়াছেন দুই জনে আনন্দ হইয়া ॥ 
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নিজ্বাতে আবেশ প্রভু হইলা যখন । 
রামচঙ্ লইয়া তবে আইলা তপন ॥ 
ভরমতীর নিকটেতে সবেই আসত! । 
কহিতে লাগিল! সবে বিনয় করিয়া ॥ 
এই মতে দেখিল যত প্রভুর ভক্তগণ । 
জানিলেন শরীমতী ঘে লাগিয়া গমন ॥ 
রামচন্দ্র মুখে যাহ! করিয়াঞ্জি শ্রবণ । 
সাবধান হইয়া শুন করি এক মন ॥ 

শুন শুন ভক্তগণ শ্রাবণ পূরিয়া । 

ধ্যানে বনিয়া ছিলা প্রত যাহার লাগিয়া ॥ 
পরম আনন্দ এই রাধারুষ্ণের লীলা । 
কহিতে না! পারি তা অতি নিরমল! ॥ 
কে কহিতে পারে তাহা করিয়া বিস্তার । 
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু যেবা বার্তা তার ॥ 
অদ্ভূত এই জল কেলি স্থবিহার । 

পরম আশ্চর্য্য লীলা কে কহিবে পার ॥ 
যমুনাতে যে মতে শ্রীরাধার বেসর । 
জলযুদ্ধে পড়িল নহে তাহার গোচর ॥ 
তাহার প্রান্ত লাগিয়া প্রীগুণ মঞ্জুরী । 
ভ্রমন মঞ্জুরী প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারী ॥ 
তোমার প্রহুরে তবে লইতে আভরণ । 
তাহা জানি দেহ তুমি করিনা যতন ৷ 
যমুনাতে পদ্দ চিহ্ন উপরে আভরণ । 
তাহাতে ঢাকিল পুষ্প পত্র বিলক্ষণ ॥ 
পদ্মপত্রে ঢাকা আছে না পায় দেখিতে । 
না পাইয়া আতরণ মহাব্যগ্র চিত্তে ॥ 
শ্রীরামচচ্দ্র জানেন প্রভুর অন্তর | 
খুঁজি আনি দিস তাতে নাসার বেসর ॥ 


৪৩৯ 


এই হেতু তিন দিন বসিয়া ধেয়ানে। 
রামচন্দ্র বিন! ইহা! জানিব কোন জনে ॥ 
এই আদি করিয়া! যভ যতেক প্রকার । 
কহিলেন সব কথা করিয়া নিষ্ধার ॥ 
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ অপার । 
রামচন্দ্র হেন রত্ব জগতে নাহি আর ॥ 
রাজা আদি করি যত প্রভু ভক্তগণ । 
পুলকে পূরিত দেহ সাশ্রু যে নয়ান ॥ 
স্তম্ভ কম্প আদি করি ভাবের তরজ । 
পুরিত হইল তাতে বিপরীত রঙ্গ? ॥ 
ভাব সদ্বরিয়া তবে প্রভু ভক্তগণ । 
রামচন্দ্র কহে তবে ধরিয়া! চরণ ॥ 
যেন প্রতু গুপাম্চাধ্য তেন তুমি মহিমার সিন্ধু । 
তোমার চরিত্রার্ণবের না পাই একবিন্দু ॥ 
কাতর হইয়! মোর! করি নিবেদন ॥ 
স্মরণ লইনু পদে কর রুপ! নিরীক্ষণ ॥ 
তোর প্রভু বন্ধ হও তুমি রামচন্দ্র । 
মহারগ্ নিধি পাইঙ্র মোর! পরানন্দ ॥ 
রাজ্জা আদি করি আর শ্রীবাস আচার্য্য । 
দেখিয়া রামচন্দ্র গুণ মানিল! আশ্চার্ধ্য ॥ 
কথ! প্রভু নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া । 
ভ্রুণ চৈতন্য শব্দ কহেন ডাকিয়া ॥ 
তাহা! শুনি ভক্তগণ মনের আনন্দে । 
প্রভুর নিকটে আইল! হৈয়া পরানন্দে ॥ 
প্রতুস্থানে তবে সবে সম্মতি লইয়।। 
চলিলেন সবে প্রস্থুর চরণ বন্দিয়া ॥ 
স্থখের অবধি নাই উল্লাসিত হুইয়।। 
__ ভ্ঘতীর নিকটে আইল! কবিরাজে লইয়া ॥ 
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কণানন্দ 


আজ্ঞ। হয় গৃহে এবে করিয়ে গমন । 
অনুমতি দিলেন তবে করিয়! যতন ॥ 
তার পরে রামচচ্দের লইয়া সম্মতি । 
ভিন জনে প্রণমিলা পরম ভকতি ॥ 
উ্মতী ছুই রামচন্দ্র করি নিরীক্ষণ । 
চলিলেন সবে মিলি আপন ভবন ॥ 
এইত কহিল প্রভুর আশ্চর্য ভাব কথ! । 
যাহ! শুনি প্রেমভক্তি মিলয়ে সৰ্বথা ॥ 
ভ্ররামচন্দরের গুণ শ্রীমতীর মূখে । 

ইহা যেই শুনে সেই ভালে প্রেম সুখে ॥ 
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই করি একমন । 
সেই সে হইবে প্রুতুর রুপার ভাজন ॥ 
গাঢ় শ্রন্ধা করি যেই শুনে কর্ণন্থারে । 
তার কর্ণতণ কতু ছাড়িতে না পারে ॥ 
কর্ণানন্দ কথ| এই আধার নির্যাস । 
শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোজাস ॥ 
ভ্রীআচাধ্য প্রদ্ুর কন্যা শল হেলতা॥ 
প্রেম কল্লাবলী কিবা বণিগ্নাছে ধাতা ॥ 
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস । 
কর্ণানন্দ রস কহে যতুনন্দন দাস ॥ 


ইতি রামচন্দ্র কবিরাজ মহিমা! বর্ণন নাম তৃতীয় নির্ধ্যাস। 


॥ চতুর্থ নির্ধযাস ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু জীর্ণ চৈতন্য ৷ 
পতিত পাবন যাহ! বিন! নাহি অন্ত ॥ 
আর এক কথা শুন করিয়! যতন । 
মদীশ্বরী মুখে যাহা করিয়াছি শ্রবণ ॥ 
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৪৪২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ফহুনন্দন 


রাজাত যাইয়া তবে আপনার ঘরে। 
রামচন্দ্র গুপকথা চিস্তেন অস্তারে ॥ 

সদা গরগর রাজা! ভাব্রে মনে মনে । 
রামচজ্জ চরিত ৯কথ! চিন্তে নিশি৯ দিনে ॥ 
রামচন্দ্র হেন রত্ব নাহি পৃথিবীতে । 
জানিলাম ইহা আমি চিত্তের সহিতে ॥ 
মনেতে বিচারি ইহা জানিল নিশ্চয় । 
ইহার মুখে শুনি সাধন যদি ভাগ্যে হয় 
তবেত রাজা প্রভুর গৃহেতে যাইয়া । 
প্রণাম করে বহু ভূমিতে লোটাইয়া ॥ 
আপনি প্রুরে তবে উঠাইর। যতনে । 
করুণ! করিয়া কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ 
শ্রীমতীরে যাইয়া তবে পরণাম করি । 
তবে রামচন্দে যাই প্রণাম আচারি ॥ 
প্রভুর নিকটে রাজা অতি দীন হুইয়া । 
করজোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া! ॥ 
পতিতের ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 
করুণ! করিয়ে মোরে কর অঙ্গীকার ॥ 
দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করহ করুণা । 

মো ছার অধমে প্রভু না করিবে স্বশা ॥ 
করুণা করিয়া যদি দিলে পদ ছায়া । 
ত্রিতাপ তাপিত আমি না করিহ মায়া ॥ 
এতদিন কাল মোর ব্যর্থ রহি গেল । 
রামচন্দ্র দেখি চিত্ত নির্মল হইল ॥ 
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি। 
নিজ গুণে দরা কর তুমি গুণমণি ॥ 
ব্যাসের মুখেতে আমি যে কিছু শুনিল । 
তাহা শুনি মোর চিত্ত প্রসন্ হইল ৷ 
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রাজ্ঞা কহে প্রস্থ তুমি হও দয়াময় । 
মোর প্রন কপ! কর হইস্সা সদয় ৪ 
তুমিত দয়ার সিন্ধু পতিত পাবন । 
করুণ! করহ প্রভু লইঙ্গু শরণ ॥ 
অঙ্গিকার কর এ্রভু আপন জানিয়! । 
২৯ কে) এত বলি রাজ! পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
আপনি প্রভু তবে উঠাইল যতনে । 
করুণ! করিয়| কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ 
সাধ্য সাধন এই গোস্বামীর মতে । 
শুনাইবে রামচন্দ্র করিয়া বেকতে ॥ 
এত বলি প্রস্থ রামচচ্ছ্রেরে ভাকিয়! । 
বাজার সমপিল তাঁর হাতে ত ধবিয়া ॥ 
শুন রামচন্দ্র তুমি এই কাধ্য কর । 
ছোট ভ্রাতা বলি ইহার কর অঙ্গীকার ॥ 
এত শুনি রামচন্দ্র যে আন! বলিয়া । 
শুনাইব কৃষ্ণ কথা বিশেষ করিয়া ॥ 
পুনঃ রামচক্ছে রাজা পরণাম করি। 
বিনয় করিয়া তবে বনু স্বতি করি ॥ 
তাহা দেখি প্র্থু তবে আনন্দিত হইয়! । 
বাজার কহিতেছেন সন্তোষ হইয়া ॥ 
শুন শুন বাজ! তুমি কৰি একমন । 
তোমারে রুপা! করিলেন রূপ সনাতন ॥ 
অনুগ্রহ তোমার যে কর যার তরে। 
গ্রন্থহপী মহা! প্রভু প্রবেশিলা ঘরে ॥ 
তুমি মহারাজা হও মহা ভাগ্যবান ॥ 
পৃথিবীতে ভাগ্য নাহি তোমার সমান ॥ 
মহারত গ্রন্থ এই পরম উজ্জল । 
প্রবেশিতে গোর চিত্তে হইল নিশ্ল ॥ 
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বৈষ্ণব সাহিন্তয ও যছনন্দন 


কিব। ছিলে তুমি দেখ মনেতে বুকিয়া ॥ 
হেন জলে রুপ! কৈল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
মোর প্রভু আর শীরূপ সনাতনে । 
তোমারে করিল! রুপা আনন্দিত ম। 
ছয় গোসাঞি তোমায় করিতে অঙ্গীকার । 
চুরি চ্ছলে তোমারে রুপা! করিলা নির্ভর ॥ 
ইহ! শুনি মহারাজ গরগর মন । 

পুলকে পূরিত দেহ সজল নয়ন ॥ 
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ বাণী। 
ফুকারি ফুকারি কান্দে লোটায় ধরণী ॥ 

তবে প্রভু তাহারে যতনে উঠাইয়া । 

হর্ে গাঢ় আলিঙ্গন দিল করি দয়া ॥ 
রাজারে লইয়! পুন রামচন্দ্র হাতে । 

সমর্পণ কৈল তারে হরষিত চিত্তে ॥ 

পুন পুন কহে প্রভু অতি ব্যগ্রচিত্তে। বা 
সাধ্য সাধন কহ হইয়া গোস্বামীর মতে ॥ 
আর এক কথা ইহার করাহ শ্রবণ । 
যেহেতু তোমার প্রতি গোস্বামী লিখন ॥ 
রামচন্দ্র প্রন "আজ্ঞা লইয়া সেইক্ষণে । 
বাজারে কহিল কিছু আনন্দিত মনে ॥ 
কিবা কহিব তোমায় সাধনের কথ|। 

তোমা প্রতি গোস্বামী কূপ! হইয়াছে সর্ববথা ॥ 
মোর প্রভু পদাশ্রয় করে যেই জন । 

আগে রূপ! করে তারে রূপ সনাতন ॥ 

ব্ৰচ্ছ হৈতে গ্ৰন্থ গৌড়ে প্রচার লাগিয়া । 
লইয়া আইলা প্রভু যতন করিয়া ॥ 
গোস্বামী সকল তোমাস্স পাইয়! পীরিতি । 
গ্রন্থ রূপ তোমার ঘরে করিল! বসতি ॥ 





সজানিল তোমার সুন্ধ হইল মতি । 
এতেক প্রভুর দয়া তোমার উপরে । 
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করিতে পারে ॥ 
প্রথমেই তোমার ঘরে গোস্বামী সকল । 
তাহাতে তোমার চিত্ত হইয়াছে নিশ্্বল ॥ 
তুমি মহা ভাগ্যবান বুঝি নিজ চিত্তে । 
তোমার মহিমা ভাই কে পারে কহিতে ॥ 
এবে তোমায় কহি আমি করিয়! নিশ্চয় । 
সাধনাঙ্গ শুনিতেই যদি চিত্ত হয় ॥ 
বৈষ্ণব সেবন কর আর তুলসী সেবন । 
অনায়াসে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
মোর প্রতুর ধর্ম দেখ বৈষ্ণব সেবন । 
শ্রী বিগ্রহ সেবা ছাড়ি এই নিৰ্ব্বন্ধ পণ ॥ 
অতএব প্রভুর ধর্ম এহ স্থনিশ্চয়। 

করহু বৈষ্ণব সেবা আনন্দ হৃদয় ॥ 
একাস্ত করহ তুমি বৈষ্ণব সেবন । 
চরণাম্বত পান আর মহ! প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 
বৈষ্ণবের পদরজ কর মন্ডকে ভূষণ । 
নিক্ষপটে বৈষ্ণবের সেবন অঙক্ষণ ॥ 
নিরপরাধ হুইয়া বৈষ্ণব সেবা কর তুমি । 
অনায়াসে কুষণ পাবে কহিলাম আমি ॥ 
বৈষ্ণবের স্থানে হয় ক্ষুত্র অপরাধ । 
মহাপ্রেম তক্কের তার প্রেমে পড়ে বাধ ॥ 
কুষ্ণ দিতে নিতে পারে বৈষ্ণবের শক্তি । 
হেন বৈষ্ণৱ সেব ভাই করি মহা আত্তি॥ 
কুষঃ কষঃভন্ঞ" ছুই সমান গুণগণ । 
ইহাতে প্রমাণ আছে পুরাণ বচন ॥ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তথাহি শ্ৰীমন্তাগবতে _ 


৩০ কে) 


যস্তান্ডি ভক্ত ভগবত্য কিঞ্চিনা 
সৰ্ব্বে গুনৈ স্তত্র সমাসতে স্বরাঃ ॥ 


হরাভক্তন্ত কুতে| মহদ্গুপা 
মনোরথেনা সতি ধাবতে বহিঃ ॥ ইতি 


এই সব মহাগুণ বৈষ্ণব শরীরে । 
কুষের যতগুণ সব ভক্কেতে সঞ্চারে ॥ 
এই সব গুপ হয় বৈফযব লক্ষণ । 
কিছুমাত্র কহি নিজ পবিত্র কারণ ॥ 
কুপালু অরুত দ্রোহ সত্য বাকাসম। 
নির্দোষ দাস্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥ 
সর্ঘপোকারক শান্ত কুকৈক স্মরণ । 
অকামি নিরীহ স্থির বিজিত সদগ্ুণ ॥ 
মিতনুক্ প্ৰমত্ত যানদ অমানী মানী । 
গস্ধীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥ 
কৃষ্ণ প্রেম জন্মাইতে ইহ মুখ্য অজ । 
নন্তএব» সব ছাড়ি কর বৈষ্ণব সঙ্গ ॥ 
অলং সঙ্গ ত্যাগ সদ| বৈষ্ণব আচার । 
এই সব বন্ধ তোমায় কহিলাম সার ॥ 
এইত কহিলাম ভাই বৈষ্ণব সেবন । 
এবেত কহিয়ে তোমায় তুলসী সেবন ॥ 
নগ্ন প্রকার তুলসী সেবা করে যেই জন । 
সেই সে হয়েন কুফর কপার ভাজন ॥ 


তুলসী দর্শন স্পর্শ আর কর ধ্যান । 
সদাই করহ ইহা হৈয়া সাবধান ॥ ০ 
তুলসীর নাম লও স্দার নমস্কার | 


তুলনীর নাম শ্রবণ কর অনিবার ॥ 


০ 
৯ এতএষ” শব্দটি ৰ, ন, প্র, ম, পুৰিতে নাই, ৰ, পু, সং পির পৃ, ১ পৃষ্ঠা হুসাৱে 


দেওয়া হইল । 





কর্ণানন্দ 

তুলসী রোপণ কর তুলসী সেবন । 
তুলশীর সর্ববদ! নিত্য পূজন অহক্ষপ ॥ 

এই নব প্রকারে যেই করে তুলসীর সেব! । 
তাহার মহিমা গুণ কহিবেক কেবা ॥ 
শ্রীরুষ্ণ তবে প্রীত করেন সুনিশ্চিত । 
প্রীরুষের স্থানে সেই রহে পাইক্সা প্রীত ॥ 


তত্র প্রমাণত ॥ 


তথাহি। 


৩* থে) 


দৃষ্ট। পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কী ত্তিত| নমিতা শ্রতা 
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভ! ॥ ১ ॥ 
নবধা তুলসী দেবীং যে ভজস্তী দিনে দিনে। 

যুগ কোটি সহন্রানি তে বসন্তি হবেগৃছে ॥ ২ ॥ 


এতেক শুনিয়! রাজা আনন্দিত মন । 
রামচন্দ্র পদে কিছু করে নিবেদন ₹ 
চতুষষ্টি ভক্তি করি যতেক সাধন । 
তাহ! শুনিবারে ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ 
রামচন্দ্র কহে ভাই একচিত্ত হৈয়া । 
আনন্দে শুনহ তাহ। অবণ ভরিয়। ॥ 
এইমত সাধনাঙ্গ ভক্তি শুনহ রাজন । 
যাহার শ্রবণে পাই রুষঃ প্রেমধন ॥ 
অবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষ্মণ । 
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ 

নিত্য সিদ্ধ কুষ্ক প্রেম সাধ্য কতু হয়। 
অবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 
সেইত সাধন ভক্ত ছুই ত প্রকার ॥ 
বৈধি ভক্তি এক রাগানুগা ভক্তি আর ॥ 
শাস্ব আজ্ঞা লইয়| ভজে রাগহীন জন ॥ 
বৈৰি ভক্কি বলি তারে শাস্থ আচরণ ॥ 


৪৪৭. 





৩১ (ক) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


বহু প্রকার সাধন ভক্তি হয় বিবিধ অঙ্গ । 
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার প্রসঙ্গ ॥ 
গুরুর সেবন দীক্ষা গুরু পদাশ্রয়। 
সাধুমার্গাহ্গমন শিক্ষা পৃচ্ছ। সাধুধর্মায় ॥ 
রুষ্কের পূজন ভোগ ত্যাগ করি কৃষ্ণ গ্রীত । 
একাদশ্থাদিব্রত প্রীতি গহাদি নিশ্চিত ॥ 
গো বিপ্ৰ বৈষ্ণব পূজন ধাত্রী অশ্বখ । 
বিদুরে বর্্ছন নামাপরাধ সেবা! যে সমর্থ ॥ 
বহু শিশ্য না করিবে অবৈষ্ণবের সঙ্গ । 
তেজিব বহুগ্রস্থাভ্যাস যাতে নহে ভক্তি অঙ্গ ॥ 
হানি লাভ সম শোকাদির ন! হইবে বশ ॥ 
অন্য শাস্ত্র অন্যদেব নিন্দ ন! বিশেষ ॥ 
গ্রাম্য বার্ভান না শুনিব আর বৈষ্ণব নিন্দন । 
প্রাণী মাত্র মনোবাক্যে উদ্বেগ বর্জ্ছন ॥ 
সমরণ পুন বন্দন আর সংকীর্ডন। 

দাস্য সখ্য পরিচর্য্যা আত্মনিবেদন ॥ 
বিজ্ঞাপিত আর দণ্ডবত প্রণতি অগ্রগীতি। 
অস্থান? অন্ুত্ৰজা তীৰ্থ গৃহগতি ॥ 

অবণ পাঠ জপ সংকীর্ভন আর পরিক্রমা । 
মহাপ্রসাদ পান মাল্য ধূপ গন্ধ মনোরমা ॥ 
প্র মৃত্তির্ দর্শন মারত্রিক মহোৎসব । 
তদীয় সেবন নিজ প্রীভার্থে দান ধ্যান সব ॥ 
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুর! ভাগবত । 

এই চারি সেব। রুষ্ণে বড় অভিমত ॥ 

কুষণ কুপার্থে অখিল চেষ্টা যে করিব । 

কুচ জন্মাদি যাত্রা তক্ত লই মহোৎসব ॥ 
সর্দখা শরণাগতি কীতিকাদি ভ্রত। 
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত ॥ 


টি 
১ পাস অক্াখ্বান’ ৰ. পু- সং পৃঃ ৯ 


৩১ খে) 


© 


সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্ন ভাগবত শ্রবণ । 
মখুরাবাস শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধার সেবন ॥ 
সকল সাধন হুইতে এই মুখ্য অঙ্গ । 
রুষ্ক প্রেম জন্মায় এই পাচের অল্পসঙ্গ ॥ 
বৈদি ভক্তি সাধনাঙ্গ কৈল বিবরণ । 
যাহার শ্রবণে জন্মে প্রেম মহাধন ॥ 
তবে সাজা সাধনাঙ্গ ভক্তি যে শুনিয়া । 
রামচচ্ছে কহে কিছু বিনতি করিয়া ॥ 
বিবিধাঙ্গ সাধনাঙ্গ করিলাম শ্রবণ । 
রাগান্থগ! মার্গভক্তি শুনিতে হয় মন ॥ 
তবে রামচন্দ্র অতি আনন্দ পাইপ) 
রাজারে কহয়ে কিছু হাসিয়া! হাসিয়া ॥ 
শুন শুন ভাই তুমি রাগান্থগ! ভক্তি । 
শুনিতেই তোমার চিত্ত হৈল বড় অতি ॥ 
রাগাহ্গা ভক্তি লক্ষণ শুন সর্ব সার । 
সম্যক কহিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ 
কিছু মাত্র কহু তাহ! শুন দিয়া মন । 
রাগান্ুগা ভক্তির লক্ষণ শুনহ কারণ ॥ 
অবণ কীর্তনাদি ভক্তি বৈধি অঙ্গ লিখিল । 
রাগাহগা ভক্তি মধ্যে তাহাতে স্থাপিল ॥ 
গোস্বামীর লিখন এই অতি স্থলিশ্চয়। 
বিধি ভক্তি হইয়! যাতে রাগ ভক্তি হয় ॥ 
শ্রবণ কীর্ভনের ইহ! মহিমা! শুনিয়া । 
যাজন কররে যেবা শাস্ব আক্ঞা! লৈয়া ॥ 
এই হেতু বৈধি ভক্তি গোস্বামী লিখন ॥ 
যে হেতু রাগাঙ্গ হয় তাহা কহি শুন ॥ 
শ্রবণ কীর্ডন বিনা রাগভক্তি নয় । 
তাহার কারণ শুন কহিয়া! নিশ্চয় ॥ 


৪৪৮ 


৪৪৮ 


৩২(ক) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


অন্যের আছুক কাজ শরাধা ঠাকুরাণী। 
মাধুর্য অবধি ধিহো গুণ রত্বখনি ॥ 

সর্ব পূজ্য সর্ব শ্রেষ্ঠা স্ব আরাধ্য । 
যাহার সৌন্দধ্যাদির রুষে'র নহে বেদ্ধ ॥ 
ভিহে। যদি ক্ষণ নাম শুনে আচস্বিতে । 
শুনিব! সাত্রেতে ধনি লাগিল কীপিতে ॥ 
বৈবশতা! দশা! ধনির হৈল আচস্বিতে । 
নানা ভাব তরঙ্গ তাহা কে পারে কহিতে ॥ 
সব পূজ্য সব শ্রেষ্ঠা আর সারাধ্যা । 

যার সৌন্দপ্যাদ্িগণের১ কষ্ণ নহে বেন্ত ॥ 
সবাঙ্গে পুলক হস বিকশিত অঙ্গ । 

আর তাতে কত উঠে ভাবের তরঙ্গ ॥ 
সর্বাঙ্গে ব্যাপৃত ভাব কহিতে কি পারি। 
তাহার ভাবাদি যত সাত্বিক ব্যভিচারী ॥ 
ভাবেন তরঙ্গে দেহ নাহি হয় স্থির । 
শুনিতেই কৃষ্ণ নাম হয়েন অস্থির ॥ 

বহু মূখ ইচ্ছে যিে। কুষ্ণনাম নিতে । 
অবুদাবুদ কর্ণ ইচ্ছে যেনাম শুনিতে ॥ 
উন্মাদিয়া কৃষ্ণ নামের গুণ কে পারে কহিতে । 
অচেতনে চেতন যিহে! পারেন করিতে ॥ 
কুষণ নামে চেতনেরে করে অচেতন । 
সর্বত্র আকৰ্ষয়ে হেন নামের গুণ ॥ 

হেন রুষ্ণ নামাম্বতে যার লোভ হয়। 

লোক ধৰ্শ্মবেদ ছাড়ি যে ক্্য ভজয় ॥ 

হেন নাম মহাবল কি কহিতে জানি । 
ভরীরূপের মুখে রহে সুধা রস ধ্বনি ॥ 

অক্ষরে অক্ষরে যার মাধুর্য্যের সার । 

হেন অদতূত শ্লোক গোসাঞি কৈল পরচার ॥ 
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অথ ১ম্বাবল্যাং প্রেমান্ডোজমরু দাখ্যন্ডোত্রে শীমদ্দাস গোশ্বামীনো?৯ ওং 
অথ জী দাস গোস্বামী ন! প্রচ্ছন্জ মান ধন্দি-ল্যাং সোভাগ্য তিলকোন্জল1ং+ 





তথাছি বিদগ্ধ মাধবে উ্রমদ্রপ কৃত কোক? ॥ 


তুণ্ডে তাণ্ডবিনীপ রতিং বিতন্থতে তুগ্ডাবলীলন্ধয়ে 
কর্ণক্রোড় কড়ন্বিনী ঘটয়তে কর্ণাবু'দেভ্যঃ স্পৃহাম । 
চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে স্বেন্দরয়াণাং কৃতিং 
যে! জানে জনিত! কিয়স্তির মুতৈঃ কুফ্ণেরতি বর্ণছিন্্ী ॥ 


রুষ্ণলয়স আববত্ত: সন্গাসকমিকাঃ ॥ 
প্রচ্ছ্নমান বাম্যধন্মি্র যাহার । 

সৌভাগ্য তিলক চারু লাবণ্যের সার ॥ 
কুষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কাণে। 

কুচ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 

সেই রাধা! ভাব লয়! আপনে গোৌরচন্দর । 
হেন আৰ্বাদিল। প্রভু পাইয়া আনন্দ ॥ 


২তথাহি শুবমালায়ং শরমজ্ সগোস্বামীনোত্তং* ॥ 
৩২ ( খ ) হরে রুষঃ উচ্চৈঃ স্ডুরিত রসনোনাম গণনারুত গ্রহিশ্রেণী । 
শুভগকটি স্বত্রোচ্ছলকর বিসাক্ষদিষা'গণ যুগল 
খেলাঞ্চিত ভুজ: সচৈতন্তকিং ঘে পুণ দেহি দূশো 
জাস্যাতি পদং ॥ ইতি ॥ 


ত্র 


কষ চৈতন্য হয়েন ব্রজেন্র কুমার 
নামাম্বত আৰশ্বাদিল| বিবিধ প্রকার ॥ 
হেন কুষ্ণনাম রাজ! কর অনিবার । 
যাহা হৈতে প্রাপ্তি হয় মাধুধেযর সার ॥ 
আর শুন মহাপ্রভুর শিক্ষাক শ্লোকে | 
হৃদয়ের তমনাশ হয় উদয় চন্দিকে ॥ 


১। এই অংশ ৰ. পু. সং পুৰি অনুসারে উলিখিত হইল 


আত 
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সদা আস্বাদিল! প্রভু সব সরূপাদি সাথে। 
যাহার শ্রবণে অতি শুদ্ধ হয় চিত্তে ॥ 
সেই শিক্ষাষ্টক ভাই কহিয়ে তোমারে । 
শরন্ধ! স্থত্রে গাথি পর হৃদয় উপরে ॥ 

এই শুদ্ধ রাগ ভক্তি কহিয়ে নিশ্চর । 
যাহার শ্রবণে চিত্তে প্রেম উপজয় ॥ 
প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামানন্দ রায়। 
নাম সংকীর্ভন কলৌ পরম উপায় ॥ 
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে ফলো কষ্চ আরাধনে । 
সেই সে স্বমেধা পায় কৃষ্ণের চরণে ॥, 


তথাহি। শ্রমন্তাগবতে >> স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥ 
কুষ্ণ বর্ণং ত্বিষারুষং সাঙ্গোপাঙ্গাত্পাদং । 
যজ্ঞে: সংকীন্ডনং প্রায়ৈধজস্তি হি স্থমেধস: ॥ ইতি ॥ 


নাম সংকীর্নে হয় সবানর্থ নাশ । 
সব হখোদয় কুষণপ্রেমের উল্লাস ॥ 


তথাহি পদ্যা বলা জীমন্মগাপ্রভু কৃত গ্লোকঃ ॥.. 

চেতোদপুর্ণমার্জনং ভবমহাদাবাপ্লিনিধাপণং 

শ্রেয়: কৈরবচক্র্রিকা বিতরণং বিপ্যা বধুজীবনং । 

আনন্দাম্বধবর্্ছনং প্রতিপদং পূর্ণামৃ্ডান্বাদনং 

সৰ্ব্বা ্মঙ্গপনং পরং বিজয়তে জীর্ণ সংকীর্ভনং 
৩০ (ক) সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন । 

কুষ্প্রাপ্তি সেবাম্বৃত সমুজে মজ্জন ॥ 

উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ ্লোক । 

যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥ 


নাম নাম কারি বহুধা নিজ সর্ব শক্তি 
{] স্তত্রাপিতানিরমিত: স্মরণে ন কাল: 


৩৬ খে) 








কর্ণীনন্দ bend 


এতাদৃশীতব কপ! ভগবন্মমাপি 
দুদ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নাহ্ুরাগ ॥ 


অনেক লোকের বাগ! অনেক প্রকার । 
ক্ুপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ॥ 
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ি হয় ॥ 
সর্বসিদ্ধি নামে দিল করিয়া বিভাগ । 
আমার ছর্দৈব নামে ন হইল অন্থরাগ ৷ 
যে ক্ষপে লইলে নাম প্রেম উপজয় । 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥ 


তথাছি পদ্যাবল্যাং স্ব স্সোকঃ ॥ 


তৃশাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিফুত!। 
অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদ! হরি: & ইতি ॥ 


উত্তম হঞা! আপনারে মানে ১তপকে অধম? । 
দুই প্রকারে সহিফুত! করে বুক্ষসম ॥ 
বক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বলয় । 
শুখাইয়! মৈলে কারে জল না মাগয় ॥ 
যেই যে ম্ঃগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘর্ম বৃষ্টি সহ আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হৈয়! বৈষ্ণব ২না করে অভিমান । 
জীবে সম্মান দিতে জানি কষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 
এই মত হৈয়া যেই কুক নাম লয়। 
কুষ্ষের চরণে তার প্রেম উপচ্ছয় ॥ 
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈক্ক বানি গেলা । 
শুন্ধ ভক্তি রণ ঠাই মাগিতে লাগিলা ॥ 
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প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ । 
সেই মানে রুষ্ণ মোর নাহি ৫প্রম গন্ধ ॥ 


তথাহি। পপ্চাবল্যাং স্বগ্নোকঃ । 
ন ধনং ন জনং ন স্বন্দরীং কবিতাং বা জগদীশকাময়ে ৷ 
মম জন্মানি জন্মানীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকীত্ব্্রী ॥ ইতি ॥ 


ধন জন নাহি মাগে কবিতা স্বন্দরী । 

শুদ্ধ তক্তি কৃষ্ণে মোরে দেহ কূপ! করি ॥ 
অতি দৈন্য পুণা মাগে দাস্য ভক্িদান । 
আপনাকে করি সংসারী চ্গীব অভিমান ॥ 


তথাহি পত্তাবলযাং স্বপ্মোকঃ ॥ 


অস্গিনন্দতহুজ কিছ্করং পতিতং মাং বিষমে ভতবান্ুধৌ । 
ক্ূপয়া তব পাদপক্ষজান্খিতধুলিসদৃশং বিচিন্তগ্ন ॥ ইতি ॥ 


৯তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পালরিয়া । 
পড়িয়াছো| ভবার্ণবে মায়া বন্ধ হইয়া ॥৯ 

কুপা করি কর মোরে পদধূলি সম । 
তোমার সেবক কর তোমার সেবন ॥ 

পুনঃ অতি উৎকঠা দৈন্য হইল উদগম । 

কষ্ক ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥ 


তথাহি । পপ্যাবল]াং স্বপ্নোক: ৷ 
নয়নং গলদশ্র ধারয়! বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদ! তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যত ॥ 
প্রেমধন বিনে ব্যর্থ দারিত্র জীবন । 
দাস করি বেতন যোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
৩৪ (ক)  রসান্তরা বেশে হইল বিয়োগ স্ষুরণ । 
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রান ॥ 
১5 আভির্মিক্ত চরণ বইটি বঃ পুঃ সং পৃঃ ০৮ হই দত 


কর্ণানষ্দ 
তথাহি। পদ্াবল্যাং স্বল্লোক: ৷ 


যুগায়িত্বং নিমেষেণ চক্ষ্যা প্রাবৃষা য়িতং 
শুন্তায়িতং জগৎ সর্ব্দ গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 


উদ্বেগে দিবস না যান ক্ষণ হৈল যুগ সম । 
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষয়ে নয়ন ॥ 
গোবিন্দ বিরছে শূন্য হইল ত্রিভুবন । 
তুষানলে পোড়ে দেহ না যায় জীবন ॥ 
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল! করিতে পরীক্ষণ । 
সী সব কহে কুষেঃ কর উপেক্ষণ ॥ 
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্শ্বল হৃদয় । 
স্বাভাবিক *দাসি ভাব’ করিল উদয় ॥ 
হর্ষ উৎকঠ| দৈন্ট প্রৌড়ি বিনয় । 

এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদর ॥ 
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল । 
সখীগণ আগে প্রোড়ি স্লোক যে পড়িল ॥ 
সেই ভাবে লেই প্লোক আপনে পড়িলা । 
শ্লোক উচ্চারিতে আপনে তজ্প হইলা ॥ 


তথাহি। পদ্যাবল্যাং স্বক্পোক: ॥ 
আগ্লিয়া বা পাদরতাহ পিহুষ্ট মা- 
মদর্শনান্মর্্রহতাং করোতু বা 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো! 
মৎ প্রাণনাথ স্ব স এব না পরঃ ॥ 


এই ঙ্গোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার । 
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাই পাই পার ॥ 
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৩৪ (খ) 
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তথাছি। 

আমি কফ পদ দাসী তিহো রস স্থখরাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ । 

কিব! না দেন দর্শন জারে মোর তঙ্গমন 
তবু তিহো মোর প্রাণ নাথ ॥ 
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় । 

কিবা অরাগ করে. কিবা দুঃখ দিয়া মোরে 
মোর প্রাণেশ রুষ্ অন্য নক ॥ ক্রু ॥ 

ছাড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ তঙ্রমন 
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া । 

তা সবার দেন পীড়া আম! সনে করে ক্রীড়া 
সেই নারীগণে দেখাইয়া! ॥ ২ ॥ 

কিবা তিহো| লম্পট শঠ ধষ্ট কপট 
অগ্ত নারীগণ করি সাথ । 

মোরে দিতে মন পীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া 
তবু তিহো| মোর প্রাপনাথ ॥ ৩৪ 


এ আদি করি.যত গ্লোকার্থগণ । 

স্বরূপাদি সঙ্গে তাহা কৈল আশ্বাদন ॥ 

এই মতে প্রভুর তত তাবাবিষ্ট হইয়া । 
প্রলাপ আ'স্বাদিল! তত্তং শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ 
পূৰ্বে অষ্ট স্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল । 
এই অষ্ট ক্সোকের অর্থ আপনে আস্বাদিলা ॥ 
প্রভু শিক্ষার্টক শ্লোক এই যেই পড়ে শুনে । 
কুষ্ণ প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিলে ॥ 
যন্যপি প্রভু কোটি সমুদ্র গভীর । 

নানা ভাব চঙ্গোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ 

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে । 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ 
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সেই সেই ভাবে শ্লোক করেন পঠন । 

সেই সেই ভাবা বেশে করেন আস্বাদন ॥ 
ছাদশ বৎসর প্রভু এচে রাত্রি দিনে | 

কু রস আশ্মাদয়ে ৯ছুই বন্ধু সনে ॥ 
শ্রবণাদি মহিমা আমি কি বলিতে জানি। 
যাহাতে বহএ সদ! সুধারস ধ্বনি ॥ 

শুদ্ধ রাগে আবিষ্টতা মন হয় যার । 

সেই জানয়ে ইহ তুলা! নাহি জানে আর ॥ 
শ্রবণ কীর্নাদি কীর্তন যত রাগ ভক্তি সার । 
রাগাহুগ! ভক্ত জনে এই কাধ্য সার ॥ 

৩৫ (ক) রাগাস্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে। 
তার অঙ্রগত'ভক্তের রাগাঙ্রগ! নামে ॥ 
ইষ্টে গাঢ় তুষ্টা রাগ স্বরূপ লক্ষণ । 
রাগময়ী ভক্তির রাগাহ্ুগা নাম । 
তাহা! শুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 
লোভে ব্ৰজবাসী ভাবে করে অ্গতি । 
শান্ত যুক্তি নাহি মানে রাগাশ্রগ। প্রতি ॥ 


তথাতি ভক্তিরসামৃতসিস্ধৌ পূর্ববিভাগে ২ লহর্য্যা ১৩১ । ১৪৮ অক্ষে ॥ 
বিরাজ্স্তীমতিব্যাপ্লিং জবাসিজনাদিফু। 
রাগাস্মিকামন্রস্থতা যা সা বাগাসগোচাতে ॥ 
তত্তন্তাবাদি মাধুখ্যে শ্রুতে ধীধ্যদপেক্ষতে । 
নাত্র শাস্বং ন যুক্তিপ্চ তললোন্ডোৎপত্তিলক্ষণৎ ॥ 
বাহু অস্তর ইহার দুইত সাধন । 
বাহ্‌ সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়| ভাবন । 
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধা কুষের চরণ ॥ 
নিজ্জ ভাবাশ্রয় জনের পাছেত রাখিয়া । 
নিরস্তর সেবা করে অস্তশ্মনা হুইয়া ॥ 


PASE SASH 
১৮১৪ পাঠাস্তর গবাদি? ব$ পুঃ সং পৃঃ ৭ 


sew 


তথাহি। 


৩৫ (খ) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও য্ভুনন্দন 


তক্তিরসাম্বতসিন্ধো পূর্বববিভাগে ২ লহর্ধ্যাং ১৫১ অঙ্কে ॥ 


সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রহি । 
তদভাবলিন্দ,ন! কাৰ্ধ্যা ব্ৰজলোকাহুসারত ॥ ইতি ॥ 


হেন সে গম্ভীর ভাব অকথ্য কথন । 
যাহা প্রবেশিতে নারে আমা সবার মন ॥ 
পূর্বের আজে যবে রুষ্চ স্বয়ং তগবান। 
রাধা! শুদ্ধ ভাবে যবে প্রবেশিলা মন ॥ 
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি। 
তাহা! আশ্বাদিতে নবন্ধীপে অবতারি ॥ 
হেন অদ্ভূত ভাব ক্ষত্ৰ জীব হুইঞা। 
সকহিতে বা কেবা পারে প্রবেশ করিয়া ॥ 
কবিরাজ গোসাঞি ইহার মর্স্ম জানিয়া । 
লিখিয়াছেন নিজ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥৯ 
দাসী ভাবাক্রাস্ত হইয়! ব্রজেজ্ঞ নন্দন । 
আহ্গত্য ভাবে কৈল তাহা আস্বাদন ॥ 
অস্তলীল! মধ্যে ইহা! লিখিয়া! বিস্তার । 
দেখই সেই লীলার করিয়! নিপ্ধার ॥ 
সপ্তদশ আর অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 

বেকত করিল! তাহা করিহ আশ্বাদে ॥ 
কুর্মারুতি ভাবে প্রভু পড়িয়৷ আছিল৷ । 
তাহাতেই যেই ভাব আস্বাদন কৈলা ॥ 
স্বরূপ গোসাঞি আসি করাইল চেতন। 
স্বরূপের কহে তবে মনের বেদন ॥ 

চেতন হইতে হস্তপদ সব বাহির হৈল। 
পূর্বববদ যখ! যোগ্য শরীর হইল ॥ 

উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহি ইতি উতি। 
স্থরূপেরে পুছে প্রভু আমা আনিলে কতি ॥ 


১-৯ । আঃ পুঃ সং পৃঃ ২৯ হইত চরণ তিনটি উদ্ধ,ত ৷ 


৩৬ কে) 





কৰ্ণানন্দ ৪০৯ 


বেণুনাদ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন ৷ 
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজান ব্রজেজ্দ্ নন্দন ॥ 
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জ ঘরে । 
কুঞ্জেতে চলিল! রুষ ক্রীড়া করিবারে ॥ 
তার পাছে পাছে আমি করিস গমন । 
তার ভূষণ ধ্বনিতে মোর হৃরিল শ্রবণ ৷ 
গোপীগণ সঙ্গে করি হাস পরিহাস। 

ক ধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোলাস ॥ 
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে । 
পাইয়া রষ্ণের লীল। না পাইস্থ দেখিতে ॥ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জল কেলি লীলা । 
তাহাতেই যেই ভাব প্রকাশ করিলা ॥ 
জল কেলি লীল! এই করি দরশন । 
নানান কোঁতুক দেখে প্রবেশিয্া মন ॥ 
কালিন্দী দেখিয়া আনি গেলা বৃন্দাবন । 
দেখি জ্বল ক্রী ডা করে ত্রঞ্জন্দ্র নন্দন ॥ 
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি | 
যমুনাতে মহ! রঙ্গে করে জল কেলি ॥ 
তীরে বহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে । 
এক সখী দেখায় মোরে জল কেলি রঙ্গে ॥ 
স্বরূপেরে কহে প্রভু আবেশ হইয়া । 
আপন মনের কথ! প্রকাশ করিয়া ॥ 
শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য যাহ! কৈল আবশ্বাদনে । 
সবে একবেগ্য তাহ! স্বরূপাদি গণে ॥ 
স্বরূপাদি বিনা তাহা অন্য বেগ্য নয । 
নিশ্চয় করিয়া ইহা গ্রন্থকার কয় ৷ 

আর এক কথা! তাহ! মন দিয়! শুন । 
মাৎসরধ্য ছা রাজা করহ শ্রবণ ॥ 


৪৬০ 


তথাহি। 


ভাবার্থ। 


৬ (খ) 





বৈষ্ণব সাহিষ্ত্য ও যছুনন্দন 


ভরীক্ষপ মন্জরী যবে শরীৱাধার সাক্ষাতে । 
প্রাথন! করিল! এই তাহার সাক্ষাতে ॥৯ 


স্তব মালায়াং ভাটুপুষ্পঞ্জল জীরূপগোস্বামীনা বাক্যং ॥ 
কদাবিসশ্বোষ্ঠী তান্ূলং ময়া তব মুখাস্থুজে । 

অপ্যমাণং ব্রজাদীশ শৃহ্রাচ্ছিন্থ ভোক্ষত্যে ৷ 
কেলিবিশ্রমিনো বক্রকেশবুন্দস্ত সুন্দরী ॥ 

সংস্কারায় কদ! দেবী জন্মেতং নিদেক্ষতি ॥ 


শ্ররাধা বিস্বোষ্ঠী কবে তোমার অধরে। 
তাগ্দুল রচিয়া দিব সুগন্ধি কপুরে ॥ 
তোমার মুখে দিব তাহা আনন্দিত হঞ/। 
অরজরাজ নন্দন তাহ! খাইল কাড়িঞ! ॥ 
মদীশ্বরী মুখ হৈতে লইয়া! বিভ্তিক1 । 
পান করি মহানন্দে পাইব অধিকা ॥ 
তুমি মোরে রুপ! কর প্রসঙ্গ হইয়া । 
দেখিব কবে ব! তাহ নয়ন ভরিয়া! ॥ 
হে দেবী তুমি যবে বিলাস বিভ্রমে। 
কেলিকাস্তি যুক্ত হএ/| হইবেক শ্রমে ॥ 
বিলাসে বিভৃত তোমার স্বকুঞ্চিত কেশ । 
সংস্কার করিতে মোরে করিবে আদেশ ॥ 
মনের আনন্দে তাহা করিব সংস্কার । 
কবে সে রচিয়া দিব কুস্থলের ভার ॥ 
এই সব গুন কথ রাঞ্জারে কহিল। 
শুনিতেই রাজার অতি সন্তোষ হুইল ॥ 
পুনঃ রামচন্দ্র কহে শুনহ রাজন । 
গুহাতি গুহ এই কথ! মনোরম ॥ 

নিত্য সিদ্ধ হইয়া! যায় এই সব কাজ । 
ইহা বুঝ দেখি তুমি নিজ হির। মাঝ ॥ 
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শ্রীরাধার যিহো! নিত্য পরিকর । 

তা সবার হেন ভাব বড়ই দুষ্কর ॥ 

মঞ্জরী রূপে যিহে! সদ! করেন সেবন । 
সাধকাবস্থায় সদ! তাতাই স্ফরণ ॥ 
অতএব সিদ্ধ হঞা! সাধন করণে । 
প্রকারে জানাইল! তাহা নিজ ভক্তজনে ॥ 
ইথে অন্গত যিহে| তার হেন রীতি । 
হেন সে সাধন কর পাইয়া! পিরিতি ॥ 
আর শুন দাস গোসাঞির প্রার্থনা বচন । 
>সাধক দেহেতে সদা সিচ্ষের কারণ ॥ 
নিজ্জাভীষ্ট দেহে রাধার পাইয়! দর্শন । 
শীরাধার পদ সেব! করেন প্রার্থন ॥৯ 
শুন দেবী তোমার শীচরশের দাসী । 
শুনিতে ইচ্ছ। মোর সদ! অভিলাষি ॥ 
তোমার সঙ্গের সঙ্গী তোমার সমান । 
হেন সখী ভাবে সদা! মোর পরণাম ॥ 
অতএব তুয়! পদে এই নিবেদন । 

রুপা করি দেহ নিজ পদ্দের সেবন ॥ 

সদা অভিলাষ মোন্স চরশের সেব1। 

ইহা ছাড়ি কতু মোরে অন্ত নাহি দিবা ॥ 


৪৬১ 


তখহি। স্তবাবল্যাং বিলাপকুহ্মাঞচলৌ ১৬ গ্লোকে ॥ 
পাদাজেয়োম্তব বিন! বরদাশ্তমেব 
নান্তং কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। 
সধ্যাক্স তে মম নমোইস্ত নমোহস্ত নিত্যং 
দা স্যায় তে মম রসোহস্ক রসোহস্ত সত্যং ॥ 
আর কিছু শুন ভাই অপূর্বব কখন । 
হুদ সুদৃঢ় এই গোস্বামী লিখন ॥ 


HA ১2২২- 
বক সং স্ব = হইতে চৰন তিনটি উদ্ত। 





জ্রীরূপ মজরী দেখি রাধা সর্যেবর । 
ইহা দেখি যেই ভাব উঠক্লে অস্তর ॥ 

৩৭ (ক) শুন দেবী যবে তোমার সরোবর । 
হইলেন মোর যে নয়ন গোচর ॥ 
তবে সে আইলা মোর নয়নের পথে। 
স্থপদ্ম নয়নী ধনি দেখিছু সাক্ষাতে ॥ 
সেই হৈতে চিত্তে মোর লালসা জন্সিল। 
চরণ কমলে দাসী হৈতে ইচ্ছা হইল ॥ 
ভ্রকূপ মঞ্জরী মোর নয়ন যুগল । 
বৃন্দাবনে নেত্র দীপ্তি করিল সকল ॥ 
সেই হৈতে তোমার পর বৃন্দাব্নেশ্বরী । 
ভ্রচরণে অলক্রক দিতে ইচ্ছা করি ॥ 
কতু যদি ইহ! কর করুণ! করিয়া । 
সেবন করিয়ে আমি তব আজ্ঞা লঞা ॥ 
রামচচ্্র কহে কথা শুনহ রাজন । 
পরম আশ্চর্য্য কথ! শুন দিয়! মন ॥ 
বৃন্দাবনে রাধারুষ্ণ করিবারে সেবা । 
মনের লালসা তোমার হুঞাছে যদিবা ॥ 
রাগের সহিতে যদি চরণ সেবন । 
হইতে পারি যদি দুহার রুপার ভাজন ॥ 
জন্মে জন্মে যদি বাস শ্রীতরজমগ্ডলে ॥ 
প্রচুর পরিচর্যা সেই পরম নির্শ্বলে ॥ 
'তবেত স্বরূপ রূপ গোসাঞি সনাতন । 
গণের সহিত গোপাল ভট্রের চরণ ॥ 
ইহা সবার পদে নিষ্ঠা যার চিত্ত হয় । 
তবে সেই জন দু'হার চরণ সেবয় ॥ 

তথাহি। স্তবাবল্যাং বিলাপ কুহ্থমাঙ্কলৌ ১৪ ॥ ১৫ শ্লোকে ॥ 

যদা তব সরোবরং সরস ভুজঙ্গ সংঘোজসং, 
সঞ্রোরুহ কুলোজ্জলং মধুর বারিসশ্পূরিতাং । 


৩৭ (খ) 


তথাহি। 





কণানন্দ 
স্ফুটং সরসিজাক্ষিহে নয়ন যুগ্ম সাক্ষাহুভৌ, 
তদৈব মম লালসা জানি তদৈব দাস্যেরদে ॥ 
যদবধি মম কাচিন্সপরনী রূপপুবা, 
ব্ৰঞ্জভুবি বত নেত্ৰদ্বন্বদীপিতং চকার । 
তদবধি তব বৃহুদারণ্যৱাজ্ঞি প্রকামং 
চরণকমলাক্ষ্য সংদৃক্ষ! সমাভু৯ ও 


স্তববল্যাং মনঃ শিক্ষাযাং ০ লোকে ॥ 


যদীশেহ রাবাসং ব্র্ভুবি সরাগং প্রতি জন্তু 
বুবছন্দং অচ্চেং পরিচা বিতুমারাদ ভিলফে: ॥ 
স্বরূপং জীরূপং সগণমিহ তশ্যাগ্রজমপি 
স্রটৎ প্রেস। নিত্যং স্মর নম তদ! ত্বং নৃশ্ুমনঃ ॥ 
স্মর যুদ্ধে বিবশ রাধা গিরিভৃতে । 
সেবন করিয়ে যদি রূপের সহিতে । 
তবে সে পাইবে ব্রজে সাক্ষাৎ সেবন । 
তদাত্িত জনে মাত্র মিলে এই ধন ॥ 
রাধারূষ্ণ পুজ। নাম সদাই গ্রহণ । 
দুহাকার ধ্যান আর নাম সংকীর্্ন ॥ 
বহু পরণাম সদ! নলের আনন্দে । 
অবিরত এই সেব! করহ স্বচ্ছন্দে ॥ 
এই পঞ্চমাম্বত পান হুনিক্»ম করি । 
আনন্দে সেবহ সদ! গোবর্ধন গিরি ॥ 
সুখের সহিতে শরীক্কপাহ্‌গ! হই! । 
সেবন করহ দুহার মন মঞ্জাইয়া ॥ 
স্তববল্যাহং মনঃ শিক্ষায়াং ১১ শোকে ॥ 
লমহ উই রূপেন সমর বিবশরাধা গিরি ভূতো- 
আরজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তদ গুণযুজোঃ । 
তৰি জ্যাধ্যাধ্যানং আবণ নতি পঞ্চাম্মভমিদৎ 
ধয়নিত্য! গোবদ্ধনমন্দিনহ তৎ ভজমলঃ ॥ 





তথাছি। 





শ্রীরূপ মঞ্জরী আর শ্রীগুণ মণ্ডরী । 

উপমা দিবার নাই সমান মাধুরী ॥ 
শ্রীক্কপ মঞ্জরী প্রীগুণ মন্তরীর প্রতি । 
প্রার্থনা করিল! তারে পাইয়া পিরিতী ॥ 
উদয় হইল যবে মধুর উৎসব । 

বহু ব্রজাঙ্গন। কৃষ্ণে বেঢ়িলেন সব ॥ 

হাস্য পরিহাস কত লাবণ্য মাধুরী । 
নানান কৌতুক লীলায় আপনা পাশরি ॥ 
হান্ত রসে উচ্ছল শরীরাধ! হুধাসুত্রী । 
প্রীরুষ্ণের প্রেরণ করে হুইয়া বড় সুখী ॥ 
নেত্রের অঞ্চলে তারে প্রেরণ করিয়া । 
দেখহ যে গুণ মঞ্জরী আছে লুকাইয়! ॥ 
ইহার বদন যাই করহ চুম্বন । 

হেন কৌতুক দেখিব কবে ভর্গিএগ নয়ন ॥ 


স্তবমালায়াং উৎ্কলবলপনী শবে ৪৬ অঙ্কে ॥ 
উদঞ্চতি মধৃত্সবে সহচরী কুলেনা কুলে 

কদা তমবলোক্যসে ব্রজপুরন্দরন্তা স্মজ । 
শ্মিতোজ্জলমদীশ্বরী চলদৃগঞ্চল প্রেরণ! । 
স্মিলীন গুণ মগ্ররী বদনমত্র চুদ্বন্ময়! ॥ 


এইভাব দৃঢ় করি শরীদাস গোসাঞি । 
নিজগ্রস্থ মাঝে তাহা লিখিল! তথাই ॥ 
শ্াবিশাখানন্দ স্তবে লিখিলেন শেষে 
তার মধ্যে এই বাক্য পরম নিধ্যালে ॥ 


স্তবারল্যাৎ বিশাক্ানন্দ স্তোত্রে ১৩৪ অন্ধে ॥ 
মদ রূপপাদাস্ডোজ ধূলীমাত্রৈক সেবন! ৷ 
কেরচিৎ গ্রথিত! পৈর্গালামেদা তন 
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কর্ণানন্দ 
শ্রীন্ূপের পাদপন্র ধূলির সেবন । 
কোন জন এই পদ্য করিলা গ্রহণ৯ ॥ 
এই পন্য মাল! গাথি আনন্দিত মন ৷ 
মনোহর মাল্য গন্ধ পাবে কোন জন ॥ 
শ্রকূপের আশ্রিত যেই সেই গন্ধ পায়। 
সেই গন্ধ পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
অতএব গোসাঞি ইহা মনেতে জানিয়।। 
মনের আনন্দে লিখেন বেকত করিয়া ॥ 
শ্রক্কপ সনাতন আজ্ঞা লইয়া শিরে ॥ 
বসতি করিল! যিহে। রাধাকুণ্ড তীরে ॥ 


৪৬০ 


তখাহি। রাধা কুগুতটে বসন্রিমতঃসান্রাতুরূপাঁজ্ঞাযস-..ইত্যাদি 
নিয়ম করিস! গোসাঞি তথা! বাস কৈল। 
নিরবধি এই তার নিয়ম হইল ॥ 
অনস্ত গুণ রঘুনাথের কে করিব লেখা । 
৮... বঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ 


তথাছি। শুবাবল্যাং স্থনিয়ম দশকে > গ্লোকে ॥ 

শুরোমন্জে নাসি প্রস্ুবর শচীগর্ভাজপদে 
স্বরূপে শীরূপে গণযুক্জি তদীয় প্রথমজে | - 
গিরীন্দরে গান্ধবী সরসি মধুপূর্য্যাৎ ব্রজবলে 
ব্ৰজে ভক্তে গোষ্ঠালগ্নিষু পরষাস্ডাং মস্তি ॥ ইতি 
শ্রিগুরু মন্্ আর রুষঃ নাম । 
অতি রসময় তঙ্গ চৈতন্য গুণধাম ॥ 
স্বরূপ গোসাঞি আর শ্রীন্ধপ গোসাঞি । 
গণের সহিত আর তার বড় ভাই ॥ i 
শ্রগিরীষ্্র আর গান্ধবর্বী সরোবর । 
শ্রিমখুরা মণ্ডল আর বৃন্দাবন স্থল ॥ 

31 শাহান 'অস্থন” পৃঃ ৭৭ 
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৪৬৬ 


৩৮ (খ) 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


শ্ৰব্ৰজ মণ্ডল আর ব্রঞ্জ ভক্ত জনে । 
পরমান্থ। রতি মোর এই সব স্থানে ॥ 
এই সব কথা রাখ চিত্তের ভিতরে । 
ইহাতে রহিত যেই সেই মতাস্তরে ॥ 
পরকিয়! লীলা এই অতি গাঁ়তর । 
ভাগ্য হীন জনের ইহা! না হয় গোচর ॥ 
এই ভাব প্রাপ্তি লাগি যদি লোভ থাকে । 
নিতান্ত করিয়| সেব আপন প্রভুকে ॥ 
্রীকবিরাজ গোসাঞি মরম জানিয়া । 
লিখিলেন নিজ্ধ গ্রন্থে বেকত করিয়া ॥ 
পরকীয়া লীল! এই রূপের সম্মত । 
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ব ॥ 
মহাপ্রভু যেবা লীলা কৈল আপশ্বাদন । 
সবে একজানে তাহা শ্বরূপাদিগণ ॥ 
পরকীয়া রসে প্রভুর সদা অভিলাষ । 
সামান্ত গ্লোকেতে কৈল মনের উল্লাস ॥ 


চৈতন্তচরিতাম্বৃতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে ॥ 

যঃ কোঁমার হরঃ স এবহি বরপ্ত। এব চৈত্রক্ষপা- 
স্ডে চোস্মীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রচ! কদস্বানীলা:। 
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্ৰ সুরত ব্যাপার লীলা বিধৌ 
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেত সমুংকঠতে ॥ 


নৃত্য মধ্যে এই গ্লোক পড়িতে বার বার । 
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহো না বুঝে ইহার ॥ 
দেবে নীলাচলে আইলা শ্রীকূপ গোসাঞি । 
শ্লোক গুলি অভিপ্রায় করিল! তথাই ॥ 
শরীকূপ জানিল প্রভুর ভাব গাচ়ত্র 4 - 
শ্লোক লিখিলেন প্রভুর জানিয়! অস্তর ॥ 
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৩৪ কে) 


তখাছি। 
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কর্ণানন্দ = পার 
শুন পূবে দেখ দ্বহে কোঁমারের কালে। 
বেতসী লীলা কৈল কুতুহলে ॥ 
দৈবে সংযোগে দু হার বিবাহ হইল । 
বিবাহ হইতে সেই সুখ না হুইল ॥ 
বিবাহ হইলে পুন ছ্বাহার হইল মিলন ॥ 
পূর্ববৎ সুখ তাতে নহে আক্ছাদন ॥ 
পূৰে পরকীয়া! দু হার ভাববিশেষে । ৫ 
অতএব স্লোক পড়ি প্রভুর হয়ত আবেশে ॥ 
মহাপ্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে ॥ 
প্রক্ষপ গেশ্বামী জানি কৈলা প্রকাশনে ॥ 


ইচতন্ুচরিতাম্বতে মধ্যখণ্ডে ১ পরিচ্ছেদে । 
প্রিয়: সোহয়ং ক্ষণ: সহচরী কুরুক্ষেত্রমিলিত 
স্তথাহংসা রাধা তদিদস্ুয়োঃ সন্গমন্থখস্‌। 
তথাপ্যস্তঃ খেলন্সধুর মুত্তলী-পঞ্চম জুযে 

মনো মে কালিন্দী পুলিনবিপিনায় সপৃহয়তি ॥ 
সেই আমি সেই তুমি সেই নব সঙ্গম । 
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ॥ 

বৃন্দাবনে তোমা লইয়া যে সুখ আন্বাদন । 
সে সুখ মাধুর্ধের ইহা নাহি এক কণ ॥ . 
সেই রাধা সেই কুষ সেই বরন্দাবন । 

অচিরে মিলন হেতু বাঞ্ছা৷ অনুক্ষণ ॥ 

বুন্দাবন বিন! নহে পরকীয়া ভাব । 

অন্তর সঙ্গ হইলে নহে সেই সুখ লাভ ॥ 
অতএব এই ভাবের ব্রজেই বসতি । 

বনন্দাবন ধামে ছুহার অত্যন্ত পিকিতি॥ 
এতেক বচন রামচগ্ যদ্যাপি কহিল । 
শুনিয়াত রাজার চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ 


অনস্ত কোট ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে শ্রেষ্ট কোন ধাম । 
কোন ধামে রুষ সদ! করেন বিশ্রাম ৷ 
এই সব কথা মোরে কহ মহাশয় । 
রামচন্দ্র কহে তবে হুইয়া সদয় ॥ 


তথাছি। পরী বরাহে 


অনন্ত কোটি ব্ৰন্ধাণ্ডে অনস্ত ত্রিগুনোচ্চয়ে 

তৎ্কলা কোটিকট্যাংশ! ত্ৰন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরা: ॥ ইতি ॥ 
ঈশ্বর পরম কুষঃ স্বয়ং ভগবান । 
সর্ব অবতার সর্ব কারণ প্রধান ॥ 
অনস্ত বৈকুণ্ঠে যার অনস্তাবতার ৷ 
অনন্ত ব্ক্ষাণ্ডে ইহা! সবার আধার ॥ 
সচ্চিং আনন্দ তু ব্রজেন্দ নন্দন । 
সবেশ্র্ধা সব শক্তি সর্ব পরিপূর্ণ ॥ 


তথ্ধাহি ত্ৰহ্মসংহিতায়াং ॥ 


৩৯ (৭) 


ঈশ্বর: পরমঃ রুষ্: সচ্চিদ্বানন্দ বিগ্রহ । 
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণং ॥ 
বৃন্দাবনে অপ্রারুত নবীন মদন । 

কাম গাক্গত্রী কাম বীজে যার উপাসন ॥ 
পুরুষ যোধিত কিবা! স্থাবর জঙ্গম | 
সর্বচিত আকর্ষয়ে সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥ 
এই শুদ্ধ ভাবে যেই করয়ে ভজন । 
অনায়াসে মিলে তার ব্রজেন্দর নন্দন ॥ 
অধিল রসামবৃত মৃত্তি-_বিধ্জয়তি । 


তথাহি। ভক্তিরসাম্বৃতসিস্কৌ পূর্ববিভাগে ১ লোকে ॥ 


অখিল রসাস্মৃত মৃত্তিঃ প্রস্থমররুচিরুদ্ধ তারকাপালি: । 
কলিতশ্রামালিলতো রাধা প্রেয়ান বিধুর্জয়তি॥ 


তথাহি জী বরাছে__ 
অক্ষরং নিত্যমানন্দং গোবিন্দস্থানমব্যয়ং । 
গোবিন্দদেহতো। ভিননৎ পুর্ণ অর্থ শ্রয়ৎ ॥ 
যদত্ৰহ্ম পরমৈশ্বর্্যং নিত্যং বুন্দাবনাশ্র্সং । 
তদ্দেবি মাখুরং মধ্যে বুন্দারপ্য বিশেষতঃ ॥ 
গুন্ধাদগুন্ধতমং রমং মধ্যে বৃন্দাবনাস্থিতং । 
পূর্ণ অক্ষ অুথৈশ্ব্্যং নিতযমানন্দমব্যয়ং 
ইবকুঠঞঠদি তদেবাংশং স্বয়ংবুন্দাবনংভুবি ॥ ইতি ॥ 


ব্ৰহ্ম শব্দে কহি ভরুষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 
সবৈশ্বধ্য ময় যিহে। গোলক নিত্যধাম ॥ 
নিত্য আনন্দ যার অক্ষয় অব্যয় । 
যড়ৈশ্বৰ্য্য পূৰ্ণ যার পার্যদগশণোচ্চয় ॥ 
স্বয়ং কুষ স্বয়ং ধাম ইখে অন্য নয়। 
বৃন্দাবন স্বয়ং ভূবি ইথে কি সংশয় ॥ 
বৈকুঠাদি ধাম যার হয়েন সে অংশ | 
স্বয়ং বৃন্দাবন ভুবি সর্ব অবতংশ ॥ 
গোলক শব্দেতে কহি গোকুল নগরী । 
গোকুলের আখ্যা গোলক কহিল বিবরি ॥ 
অন্য গোলক গোকুলের হয়েন বৈভব । 
তাহার প্রমাণ কহি শুন এই সব ॥ 


তথাছি। লঘু ভাগবতাম্ুতে ধাম প্রকরণে ৭২ অঙ্কে ॥ 
যত্ত, গোকলোক নামস্কাত্তচ্চ গোকুল ইবতবমিতি ॥ 
-৪* কে) রাজা কহে ব্তৈশ্বর্ধা কাহারে কহে । 
তবে রামচন্দ্র তার প্রমাণ কহয়ে ॥ 


-তথাহি জী ভাগবতামূতে ॥ 
বিবিধাশ্চধ্য মাধুষ্য গাস্তী্্যেশ্ব্ধ্য বীধ্যকং 
উদ্ধাধ্যং ধৈধ্যমিত্যেতৎ যড়ৈশ্বধ্য মুদ্ৰীরিতং ॥ 


5 


৭ বৈষ্ণব সাহিত্য ও ফনুনন্দন 


নানান আশ্চর্য্য মাধুর্য গাস্তীর্ষ্য যাহার । 
বীধ্য উদ্দাধ্য নাহি তার পার ॥ 


তখাহি। এঁশৰ্ধ্য সমগ্রন্ত বীধ্যন্ত যশ সংশ্রিয় 
জ্ঞান বৈরাগ্যয়ে!| শ্চৈব হন্গীভগ ইতীঙ্গন| ॥ 


সমন্ত থয আর বীর্ঘ্য সমগ্র হয়। 
যশঃ প্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য সমগ্র নিশ্চয্ন ॥ 
পুন রাজা! কহেন জ্ীরামচন্দর প্রাতি | 
এই সব কথা কহ পাইয়া পিরিতি ॥ 
গঙ্গা বমুনার এই মহিমা শুনিতে । 
গুণাধিকা কেবা তাতে কহত নিশ্চিতে ॥ 
কুষ সর্বারাধ্য হয় এবে যে শুনিল। 
প্র রাধিকার মহিমা শুনিতে ইচ্ছা! হইল ॥ 
কষে স্বকীয়! লীলা আর পরকীয়া। 
এই সব কথা কহ বিস্তার করিয়া & 
এত শুনি রানচজ্ঞ আনন্দ অস্থরে | 
কহিতে লাগিল তারে করিয়া বিস্তারে ॥ 
শুনহ রাজন তুমি বড় প্রশ্ন কৈলে । 
পরম পবিত্র এই কখ। নিরমলে ॥ 
গঙ্গার মহিম! যত শাস্তে আছে খ্যাতি ! 
তাহা হইতে যমুনার কোটি গুণ ব্যাল্তি । 
শাস্ পর সিদ্ধ ইহা কিছু অন্য নয়। 
পুরান বচনে ইহা৷ আচছয়ে নিশ্চয় ॥ 
খে যমুনার উভয় তটে মনোরম । 
শুদ্ধ স্ব্ণবন্ধ যাতে মানিক্য রতন ॥ 
হেন সেই যন্ুনার পরম মাত্রেকে । 
কোটি গঙ্গা সম গুণ কহিল তোমাকে ॥ 
শত (ৰ) যমুনার মহিমা ভাই কি কহিব আর । 
Ei সাতে নিত্য লীলা করে ব্রজেন্ছ কুমার ॥ 








তথাহি। 


তখাছি। 


কর্ণানন্দ ৪৭১ 
তত্রৌভরতটী রম্যং শুদ্ধ কাঞ্চন নিশ্মিতং | 
গঙ্গা কোটিগুণপ্রোক্ত যশ্য স্পর্শর বাঁটক ॥ ইতি 


ইবেত কিযে শুন শ্রীরাধার মহিমা । 
'আপনেই রুষ্ণ যার নাহি পায় সীমা ॥ 
ত্রীরাদিক! হয়েন গুণ রতনের খনি । 
যাহার মহিমা লব শাস্তরেতে বাখানি ॥ 
প্ররাধিকার গুণ সিন্ধুর ক না পায় পার । 
তার গুণ কি কহিব মুঞি নির্ব.দ্ধি ছার ॥ 
অনস্ত কোটি ব্রন্ধাণ্ড মধ্যে যত দেবীগণ । 
সবার হয়েন ইহে! শিবের ভূষণ ॥ 


জীবৃহদেগী তমীয়ে চরিতামূতে আদি খণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে। 
দেবীকুঞ্চময়ী প্রোক্ত! রাধিকা পরদেবতা । 
লব লক্মীমন্জী সর্বকান্তি সন্সোহিনীপরা ॥ ইতি ॥ 


কুষ্তকান্জাগণ দেখি ভিবিধ প্রকার । 
লক্ষ্মীগণ নাম এক মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রজাঙ্গন রূপ আর কাস্থাগণ সার । 
জীরাধা হৈতে কাস্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতরি রু্ণ যৈছে করে অবতার । 
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গুপের বিস্তার ॥ 
লক্ষ্মীগণ তার বৈভব বিলাসাংশক্কপ । 
মহিষীগণ তার বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ 
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজ্গ দেবীগণ । 
কায় ব্াৎরূপ তার রসের কারণ ॥ 

বু কান্ত! বিনা নহে রসের উল্লাস । 
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 
দেবী কহি দ্যোতমানা পরম ব্রন্দরী । 
কিন্ব। কষ ক্রীড়া পূজ! বসতি নগরী ॥ 


উর সাহিত্য ও যদুনন্দন 
কিন্বা রসময় প্রেম কুষের স্বরূপ । 
তার শক্তি তার সহ হয় একরুপ ॥ 
করুষ্চের বাঞ্ছ! পূর্ণ রূপ করে আরাধনে । 
অতএব রাধিকা রূপ পুরাণে বাখানে ॥ 


৪১ কে) তথাহি । জীদশমে ৩+ অধ্যায়ে ২৩ শোকে । 


অনয়্ারাধিতো নূনং ভগবান হরিনীশ্বরঃ | 
যক্সো বিহাঁয় গোবিন্দ: প্ৰীতে! ফামনয়ত্রহঃ ৷ ইতি ॥ 


অতএব সর্ব পুজা পরম দেবতা । 

সব পালিকা! সর্ব জগতের মাতা! ॥ 

সরব লক্ষ্মীগণ পূৰ্বে করিয়াছি আখ্যান । 
সব লক্ষ্মীগণে রতি হইল অধিষ্ঠান ॥ 
সর্ব সৌন্দৰ্য কান্তি বসতে তাহাতে । 
ইস লক্ষ্মীগণ পূর্বে করিয়া আখ্যান ॥ 
কিছা কান্ডি কান্তি শব্দে কুফর স্বইচ্ছ! কহে। 
কুষ্ণের সকল বাকচ! রাধিকাতে রহে ॥ 
রাধিক! করেন কুফর বাঞ্ছিত পূরণ । 
সব কান্তি শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ 
জগৎ মোহন কু তাহার মোহিনী ॥ 
অতএব সমস্তের পরা! ঠাকুরাণী ॥ 

কুষ্ণ যেন আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান । 
সৰ প্ররুতি আদি রাধাশাস্্ পরমান ॥ 
হেন কৃষ্ণ প্রিয়া রাধাগুপের অবধি । 
যার গুণ কু চিত্তে সুরে নিরবধি ॥ 
ছুর্গ। ত্রিগুণা যার কলার কোটির অংশ । 
শ্রীরু্ণ বলভ! রাধা সর্ব অবতংস ॥ 


ভীবর্তাহে। 
তৎপ্রি্না প্ররুতিস্ত্গ্ঞা রাধিকা তস্য বল্লভা । 


তৎকলা কোটীকট্যংশা দুর্গা ত্ৰিগুণা স্মিকাঃ ইতি ॥ 





কমিছন 


সর্ব শিরোমণি ভাব মধ্যে মহাভাব হুয়। 
আর যত ভাব সেই ভাবের আশ্রয় ॥ 
সেই মহা! ভাব যার শরীরে নিবাস । « 
অন্য ধামে সেই ভাবের কহু নহে বাস ॥ 
মহাভাবে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় মন । 
সদা রুষণ যার চিত্তে হয়ত স্দুরণ ॥ 

৪১ খে) ক্ষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে ॥ 
যাহ! যাহা নেতে পড়ে তাহা রক সুরে ॥ 
মহাভাব স্বরূপ! শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী । 
সৰ্গুণ খনি কষ্ণে কান্ত শিরোমণি ॥ 
শ্বকীয়াতে মহাভাবের কভু নহে গতি । 
পরকীয়! ভাবে যার সদাই বসতি ॥ 
সেই পরকীয়। লীলার বৃন্দাবনে বাস । 
নিরস্তর ওঠে যাতে রসের উল্লাস ॥ 
মহাভাব স্বরূপ এই শরীদাস গোসাঞি । 
প্রেমান্তোজ মকরন্ধ্যখ্যে লেখিলা তথাই ॥ 


তথাহি প্রেমান্ডোজমবন্দাখ্যন্ডোত্রে ॥ 
মহাভাবোজ্জল চিন্তা রত্রোন্তা বিতবিগ্রহাং। 
সখীপ্রণয় সগগন্ধ রবো রতন স্থপ্রভাং ॥ ইতি ॥ 
এ আদি করিয়া গোসাঞি যত যত গ্লোক । 
লিখিলেন সেই ভাব করিয়া প্রত্যেক ॥ 
হলাদিনীর সার প্রেম সার ভাব। 

ভাবের পরম কণ্ঠ নাম মহাঁভাব ॥ 

তথাহি উজ্জল নীলমনৌ রাধা প্রকরণে ২ অন্ধে ॥ 
মহাভাব স্বরূপেক্নং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত । 

কুকের ্রেক্ষমী চেষ্টা? জগতে বিদিত ॥ 


১05৭0884৯৯৯ 


31 পাঠাস্তর “শ্রেষ্ঠা” বঃ পুঃ সং পৃঃ ৮* 


৭৪. 


৪২ (ক) 





ইবফব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তথাহি। ব্রহ্ম সংহিতায়াং ৷ 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাঁভি 
স্তাভির্ঘ এব নিজর্পতয়! কলাভি: । 
গোলক এব নিবস্ত্যখিলা ্মভূতো 


গোবিন্দযাদি পুকুষং তমহৎ ভজামি ॥ ইতি ॥ 


সেই মহাভাব হয় চিন্তামনি সার । 
কুষ্ণ বাঞ্। পূর্ণ করে এই কাধ্য তার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী যার কায় বহু রূপ ॥ 
রাধা প্রতি কুষঃ স্নেহ সগন্ধি উদ্ধন । 
তাখে অতি স্থগন্ধি দেহ উচ্জল বরণ || 
করুণামুত ধারায় স্থান প্রথম ৷ 
তরপামৃত ধারায় জান মধ্যম ॥ 
লাবহণ্যামবত ধারায় ততুপরি স্বান । 
নিজ লক্ষ্ষায় শ্যামপট শাড়ী পরিধান || 
কৃষ্ণে অনুরাগ দিতে উচল বসন ॥ 
প্রপয় মান কুঞ্চলিকা বক্ষে আচ্ছাদন ॥। 
সোন্দৰধ্য কুক্ষুম সখবীর প্রণয় চন্দন । 
নসিষ্চকান্তি কপূর তিলে অঙ্গে বিলেপন ॥ 
রুষের উজ্জল রস মবৃগমদভর । 

সেই মুগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ 

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধশ্মিল বিলাস । 
ধীর অধীরাব্ম গুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥ 
রাগ তান্বূল রাগে অধর উজ্জল । 


_ প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে কজ্জল ॥ 


সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব বহু সাদি সঞ্চারি । 
এই সব ভাব ভূষা অঙ্গে ভারি ॥ 
কিলকিঞ্চি হাদি ভাব বিশতি কৃষিত । 
শুণ শ্রেণী পুষ্পমালা সাঙ্গে পুরিত ॥ 


কর্ণানন্দ 


সৌন্দৰ্য্য তিলক চারু ললাটে উচ্ছল । 
প্রেম কৌটিল্য নেত্রে যুগলে উজ্জল || 
মধ্যবয়ঃ স্থিতি সপী স্বন্ধে কর স্যাল। 
কুষ্ণলীল! মনোবৃত্তি সবী আশ পাশ ॥ 
নিঞ্জাঙ্গ সৌরভানেত্রে সব প্থাক্ষ । 
ভাখে বসিয়াছে সদ! চিন্তে রুষ্ণ লক্ষ || 
রুষনাম গুণ যশ আবতংশ কানে । 
কষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে | 
কুষঃকে করায় শ্যাম রস মধুপান । 
নিরস্ত্র পূর্ণ করে রুফ্র সর্ব কাম ॥ 
যার সদ্গুণ গুণের না পাক্স পার । 
তার গুণ গণিবেক কেমনে জীব ভার || 


তথাহি। সৌভাগ বর্গমক্নোৎ মৌলিকৃষণ মঞ্জরী । 
আবৈকৃষ্ মজানহানি চকসিমাস তদ্যশ। ॥ 
আনন্দৈক স্বধ! সিন্ধু চাতুর্েক স্বধাপুৱী । 
মাধুর্যোক স্থপাবলী প্রপরস্যৈক পেটিক! ৷৷ ইতি || 


৪২ (খ) আনন্দ স্ধ! সিন্ধু একবিধি সিরাক্জিল। 
চাতৃর্সের এস পরিকরি বাপ! নিরমিল ॥। 
কিবা বিধি পিরক্ষিল এ মনধৃর্ষোরীলত| । 
গুণ রত পেটিকা এক নিরমিল ধাতা ॥ 
সস্রীরাধা পাদপদ্মরুত রেণু যার অনারাধা । 
স্থমাপুর্গ্য রস তারে কতু নহে বেগ্য ॥২ 
শ্রীরাধার পদ্াক্ষিত ভূমি বৃন্দাবন ৷ 
ইথে অনাশ্রিত জনে প্রাপ্তি নহে ধন ॥ 
রাধাভাবে গম্ভীর চিত্ত যেবা সাধুজনে । 
তাহাকে সম্ভাষ না করে যেই জনে ॥ 
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তথাহি। 


তথাহি। 


৩৩ কে) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


সেই জনে প্রভু নহে শ্যাম সিন্ধু অবগাহ ৷ 
নিশ্চয় কহিল ইহা! নাহিক সন্দেহ ৷ 


স্তবাবস্যাং সংকল্পপ্রকাশ স্ডোত্রে ১ শ্লোক: ॥ 
অনাবাধ্য রাধাপ্যদাস্ডোজ রেণু 
অনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাক্ষং । 
'অসংভাস্থা তন্তাবগস্তীর চিত্তান্‌ 

রুতঃ শ্যামসিন্ধ্যো রসস্যাবগাহুঃ ॥ 


ব্রহ্ধাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর । 
স্ফৃত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরস্তর ॥ 
আগম নিগমে যেই রাধার গুণগণ । 
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ডন ॥ 
হেন রাধা পাদপন্ম করি অনাদর | 
গোবিন্দ ভঙ্জনে যার বাঞ্চ! নিরস্তর ৷ 
হেন রাধা নাহি ভজে রফ্ে করে রতি। 
সে বড় কপটী দন্ভী অতি মূঢ় মতি ॥ 
তাহার নিকটে বাস যেন মোর কতু নয় । 
সেই সে পতিত স্থান জানিহ নিশ্চয় | 


স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ৬ স্লোকঃ ॥ 

অনাদৃষ্টে! দৃত্যোদগীতামনি সুনিগণৈৰেণিক মুখৈঃ 
প্রবীণাং গাদ্ধার্বমপি চ নির্গমেন্তং প্রিয়তমাং । 

য একং গোবিন্দং ভজতি কপটীদা ভিকতয়া 
তদভার্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ত্রতমিদং ॥ ইতি ॥ 


ভ্ৰক্মাণ্ডাদি মধ্যে এই রাধানাম কী তি 
সাধুজন চিত্তে তাহা সদ! আছে ক্ফৃতি ৷ 
রাধা সহ রুষ্ণ ভজ দিঢ চিত্ত হঞা 
রাধা ভঙ্গনে সিক্ত চিত্ত অবশ করিয়া ॥ 


তথাছি। 


তথাহি। 


স্তবাবল্যাং শ্বনিয়মে ৭ শ্লোক ॥ 


অজান্তে রাধেতি স্র্রদ তিধয়! সিক্তজনয়া । 
হনায়াসাকং কুষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম নমিতঃ । 
পরৎ প্রক্ষালৈতচ্চরণ কমলে তজ্জলমহো! 


মুদ্না পীত! শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিন ॥ ইতি ॥ 


এই সব নি্ধার করি শীদাস গোদাঞি। 
নিয়ম করি কুণ্ড তীরে বসিল! তথাই ॥ 
সঙ্গে শী রুষণ্দস গোসাঞি প্রী লোকনাথ । 
দিবানিশি রুষ কথা কহে অবিরত ॥ 
হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল চম্পক নাম । 
সবে মেলি আস্মাদয়ে সদ! অবিরাম ॥ 
আস্বাদিয়! চিত্তে অতি উল্লাস । 

অত্যন্ত দুরূহ কিবা ্লোকের আভাস ॥ 
বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাহ! স্বকীয়া বলিঙ্কা। 
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ॥ 
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া । 
বহির্পোক বাখানকে স্বকীয়! বলিয়া ॥ 
গ্রন্থের মন্ার্থ বুঝ এল পরকীয়া । 
আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা! আনা দিয়] ॥ 
পরকীয়া! লীলা এই স্থান বৃন্দাবন । 

ইহা! ছাড়ি অন্য ধামে নহে আমার গমন ॥ 


স্তবাবল্যাং স্বনিয়মে ২ গ্লোকঃ | 
নাচন্তত্রক্ষেত্রে হরি তঙ্গ সনাথেত্যাদিঃ ॥ 
এই বৃন্দাবন মোর সাধন ভজন । 

এই স্থানে দেহ ত্যাগ আমার নিয়ম ॥ 
শ্রীজীব রহেন যেন আমার অগ্রেতে । 
ভরীরুষ্ণ দাস আর গোসাঞি লোকনাথে ॥ 


৪৭ 


৪৩ খে) 
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দেহ ত্যাগ করিব আমি ইহ! সবার আগে । 
হেন দশা কবে মোর হইব মহাভাগ্যে ॥ 


স্তবাবল্যাং স্বনিয়ম দশকে ৯ শোকে । 


অজোৎপন্জ ক্ষীরাশন বসন পত্র দিভিন্রহং, 

পদার্থে নির্বাহ ব্যবহ্ৃতি মদমন্তং স নিয়মঃ । 
বসামিশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে । 

মরিষ্বোতু প্রেষ্টে সরলি খলু জীবাদি পুরত: ॥ ইতি ॥ 


চস্পুগ্রস্থ মৰ্ম জানি গোসাঞি করিরাজ। 
নিজ লীল! স্থাপন লিখিয়! গ্রস্থমাঝ ৷ 
গোপাল চন্প নামে গ্রন্থ মহাশুর । 
নিত্যলীল। স্থাপন যাতে ত্রজরস পূর ॥॥ 
রস পূর শব্দে কহি নিত্য পরকীয়া. 
হৃদয়ে ধরহ তুমি যতন করিয়া ॥ 

এই রসলীল। নিত্য নিত্য কি জানে । 
সেই জন পায় শুদ্ধ জেঙ্ছ নন্দনে ॥ 
কষ্ণ নিত্য লীলা নিত্য নিত্য পরিকর । 
স্থাবর জঙ্গম নিত্য পরিকর যার ॥ 

যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন । 
প্রকট! প্রকটে মাত্র লীলার বিধান ॥ 
শ্রেচ্ছাময় রুষ লীলা করে অবিরতে । 
লীলা প্রকাশিলা তাতে নিত্য লীলা ইথে ॥ 


শ্রকট। প্রকটে নিতাং তখৈব বন গোষ্ঠয়োঃ। 
গোচারণং বয়স্লৈশ্চ বিনাস্থবরবিঘাতনং ॥ 


ইহার দৃষ্টান্ত কহি শুনহ রাজন ॥ 
তাহার প্রমাণ কহি শুন শাস্বের বচন ॥ 





তথাছি। 


5৪ কে) 


© 


কর্ণানন্দ 


লঘুভাগবতাস্বতে প্রকট! প্রকটে লীলায়াং ৬১।৬২ অঙ্কে । 
ব্রজেশাদেরংশভৃতা যে প্রোপাদ্যা! অবাতরন্‌ ৷ 

কুষ্ত্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রহিণোদিতি সংপ্রতং ॥ ১1 
প্রেষ্টেভ্যোহপি প্রিয়তমৈ জনৈ গোকুলবালিডিঃ । 
বন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহার কুরুতে হরি || ২ ॥ 


এই সব সাধনাঙ্গ যত কৈল সার । 

সম্যক কহিতে তার কে পাইবে পার ॥ 
কুষ্চ তত্বরাধা তত্ব লীলাতন্য আর । 
নিত্য লীল। আদি করি যতেক প্রকার ॥ 
রামানন্দ রায় সঙ্গে যতেক সিদ্ধান্ত । 
রাজায় শুনাইল! তারে বিস্তার একাস্ত ॥ 
যে সব শুনাইল! তারে শক্তি দিয়া । bp 
সব শুনাইল্য! তারে বিস্তার করিয়া ॥ 
সনাতনে প্রভু যত সিন্ধান্ত কহিল। 

ক্ৰমে ক্রমে সব তাহা রাজারে কহিল ॥ 
তবে রাজা রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া । 
কহিতে লাগিলা কিছু বিনতি করিয়া ॥ 
শিক্ষা পাই মহা্াজার মনের আনন্দ । 
কহিতে লাগিল! কিছু করি মন্দ মন্দ ৷ 
কর্ণানন্দ কথা এই স্থধার নিখ্যাস । 

শ্রবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোলাস ॥ 
আচাধ্য প্রভুর কন্যা শ্ীলহেমলতা । 

প্রেম কম্পবলী কিবা নিরমিল ধাতা ॥ 
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদরে বিলাসে । 
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাসে || 


ইতি শ্রীকর্ণানন্দে শরীবীর হাস্বীর প্রতি ীরামচন্দ 
শিক্ষা! বৰ্ণন নাম চতুর্থ নিধ্যাস ॥ 


৪৭৯ 


৪৮৯ 


৪৪ বে) 


জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াদ্বৈত চন্দ্ৰ জয় গৌর ভত্তবৃন্দ ৷ 

তবে রাজা শ্রীরামচজ্দ্রের পদ ধরি । 
কহিতে লাগিল! কিছু বচন মাধুরী ॥ 
পূৰে প্রভু তোমার কহিলা! বচনে । 

তাহা শুনিয়াছি আমি আপন শ্ববণে।। 
কি হেতু তোমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন । 
কুভার্থ করাহ তাহা! করাইয়া শ্রবণ ॥ 
তবে রামচন্দ্র কহে শুনহ কারণ । 

যে হেতু আমাদের প্রতি প্রীজীব লিখন ॥ 
পূর্বে ”জীমঞ্ির গোস্বামী মোর প্রস্থান । 
পাঠাইল! গোপালচস্পৃক করিয়া যতনে ॥ 
গ্রন্থ দেখি প্রভু মোর আনন্দ হৃদয়। 
কিবা গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি অতি রসময় ॥ 
শুদ্ধ পরকীয়া লীলা গ্রস্থেতে লিখিল । 
তাহা দেখি প্রভুর বড় স্থখ উপজিল ॥ 
শ্রীন্দীবের গম্ভীরাস এ না বুঝিয়।। 

বহিঃ শ্লোক বাখানয়ে স্বীকার বলিয়া ॥ 
ভিতরের অর্থে কেহে! নারে প্রবেশিতে ৷ 
শুদ্ধ পরকীয়! লীল! লিখিল! তাহাতে ৷ 
রস গ্রন্থ প্রকাশিল! অমৃতের সার । 

কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ইহা কহে বার বার ॥ 
কেহো যেন কোথায় মহ! রতন পাইগ্ন।। 
সম্পূটে রাখয়ে তাহা গোপন করিয়া ॥ 
ভিতরের বস্ত কেহো! দেখিতে না পায় । 
সম্পৃটে দেখয়ে বস্তু সমে কি বা দায় ॥ 
বস্তু যেবা রাখিয্াছে সেই জন জানে। 
অন্ত লোকে হয় মাত্র সম্পূট গিয়ানে ॥ 


৪৫ (ক) 





@ 


কর্ণানন্দ 


এই মত সিন্ধান্ত গোসাঞির বড়ই গম্ভীর । 
প্রবেশ করয়ে তাতে যিহে! ভক্ত ধীর ॥ 
নির্ঘ্যাস রসতত্ব ইহা কেহ না বুঝায় । 
অতএব প্রভু মোর সবার প্রতি কয় ॥ 
সেই হৈতে এই গ্ৰন্থ নিত্য পূজা করে । 
ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে 
দৈব যোগে এই গ্ৰন্থ শীনিবাস চক্ৰবৰ্তী । 
সেই গ্রন্থ দেখি তার ফিরি গেল মতি ॥ 
ভিতরের অর্থ তাহ! না কিছু বুঝিয়া । 
বাহ্যার্থ বুঝিল তেহে! স্বকীয়! বলিয়া ৷ 
পূৰে আছিলা ইহো| মহ! বিজ্ঞবর ॥ 
দৈবক্ৰমে তাহার হুইল মতান্তর ॥ 

পূৰে যবে প্রভু মোর যাজিগ্রাম পুরে ॥ 
মোর ভ্রাতায় আজ্ঞা কুষ্ণলীল! বণিবারে ॥॥ 
শুদ্ধ পরকীয়া! লীলা বর্ণন করিল! । 

যাহা আস্মাদিয়া লোক উন্মত্ত হইলা ॥ 
খেতরী মাঝে শরীঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে । 
পদ আস্বাদিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে | 
আমি দুই সহোদর তার সঙ্গে রহিয়।। 
করুষ্ণ কথা রস কহি আনন্দিত হইয়া ।। 
হেন কালে তথা আইল! শ্রীব্যাস চক্রবর্তী । 
চারিজনে একসঙ্গে রহি দিবা রাতি ॥ 
তার মধ্যে ব্যাস কিছু বাদার্থ করিলা। 
তাহা শুনি চিত্তে মোর! মহাব্যথা পাইলা ॥ 
কহ দেখি তোমর! সব বল পরক্রীয়!। 
কিরূপে করহ তাহা কহ বিবরিয়া ৷ 
তবেত আমরা স্মরণ ব্যবস্থা করিল । 
তাহা শুনি চিত্তে তার কু উপজিল | 





পৃঃ ৯২ 


৪৮২ 





বৈষ্ণৰ সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তোমরা কহিলে এই পরকীয়া ভজন । 
স্বকীয়াতে প্রাপ্তি হয় শুনহ বচন ॥ 
উজীবের বাক্য এই অতি অনুপম । 
তাহাতেই এই বাক্য আছে পরমাণ ॥ 


মোর প্রভুর হৃদয় ন! বুঝহ তুমি। 
নিশ্চন্স করিয়া ইহ! কহিলাম আমি ॥ 
ইহ! শুনি তিন জন বিচার করিল। 

প্রন্থ বুঝি মনোবুদ্তি ইহারে কহিল ॥ 
বড়ই সন্দেহ মনে বাড়ি গেল অতি । 

কি করিব বলি ইহা ভাবে দিন রাতি ॥ 
সাধন এক প্রাপ্তি এক ইহ! কেমনে হব । 
সদাই অন্থরে ভাবি কাহারে পুছিব ॥ 
মোর ভ্রাতা পদ কৈল পরকীয়া! মতে। 
মনে ছিল সেই পদ গোড়ে প্রকাশিতে ॥ 
এত চিন্তি তিন জনে বিচার কগ্সিল। 
ভাবিতে ভাবিতে মনে ইহা নিশ্চয় করিল ॥ 
এ জীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লেখন । 
পাঠাইব পত্র দঢ়াইল তিন জন ॥ 
গোস্বামী পাধদবর্গে এক লিখন । 

মনে বিচারিল লঞ যাব কোনজন ॥ 
রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত । 
বুন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥ 
আমরা কহিলাম তারে যত বিবরণ । 
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলাম তিনজন ॥ 
শ্রী জীব গোস্বামী আর যত পাধদবর্গে । 
কহিবে সকল কথা! যত মহাভাগে ॥ 
পত্রী লয়া তবে রায় গেলা বৃন্দাবন । 

ভর গোস্বামীর পদে যাই কৈল দরশন ॥ 


সং 





৪৫ (খ) 





কণীনন্দ 


তারপর পাৰদবর্গে পত্র দিলেন লৈ । 
কহিলেন সব কথ। বিস্তার করিয়। ॥ 

কথক দিন রহি গোসাঞি দিল প্রত্যুত্তর । 
পার্ধদগণ পত্রী লঞা আইল সত্থর ॥ 
লিখিলেন গোসাঞি এ আমার প্রকুরে ॥ 
ব্যাস প্রতি কিছু বিতৃষ্ণ অন্তর নিদ্ধারে ॥ 
আবেশ করিয়া এই গোস্বামী লিখনে ॥ 
ব্যাস শশ্ম। সংপ্রতি আছেন কোন স্থানে ॥ 
অবশ্তয এই বার্ডা লিখিবে আমারে । 
বুঝিতে নারিয়ে আমি তাহার অন্তরে ৷ 
তবে আমাদের প্রতি গোস্বামী লিখন । 
পরম আশ্চর্য পত্রী কর্ণ রসায়ন ॥ 

মোরে পত্রী লিখিবারে কিবা প্রয়োজন । 
ভর মদাচাধ্যের যাথে রুপার ভাজন ॥ 
বিশেষে উপদেশিলা প্র) আচাৰ্য মহাশয় । 
তার যেই মত সেই মোর মত হয় ॥ 
সাধনে যেই ভাবা সেই প্রাপ্তি হয়। 
পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
এই তথ বন্ত শী গোসাঞি কৃষ্ণ দাস । 
নিজ গ্রন্থ মাঝে তাহ! করিল! প্রকাশ ॥ 


ত্রজের কোন ভাব লইয়া যেই জন ভজে। 
ভাব যোগ্য দেহ পায় কৃষ্ণ পায় বরজে ॥ 
এই সব সার বন্ধ কহিল নিশ্চয্ন । 

শুনহু গোস্বামীর পত্রী শ্রবণ মঙ্গল ॥ 
মোর প্রভু প্রতি আগে গোস্বামী লিখন । 
তাহি মধ্যে তোমার নাম করহ অবণ ॥ 
রায় বদন্ত যবে বৃন্দাবন গেল! । 

মোর প্রহর বার্তা গোসাঞি জিজ্ঞাসিল! ॥ 


৪৮ 


জানাইলা সব বার্তা শ্রী রায় বসন্ত । 
জানিলেক সব গোসাঞি বতেক বৃত্তান্ত ৷ 
আগে পত্রী পাঠাইল! গোসাঞি আমার প্রাুকে । 
পত্রী পাই প্রভু মোর ধরিলা মন্ডকে ৷ 
পত্রে বেগ্য হুইল! প্রভু যতেক সমাচার । 
পত্রী পড়ি প্রতুর নেত্রে বহে জলধার ॥ 
তার পরে রায় যবে আইল! গোঁড় দেশে । 
পত্রী পাই আমাদের আনন্দ সস্তোষে ॥ 
তাহারে পুছিহু আমি সকল কারণ । 
শর্মা উক্তি কৈল ইথে গোস্বামী লিখন ॥ 
রায় কহে যবে গোসাঞি শুনিলা কারণ । 


৪৬ (ক) শৰ্মা বিনা হেন উক্তি করিব কোন জন ॥ 


শক্ত মুখে হেন উক্তি কু নাহি হুয়। 
ব্রাহ্মণ পন্ডিতের মুখে কহয়ে নিশ্চয় ৷ 
ভাজ মাসে প্রন্থ প্রতি গোস্বামী লিখন । 
বৈশাখে আমাদের পত্রী করহ শ্রবণ ॥ 


অথ পত্র লিখনং 

স্বস্তি মদীয় সমণ্ড সুখপ্রদ পদছন্ব__ 

শ্ীপ্রী নিবাস।চাধ্য চরণেষু_ 

জীবনাম। সোহয়ং লমস্কত্য বিজ্ঞাপয়তি। ভবতা! কুশলং সদা লমীহে 
তত্ব বহুদিনং যাঁবঙ্গ প্রাপ্তমিতি তেন বক্সমানন্দনীক্ষাং। অগ্রাহৃং সংগতি 
দেহনৈরুজ্যেন বর্ডে অন্যে চ তথ! বর্তস্তেকিস্ক শর ভূগর্ভগো্বামিচরপাঃ 
দেহং সমপিত বস্তঃ আত্মানন্ত শীববন্দাবন নাথায় জ্ঞান পূর্ববকমিতি বিশেষঃ 
স্বপরিকরাশাৎ বিশেষতঃ প্রীবুন্দাবন দাস্য কুশলং লেখ্যং কিঞিদিসৌ 
পঠতি নবেতি। পরঞ্চ প্ী্যাস শর্মা সম্প্রতি কথং কুত্র বর্ততে। 
জবাস্দদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যং। অপরঞ্চ রসামতলিন্ধ 
মাধবমহোত সবোত্তরচসপু হরিনামাস্বতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টা- 
নিবৰ্্নত ইতি বৰাশ্চে তি সংপ্রতি ন প্রস্থাপিতানি পশ্চাত্ত দৈবাহ্সকূল্যেন 


৪৬ (খ) 


কর্ণীনন্দ sve 


প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাওকীয় সর্ব্বেয্নাৎ যথাযথং নমস্থাাদয়োজ্ঞেরাঃ 
তত্ৰকীয়েযুতু মম নমস্কারাদয়োবাচ্য! ইতি ভাজে দি ॥ 
শ্রী বাজ মহোশয়েষু শুভা শিব: ॥ 


স্বস্তি সমস্ত বৈষ্ণবগণ প্ৰশন্ত শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ সউ) নরোত্বমদ্বাস 
=) গোবিন্দ দাসাখ্য মছ্ছিধস্থখাসম্পদ সম্পক্পেযু উঠ রন্দবনাজ্দ্দীব 
নামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়াহি । সমীহে বিশেষতত্ত ভবতাং কুশলং 
স্মেহ স্থচক পত্রস্ত সমুপলস্তাত্তদেব মুহু্ববাঞ্চামি তত্র যন্ময়| স্বেহং বিধান 
ভমতী গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন ত্বরিতমঙ্গল সঙ্গতোহস্মি কিৎ বহন! 
নিরূপাধি ল্িঞ্ধেযু । অথ যন্মুহ নিত্যপ্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা 
সরসামৃতাসিস্কৌ ব্যক্রমেৰাস্ডি সেবাসাধক রুপেপে-আদিন1॥ তত্র সাধক 
কূপেন বহির্দেছেন সিহুরূপেন নিজে সেবাস্তরূপাচিপ্ডিত দেহেলেত্যর্থঠ । 
তত্রচ সিন্ধরূপেন রাগাস্সসাবে নৈবেতি কালদেশ লীল! ভেদ বহুধেতি 
কিয়তি লেখ্যা সাধকরূপেন সেবাতু বৈধ প্রক্রিয়য়া আগমাদ্যঙ্গসারেশ 
জেওয়া । জী মদাচাষ্য মহাশয়! স্তর বিশেষত উপদেফ্যনিত এতোহা- 
প্মাকং সব্বস্থমে-বেডি-কিম্যধিকেন । বৈশধক্ত চতুদ্দেশ হহনি। 
জ্। গোবিন্দ পদারবিন্দ নির্গলমশ্্করন্দ পানতুনিজলমত্ত মনো ভৃঙ্সসৈক- 
বাঙ্ছশাসন পর্রিশিলন পবিত্র চরিত্র সজাতীয় সাধুগোষ্ঠ চিরপাসবতাব্ৰাদ 
নাপ্যায়িত! শেষাস্তঃ করুণপরমা রাধ্যতমেষু_ 

কশ্তচিত, সংসারার্ণবনিমঞ্জিন প্রণতিপুরঃ সরালিঙ্গন পূৰ্ৰিকা 
বিজ্ঞপ্রিঃ। এবং তত্র ভবতাং দর্শনাভাববতো দূরস্থন্ত সমানন্দকারি 
ভাগাদের়ে| যথা ভবতি তথা হিচারঃ ক্তবাঃ অতঃ:পরম সৎসঙ্গ বা 
পারাবার ভবানেব কর্ণধার: ॥ পরন্ধ ভ্ীরাধাকুধ লীলয়! নিরচিতাঁনি 
জরমস্তি গীতানি লক্ধানি অপরং যদযাচিতং তদনসক্ষেমত। অমতে! 
গোস্বামিনঃ পত্রেপ 
সাধন প্রকুর! বিজ্ঞাতব্য। শর মস্ডিরিতি । 

ভর গোবিন্দ কবীজ্জ চন্দন গিরে্চ-এচ-্সন্তানিলে 


৪৭ (ক) নানীতঃ কবিতাবলী পরিমল: কুষেন্দু সন্বন্ধভাক্‌ । 


ভ্রামজ্জীব রাজিব, পাশয়জুযে| উঙ্গান সমু্াদয়ন্‌ 
সর্জশ্তাপি চমতক্ুতিহ ব্রজ্গবনে চক্রে কিমন্যত, পরং ॥ 
ইতি সন্ঘেপ লিখনং ॥ 


৪৮৬ 





হৈৰ্ুব সাহত্য ও যদুনন্দন 


পত্রী শুনি মহারাজের আনন্দ অপার । 
সবাঙ্ছে পুলক কম্প নেত্রে বহে ধার ॥ 
ভাবে গদ গদ রাজ্জা পড়িল! ভূমিতে । 
চিৎকার করিয়া তবে উঠে আচস্বিতে ॥ 
রাঁমচজ্ পদ ধরি করয়ে ্রন্দন । 
উঠাইয়া তবে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 
ছইজনে গলা ধরি উচ্চ রোদন । 

হায় হায় শব্দ মাত্র করে ঘনে ঘন ॥ 
ভাগ্যবান তুমি রাজা ঘির কর চিত । 
তোমারে প্রভুর রুপা হৈল যথোচিত ॥ 
তবে রাজা কহেন এই শুন মহাশয় । 
মোর পরিত্রাণ হেতু তুমি দয়াময় ॥ 
তোমা হৈতে পাইলাম রসের সিন্ধান্ত । 
নিজ প্রভুর মত এবে জানিল নিতান্ত ॥ 
তুমি মহাভাগবত তোমার রুপা হৈতে। 
ব্রজের নির্দল ভাব জ্ঞানিল নিতান্তে ॥ 
রামচন্দ্র কহে শুন বচন আমার । 
তোমারে কহিলাম এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
মন মাঝে ইহ! তুমি রাখিবে গোপনে । 
অন্তত্র প্রকাশ যেন নহে কদাচনে ॥ 
তুমি মহারাজ হও বিজ্ঞ শিরোধনি | 
নিজ হিয়া মাঝে তুমি রাখিবা গোপনে ॥ 
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন । 
কর্ম জ্ঞান ছাড়ি কর ভাব আশ্বাদন ॥ 
জ্ঞান কৰ্মাদি হৈতে কহু প্রাপ্থি নহে। 
নিশ্চয় করিয়! ইহা কহিলাম তোহে & 
তবে রাজ! পুন রামচন্দ্র প্রতি কয় । 
কুপা করি কহ তাহা খুচুক সংশয় ॥ 


৪৭ খে) 


© 


ক্ণানন্দ 


ইবে মোরে কহ ভট্ট গোস্বামীর মিলন । 
কিরুূপে মহাপ্রন্থু সঙ্গে হৈলা দরশন ॥ 
রামচন্দ্র কহে পুন শুনহ রাজন । 
কহিয়ে তোমারে আমি তাহ! শুন দিয়! মন ॥ 
যেকুপে দক্ষিণ তীর্থে কৈল পর্ষ্যটন । 
জরচৈতন্য চরিতামূৃতে আছে এ লিখন ॥ 
মধ্যথণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছেদে । 
দক্ষিণের তীর্থ যা করিহ আসশ্বাদে ॥ 
ব্যক্ত করি তার মাঝে নাম না লিখিল | 
গোপনে রাঁখিল তাতে প্রকাশ না কৈল ॥ 
তাতে এক লিখিলেন বচনের সার । 
শ্রবণে করহু তুমি এই বার্তার সার ॥ 
চৈতন্য চর্িতামতে এই ব্যক্ত হয়। 
গোস্বামীর মিলন তাতে লিখিল নিশ্চয় ॥ 
জীবৈষ্ণব এক ভেঙ্কট ভট্ট নাম ৷ 
শ্রভূরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়! সন্মান ॥ 
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন । 
সে জল স্ববংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ 
ংক্ষেপেত এই বাকা করিল! স্কুটন । 
তাহার বৃত্তান্ত কহি তাতে দেহ মন ॥ 
মহাপ্ডতু দক্ষিণ তীর্থ করিতে করিতে । 
ভ্ররঙগক্ষেত্রে প্রভু গেলা! ন্াচস্থিতে ॥ 
সেই তীৰ্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্রবাজ । 
ত্রিমজ ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ ॥ 
অধ্যাহ্ে স্থান করি প্রভু তার ঘর আইলা । 
গোষ্ঠীর সহিত বিপ্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ 
বন প্রপমিয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন । 
পাদোদক লইয়া সগো্ঠী করিল ভক্ষণ ॥ 


৪৮৭ 





৪৮৮. 


৪৮ (ক) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
যোগ্যাসনে বসাইয়| বহু নিবেদন । 
করহ করুণ! প্রভু লইন্থ স্মরণ ॥ 
সেইখানে প্রীতি পাই প্রভু যে রহিল! । 
মহানন্দে তার ঘরে ভিক্ষা যে করিলা॥ 
ইমহা প্রভুর অবশেষ লইয়া! যতনে । 
সগোষ্ঠীতে সেই প্রসাদ করিল! ভক্ষণে ॥ 
প্রসাদ পাইয়া! সবে আনন্দে ভালিল।৯। 
মহাভোজনাস্তে প্রভুকে মুখ বাস দিলা ॥ 
বিনতি করিয়া! প্রভুর চরণে পড়িয়া । 
প্রার্থন! করয়ে আগে কৃতাঞ্জলি হইয়। ॥ 
সম্প্রতি আইলা প্রভু বা চাতুগাস। 
তীর্থ নাহি ফেরে প্রভু কৰিয়। সন্যাস ॥ 
কুপা করি রহ যদি এই চতুর্মাস । 
তবে সে আমারে হয় অন্তরে উলাস ॥ 
প্রসন্ন হইয়া প্রভু অঙ্সমতি দিল । 
শুনিয়াত তাসবার সুখ বড় হৈল ॥ 
মহাপ্রভু তার ঘরে কৈল অবস্থানে । 
পরম আনন্দে তট্ট করেন সেবনে ॥ 
কাবেরীতে জান রঙ্গনাথ দরশন । 
ভক্তগণ সঙ্গে সুখে কীর্তন নর্ভন ॥ 
সেইখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা ॥ 
এইমতে চাতুর্ান্তা ব্যতীত হুইলা ॥ 
বেন্ধটের বালক এ গোপাল ভট্ট নাম । 
নিষ্কপট হইয়া সেবা কৈল গোৌরধাম ॥ 
তার পিতা হুচরিত্র তাহার জানিয়! । 
পরিচধ্যায় নিযুক্ত কৈল! হৃষ্ট হইয়া ॥ 
চাপ্লিমাস সেবা, কৈল অশেষ প্রকারে । 
কহনে না হয় অতি তাহার বিস্তারে ॥ 


>> ৰঃ পুঃ সং পৃঃ =» হইতে (তিনটি চরণ শৰত । 


তত (৭) 


কর্ণানন্দ ৪৮৯ 


শোৌরকাস্ডি পাণ্ডিত্য বচন মধুর । 

সবাঙ্গে স্বন্দর হয় লাবন্ডের পুর ॥ 
কিবা সে আশ্চর্য্য তার অঙ্গের মাধুরীম1। 
নধুর মূরতি অতি কি দিব উপমা ॥ 
অজ্জানুল্থিত তুজ নাভি গস্ভীর। 

মহান্ুভব যার চরিত্র স্থধীর ॥ 

পদ্ম জিনি নেত্র আর উন্নত বক্ষঃস্থল । 
রক্রবর্ণ তুল্য যার কর পদতল ॥ 

মহাপ্রভুর মনোরথ মনেতে জানিয়! । 

না বলিতে করে কাধ্য আনন্দিত হইয়া ॥ 
সেবার বৈদন্ধ দেখি প্রভু তুষ্ট ক্ষেণে ক্ষেণে । 
মোর মনের কাধ্য ইহে। জানিল কেমনে ॥ 
এত কহি মহাপ্রভু তুষ্ট হৈল মনে । 
সগোষ্ঠিকে কৈলা কুপ। দাস দাসীগণে ॥ 
একদিন মহাপ্রতু করিয়াছেন শয়ন । 
প্রীত গোসাঞি করেন চরণ সেবন ॥ 

চরণ সেবনে প্রু বড় তুষ্ট হৈল! । 

নিৰ্্জনে তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ 
শুনহ গোপাল তুমি সঙ্গিনী রাধার । 

ভট্ট কনে তুমি হও ব্রজেক্্ কুমার ॥ 

শ্রী রাধিকার ভাব লইয়া হৈল। অবতীণ । 
শ্তাম বর্ণ ছাড়ি এবে হৈল গৌরবর্ণ ॥ 
স্বাভাবিক দুহার ভাব করিলা প্রকাশে । 
অস্থির হইলা। দুহে প্রেমের আবেশে ॥ 
বাহু পাই ছুহে যবে হইলেন স্থিরে । 

তবে প্রস্থ কহেন তারে বচন মধুরে ॥ 
কথোক দিন পিতা! মাতার করিয়া সেবন । 
পশ্চানে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥ 


৪৯৯ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


বৃন্দাবনে স্ীরূপ সনাতনের সঙ্গে । 
সেখানে পাইবে বহু স্বখের তরঙ্গে ॥ 
“এত বলি মহাপ্রভু তারে তুষ্ট হৈঞা। 
কোঁলীন বহিবাস দিল প্রসন্ন হইয়া ॥ 
কৌপীন বহির্বাস তবে মস্তকে লইয়া । 
বহু পরণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
তবে মহাপ্রস্থ তার মস্তকে পদ দিল । 
উঠাইয় প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল 7 
তু কহে শুন কিছু তোমারে কহিরে। 
এই মোর আজ্ঞা তুমি পালিহ নিশ্চয়ে ॥ 
গোর হইতে আলিব এক ব্রাহ্মণ কুমার । 
নিশ্চয় জানিহ তুমি তিঠো শক্তি যে আমার ॥ 
শ্রীনিবাস নাম তার আমার দর্শনে ।৯ 
অল্প বয়সে তিহে| আসিব বৃন্দাবনে ॥ 
এই কৌপীন বহির্বাস তারে তুমি দিবে । 
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গড়ে পাঠাইবে ॥ 
সনাতন রূপে কহিবে এই সব কারণ । 
অরজের বিলাস গ্রন্থ যেন করেন সমর্পণ ॥ 
মোর নিঙশক্তি তিহেঁ! ইথে অন্য নয়। 
এসব রহস্ত কথ! কহিবে নিশ্চর ॥ 

যে আজ্ঞ! বলিয়! ভট্ট বন্দিল চরণ । 
ভুমে লোটাইয়। কৈল শ্রীচরণ বন্দন ॥ 
প্রস্থ কহে আর এক কহিয়ে তুমারে। 
দক্ষিণ তীর্থ করি মুঞি আলিব সন্বরে ॥ 
তবে তুমি বুন্দাবন করিবে গমন । 
আসন ডোর পাঠাইব তোমার কারণ ॥ 
সে আসনে বসি তুমি গলে ডোর দিব1। 
প্রেম সুভ্তি শ্ীনিবাসে কুপায়ে করিবা ॥ 


১। শাঠান্তর “অদর্শনে’ বঃ পুঃ সং পৃঃ ১০১ 


৪» (ক) 





কৰ্ণানন্দ 


তাহারে কহিবে এই বচনের সার । 
তোমার ক্পাতে মোর কুপ1 কি কহিব আর ॥ 
প্রভু দত্ত বন্ব দ্রব্য লইয়া! যতনে । 
লুকাইয়া রাখিল অতি করিয়! যতনে ॥ 
শ্িভট্ট গোসাঞি যবে বৃন্দাবনে গেলা । 
ল্রকপ সনাতনের সঙ্গেতে রহিল ॥ 
এ সব প্রসঙ্গ চৈতন্য চরিতামুতে । 
কবিরাজ গোসাঞি করিয়াছেন বেকতে ॥ 
মহাপ্রভুর শাখ! যবে করিল বর্ন | 
তাহাতেই এই বাকা করহ শ্রবণ ॥ 
প্রোগোপাল ভট্ট এক শাখা! সবোত্ৰম । 
কূপ সনাতন সঙ্গে প্রেম আলাপন ॥ 
জ্ভট গোসাঞির স্তব এই গোস্বামী রুষ্ধদাস । 
তাহাতেই এই সব করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 
নিরস্তর হরিভক্কি কখনে যার শক্তি । 
সদা অস্ততব বিহে| বিষয়ে বিরক্তি ॥ 
মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যার পাট । 
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্বোর নাট ॥ 
হেন সে সৌভাগ্য যার কহুনে না যায়। 
বার গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায় ॥ 
সেই সে গোপাল ভট্ট আমার হৃদয়ে । 
সদ! স্ফৃতি হউ মোর এই বা! হয়ে ৷ 
অবিরত বহে অশ্ৰ বাহার নয়নে | 
জী সঙ্গেতে স্বেদপার! বহে অতক্ষণে ॥ 
প্রচুর পুলক কম্প সদা! অনিবার । 
কণ্ঠ ঘর্থর করে ভাতে নামের উচ্চার ॥ 
হরে কষ্ণ নাম মাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে । 
হহ হ হ শব্দে যার করে অবিরতে ॥ 


৪৯২ 


৪৯ (খে) 


তখাছি ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন 


ইহা বলিতেই যিহে! হয় অচেতন । 
সেই গোসাঞি কর মোরে রুপা নিরক্ষণ ॥ 
সর বৃন্দাবনে খ্যাত যিছে। গুণ অন্তরী । 
সেই সে গোপাল ভট্ট সমান মাধুরী ॥ 
কলি নরে ক্রপ! করি হৈল! অবতীণ ॥ 
মধুর রস আস্বাদিয়! করলা বিভ্তীশ ॥ 
হেন সে মধুর রলে যাহার ব্স্বাদ । 
বিতরণ হেতু জীবে করিল! প্রসাদ ॥ 
প্রেম ভক্তি রসে যিহে! রহে অনিবার । 
আস্বাদন কৈল! যিহে। অনেক প্রকার ॥ 
আশ্রয় রতিরস ভেদে যিহে। হয়েন সামর্থ । 
/তাহাতেই তুষ্ট হিহে। কহিল যথার্থ ॥ 
" এ আদি করিয়! ভট্ট গোস্বামীর গুণগণ । 
২ কবিরাজ গোসাঞি তাহ! করিল বর্ণন ॥ 


নিরবধি হরি ভক্তি খ্যাপনে যক্চ শক্তি 

সতত সদহভূতি নশ্বরার্থে বিরক্তি: । 

প্রসব গতি সৌভাগ্যেন বিখ্য।ত পট? 

স্ষুরতু সন্ধদি মে মি-গোপাল ভট্ট ॥ ১ ॥ 
ত্ৰজতুবি গুণ মঞ্তধ্যাখ্যায়! যঃ প্রসিদ্ধ: 

কলিজন করুপাবিভাবকেন প্রযুক্ত: । 

মধুর রস বিশেষাহলাদ বিসতারণার 

স্ষুরতু সহৃদি যে গোস্বামি গোপাল ভট্ট: ॥ ২॥ 
অবিরলগলদশ্রশ্বেদধারা ভিরামঃ 

প্রচুর পুলক কম্পন্তস্তউচ্চাখ্য নাম । 

হরি হ হ হ হরিত্যন্তক্ষরাদেখাহনতচেতাঃ 
স্ষুরতু সহ্ধদি মে গোস্বামি গোপাল ভট্ট: ॥ ৩ ॥ 





৫" কে) 


“কলিত কলিজনোদ্ধারাজ্জয় বাহদৃ্: 

স্ফুরত সহৃদি মে গোস্থামি গোপাল ভট্ট: ! ৪ ৪ 
বিদ্িতপদ পদার্থ: প্রেম ভক্তের সার্থ: 
শ্রিতরতিরসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থ: । 
ইদমখ্িলতমোসং স্ডোত্রৱত্ং প্রধানং 

পঠতি ভরতি সোহযং মঞ্জুরীযুখলীন: ॥ ৫ ॥ 


এই স্তব অধিলের তম দূর করে । 
স্ডোত্রগণ মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে॥ - 
যেই জন পড়ে ইহ। করি একচিত্ত 
মঞ্চরীর যুখ প্রাপ্তি হয় অচিরাতে ॥ 

যেই ইহা পড়ে শুনে করি একচিত্ত ॥ 


তার ফল এতাদুশা বাধার সেবা প্রানি হইবে অবশ্য ॥ 


সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তি বিলাস । " 
ইহাতেই এই বাক্য আয়ে প্রকাশ ৷ 7. 
হরি ভক্ত বিলাস এ গোসাঞি করিল। 
সর্বত্রেতে ভোগ ভট্ট গোস্বামীর দিল ॥ 

ইহাতে জানাইল তিহো অভেদ শরীর । 
ইহাতেই জানে সেই মহাভক্ত ধীর ॥ 
গোস্ামী করিলা-গ্রন্থ বৈষ্ণব তোষনি ৷ 
তাহাতে এই বাক্য আছে অমৃতের ধূনি ॥ 
জা কুষ প্রেম পুষ্ট বিশেষ প্রকার । 

ভর গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস আর ॥ 

সেই ছুইক্জন যদি হয়েন সহাক্স। 

তবে আগু সুসিদ্ধতা কিব! নহিব আমার ॥ 
তাহার প্রমাণ শুন কহিয়ে তোমাতে । 

সাবধান হুইয়া! শুন করি একচিত্তে ॥ 


রাধা প্রিয়-প্রেম-বিশেষ পুষ্ট 
গোপাল ভট্ট রঘুনাখ দাস: । 


নু 
be 


৪৯৩ 


তখাহি। 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


স্যাতামুভৌ তস্য সরুভ সহায় 
কোন নাম সার্ধোন ভবেৎ স্তসিদ্ছঃ 





আর এক কথ! তাহা করহ শ্রবণ 
এ সব প্রসঙ্গ কথ! কর্ণ রসায়ণ ॥ 


অত প্রাচীনোক্তং প্রমানং 
সনাতন প্রেম পরিপ্র_তান্তরং 
ভীরূপ সধ্যেন বিলক্ষিতাধিলং । 
নমামি রাধারমণৈকজীবনং 
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ 


এ তিনে ত্লমাত্র ভেদ বুদ্ধি যার । 

সেই ব্দপরাদে তার নাঢিক নিস্তার ॥ 
সনাতন গোসাঞির প্রেম পুষ্ট যার দেহ । 
এ সব রহ) কথা বুঝিব বা কেহ ॥ 
শ্ররূপের সঙ্গে যার সখ্য ব্যবহার । 
তাহাতে বিখ্যাত আছে সকল সংসার ॥ 
শ্রীতাধা রমণ এক জীবন তাহার। 

হেন গোস্বামীর পদে কোটি নমস্কার ॥ 
শ্দৈবকী নন্দন কৈল বৈষ্ণব বন্দনা । 
তাহাতেই এই বাক্য করিল রচনা ॥ 
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে ॥ 
রূপ সনাতন সঙ্গে যার সতত বিরাজ্জে ॥ 
এই বাক্য সবত্র আছয়ে প্রকাশ । 

এক করি জান তিনে করিয়া বিশ্বাস ॥ 
এই ত কহিল ভট্ট গোস্বামীর প্রসঙ্গ । 
যাহার শ্রবণে বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
এবে ত কহিঙ্সে প্রহর প্রতিজ্ঞার কথ । 


- বাহার শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ব্যথা ॥ 





হত বে) ভোমাক্স কহিয়ে ভাই বচনের সার । 
ইশ্রন্ধা সুত্ৰ গাথি পর কণে রত্রহার৯ ॥ 
এত কহি নবরত্র শ্লোক যে কহিল ॥ 
তাহ! শুনি রাজার মনে সুখ বড় পাইল ॥ 
কর্ণানন্দ কথা এই রসের নিধ্যাস । 
অবণ পরশে ভক্রের জন্যে প্রেমোলাস ॥ 
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনাথ দাস । 


জীল গোস্বামীর পত্রিক| শ্রবণ এবং শ্রগোপাল ভট্ট গোস্বামীর 
সহিত মিলন নামক পঞ্চম নিধ্যাস ॥ 


॥ বন্ঠ নির্ধযাস ॥ 
ভয় জয় মহ! প্রভু জয় রুপা! সিন্ধু । 
জয় জয় নিত্যানন্দ অখিলের বন্ধু ॥ 
জয়াছ্বৈত চন্দ্ৰ জয় ভক্তগণ রাজ । 
তোমা সভা স্মরণে হয় বাপ সব কাজ ॥ 
এবে সে কহিয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞার কথা । 
যাহার শ্রবণে ঘৃচে হৃদয়ের বাথা! ॥ 
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্লোক করছ শ্রবণ । 
করহ শ্রবণ তা কর্ণ রসায়নে ॥ 


তখাহি। শুদ্ধৎ স্বাবত তবমত্র ভগবাহন্তাব্য শক্তৈ কয়! 
শ্রীক্পা তিবয়! প্রকাশয়িতমপো্যেতৎ স্বশত্তান্তয়া । 
ভ্রমন্বিপ্রকূলে হুমলে প্রকটয়ন শ্রী ্ীনিবাসাতিধ 
লীলা! স্থরণং স্বয়ং সবিদ্ধে নীলাচলেশীপ্রভুঃ ॥ ১ ॥ 
গন্ধং শীপুরুষোত্রমং রুত:মতি শীনিবা সপ্রুঃ 
শ্চৈত্ন্বস্ত ক্বপাছ্ধেৰ্জনমুধাদ্ছুত্বা তিরোধানতাস্‌ । 
ছুঃখোঁঘৈঃ স মুহমুবহ-_ভগবান দৃষ্টাহয়ং ভক্ত ব্যথা 
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামত্তিবদম স্বপ্রে সমাদিষ্টবান ॥ ২ ॥ 
৯1 লাঠান্তর “বু করি পর কণে নব হাব’ ক: পুঃ সং পুঃ ৯০০ 
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ত্বাং তাবজ্জনিতে| মমৈব নিজয়! শক্ত্যোতি তুর্ণঃ ব্ৰজ 
শ্রৰ্বন্দাবনমত্ৰ সন্ত কৃতিন: শৰীরূপজীবাদয়: ৷ 

আদিষ্টাঃ পুরতন্ত্যমী সন্তি ময়! তদ্বপ্রধরাশ্তর্পণে 
নিঃসন্দেহতর! গৃহাণপ তদমং গৌঁড়ে জনান ক্ষিয় ॥ ৩॥ 
ইত্যাদেশমবাপ্য তন্তগবতঃ শ্ীকীনিবাসপুন: 
জৰ্বন্দাবনকুঞ্৷ পু হথযমাদৃষ্টে ট মন: সংদধে ৷ 

আস্থাথা প্রকটত্বমত্রভবতাঁৎ গোস্বামীনাং শোকতো 

হা হেত্যা ক্লচিত্ত বৃত্তির পতননার্গাস্তরে মৃিহতঃ ॥ ৪ ॥ 
্বপ্রে পল সনাতনের সহতে শরীর্ূপ নামাদয়ঃ 

প্রোচুস্তং নহিতে বিষাদ সময়ে! গোপালভট্রোহংন্ডি যং । 
ত্মান্মত্বরং গৃহাণ সকলান গ্রন্থং শুাস্থৎর্ুতাম্‌ 

গত্বা গোড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান শিক্ষয় ॥ ৫ ॥ 
ইত্যাদেশরসা মৃতাল্র.তমন! বৃন্দাবনাস্তর্গতো 

ভক্ত্যাদায় স ম ত্রতব্বমধিলং গোপাল ভট্ট প্রভোঃ ৷ 
তদগ্রস্থাদি বিচারচতুরঃ সংপ্রেষিতঃ প্রীমতা 
তেন প্রেমভরেণ গোঁড় গমনে তং প্রত্যুবাচোৎসুকঃ ॥ ৬ ॥ 
রাধারুষ্ণ পদারবিন্দুযগল প্রাপ্রেঃ প্রসাদনতে ৷ 
মংশ্বন্ধভূতাং ভবিশ্যৃতি যদি প্রারং প্রধ্াস্তাম্যহং 

নোচেদ যামি কিমর্থমেতদখিলং শ্রুতা তিহর্ষোদয়াতে 
গোস্থামীবরা শুদর্থমুদণ্ড গোবিন্দসান্লিধ্যকং ॥ ৭ ॥ 
প্রীগোবিন্দ পদারাবিন্দ যুগল ধ্যানৈকতানা্মানা- bl 
মাদেশঃ সফলে! ভবিস্থাতি তথ! শীজরনিবাসাশ্রয়াহ । 
এতন্দেরতক্সা ময়ায়মবনীমাস্বা দিতঃ সাম্প্রতং 
অস্মাদেগোঁড়মলং প্রশ্নাতু ভবতাং কিং চিন্তয়াত্রানয়া ॥ ৮ ॥ 
শগোবিন্দ মুখেন্দুনির্গতমিদং পীত্ব৷ নিদেশামৃতং 

তং গোস্বামীগণং প্রসন্রমানসং নস্য পরিক্রম্য চ 

ভক্ত্যা গ্রন্থ প্রগৃহ কুতুকানির্গত্য গোঁড়ক্ষিতৌ 
করুণৈক নিথিঃ সদা যিলযতে নিবাস প্রভু: ॥ » ॥ 
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শুন্ধ ব্রজের লীল! গোঁড়ে করিতে প্রকাশ । 
(রূপের শক্তি হেতু মনে উল্লাস ॥ 

এক শক্তি প্রকাশিল! রূপে শক্তি দিয়! । 
গ্রন্থ প্ৰকাশিলা অভি আনন্দ পাইয়া ॥ 
লিজ মনোবৃত্তি গোঁড়ে করিতে প্রকাশ । 
বিতরণ হেতু গ্রোঁরের মনে অভিলাষ ॥ 
হেন সেই মহাবস্ত করিতে প্রকাশ । 

আর শক্তি দ্বারে প্রকট নাম শ্রীনিবাস ॥ 
বড়ই আশ্চৰ্য্য গৌর প্রকাশিলা শক্তি । 
কে বুঝিতে পারে সে চৈতন্য মনোবৃত্তি ॥ 
নীলাচলে মহাপ্রভুর প্রকট বিহার । 
মনে ইচ্ছা হইল প্রকট চরণ দেখিবার ॥ 
সকল ত্যজিয়া প্রভু করিলা গমন । 

জী পদাশর হেতু নিবেদিলা মন ॥ 

মনে অভিলাষ করি যাইতে যাইতে । 
প্রভু অদর্শর বার্তা পাইলেন পথে ॥ 
অবণ মাত্র মৃচ্ছ। হুইয়! পড়িল! ভূমিতে । 
দুঃখের সমুদ্র তাহা কে পারে কহিতে ॥ 
ক্ষেপেক্ষেণে মৃচ্ছ। হয় ক্ষেণে অচেতন । 
ক্ষেণে হাহাকার করি করয়ে রোদন ॥ 
সতবে মহাপ্রভু ভক্তের দুখত দেখিয়া । 
কহিতে লাগিল! প্রভু সম্মুখে আসিয়া ॥ 
আশ্বাস করিলা বহু মাথে পদ দিয়া? । 
তবে কহিতে লাগিল! কথা মধুর করিয়া ॥ 
তুমি মোর নিজ শক্তি করহ শ্রবণ । 
দুঃখ তোয়াগিয়া শীস্র যাহ বৃন্দাবন ॥ 
শ্রহ্ূপ সনাতন যাহ! করেন বসতি ॥ 
বাধারুষণ লীলা গ্রন্থ বিস্তারিল! তথি ॥ 


15১82৮১২২৬৪ 
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সেই সব গ্রন্থ লইয়া গৌঁডেত প্রকাশে । 
বিতরণ কর তাহা মনের উল্লাসে ॥ 
তবে বাক্যামৃত রস আদেশ পাইক্সা । 
চলিলেন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ॥ 
শ্রববন্দাবনে তবে করিল! গমনে | 
কুঞ্জে পুঞে শোভা তাতা দেখিব নয়নে ॥ 
ভ্রমখুর! মণ্ডলে যাইয়া উত্তরিল! । 
দুই ভাইর অপ্রকট তাহাই শুনিলা ॥ 
শুনিয়াই মাত প্রভু আছাড় খাইয়া । 
রোদন কর এ অতি উচ্চত করিয়া ॥ 
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে আছাড় খাইয়া । 
হাহাকার করে কত বিলাপ করিয়া ॥ 
যদি ছুই ভাইর নহিল দরশন । 
তবে আর জীবনের কিবা প্রয়োজন ॥ 
মনে নির্ধারিয়! ইহ! নিশ্চয়ে করিয়া । 
পড়িয়াছেন বৃক্ষতলে অচৈতন্য হএগ| ॥ 
তবে দুই ভাই ভক্তের দুঃখ দেখি । 
দরশন দিতে আইলা হুইয়া! বড় সখী ॥ 
কহিছেন প্রহু মাখে চরণ ধরিয়া । 
দেখহ আমারে তুমি নয়ান ভরিয়া ॥ 
শ্র্ধপ সনাতন শোভা! দেখিয়! নয়নে । 
যে আনন্দ হৈল তাহা ন! যায় কহনে ॥ 
কহিছেন দুই ভাই পাইয়া আনন্দ । 
তোমাতেই উদ্ধার হব দীনহীন মন্দ ॥ 
শোক ত্যাগ করি শীগ্র করহ গমন । 
ভভট্ট গোসাঞির আশয় করহ চরণ ॥ 
তার স্থানে মন্ত্র দীক্ষা! করিবা যে তুমি । 
সেই ছারে মোর ক্বপা কি কহিব আমি ॥ 


কর্ণানন্দ 


শরন্থরাশি লইয়! তুমি গৌড়েতে যাইবা । 
কলি হত জীব তুমি উদ্ধার করিবা ॥ 

এই রসামুত বাক্য পাইয়া আদেশে | 
বৃন্দাবনে গমন করিল! পাইয়া! প্রত্যাদেশে ॥ 
যাইয়! দেখে শ্ীগোস্থামীর চরপ। 

ভূমিতে পড়িয়া বহ করিলা! স্তবন ॥ 
মোরে ক্রপ! কর প্রতু সদয় হইয়া । 
ক্কতার্থ করহ প্রস্থ দেহ পদ ছায়া ॥ 

দুই ভাইর আজ্ঞা প্রভূ সব নিবেদিলা । 
যে লাগি গমন সকল জানিলা ॥ 

শুনিয়াত গোস্বামীর সন্তোষ অপার । 
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে জলধার ॥ 

শুন শ্রীনিবাস তুমি আমার জীবন । 
তোমা দেখিবারে প্রাণ করিয়ে ধারণ ॥ 
তুমিই সে হও মোর জীবনের জীবন । 
তোমা লাগি মহাপ্রভু দিল! এই ধন ॥ 
এই দেখ মহা প্রভুর শ্রীহস্তের লিখন । 
তোমা লাগি রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ 
দেখহ নয়ন ভরি প্রতুর হস্তের অক্ষর | 
তোমার সৌভাগ্য বাপু বাক্য অগোচর ॥ 
আর মহাপ্রহুর বসিবার আসন । 

ডোর পাঠাইলা মোরে করিয়া যতন ॥ 
মহাপ্রহু দত্ত যেই আসনে বলিয়া | 

মন্তৰ দীক্ষা দিব তোরে মহানন্দ পাঞা ॥ 
আসনে বসি তারে কৈল মন্ত্র দীক্ষা । 
্রস্থাবলী দিয়া তবে করাইল শিক্ষা ॥ 
শরন্থেতে নিপুণ যবে প্রভু মোর হুইল! । 
দেখিয়াত সব গোসাঞির সন্তোষ পাইলা ॥ 


ঢা 
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আজ্ঞা করিলেন তুমি গৌর দেশে বাহু । 
শ্রজীবের আজ্ঞা ইথে নাহিক সন্দেহ ॥ 
ভ্রজীব কহেন শুন আচার্য্য মহাশয় । 
মহাপ্রভুর আজ্ঞ! যেই জানিহ নিশ্চয্ন ॥ 
পূর্বে মহাপ্রভু এই তোমার নিমিত্তে । 
পত্রী পাঠাইল! প্রীনীলাচল হইতে ॥ 
পত্রী দেখি মোর প্রতু কান্দিতে লাগিলা । 
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু মোর ভাবিতে লাগিল! ॥ 
প্রেম রূপে জন্ম এই নাম শ্রীনিবাস । 
দেখিতে না পাইব বিধি করিল নৈরাশ ॥ 
মোর প্রতি কহিল! গোসাঞি হইয়া সদয় । 
ভরনেবাসে সমপিয়া যত গ্রন্থচয় ॥ 
এই গ্রন্থ লইয়া তুমি গোঁড় দেশে যাহ । 
মহাপ্রতুর আজ্ঞা যাতে গ্রন্থরাশি লেহ ॥ 
তবে মোর প্র কিছু কহিতে লাগিলা । 
প্রভুর সঙ্গে রহি মোর মনে ইহ ছিলা ॥ 
শ্রীবন্দাবনে বাস আর প্রভুর সেবন । 
ইহ্‌! ছাড়ি কেমনে গৌড়ে করিব গমন ॥ 
গুরু আজ্ঞা বলবান ইথে অন্য নয়। 
নিজ মনোরথ কথ! তবে নিবেদয় ॥ 
নিশ্চয় করিয়! যদি যাব গোঁড় দেশে। 
তবে মোরে এই আজ্ঞা করহ সম্ভোষে ॥ 
আমার সম্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন । 
সেই সে পাইব রাধারুষের চরণ ॥ 
আজ্ঞা কর সবে মোরে সদয় হইয়া । 
নতুবা না যাব আমি শুন মন দিয়া ॥ 
ইহা শুনি গোসাঞি সব আনন্দ অপার । 
নয়নেতে প্রেমধার! বহে অনিবার ॥ 


৩ কে) 


গোসাঞি সব একত্র হইয়া গোবিন্দ নিকটে । 
নিবেদন করে সবে করি কর পুটে ॥ 
শ্রভট্ট গোসাঞি আর শরদাস রঘুনাথ । 
শ্রঙ্জীব গোসাঞি আর ভট্ট রঘুনাথ ॥ 
(লোকনাথ গোসাঞি আর ভূগর্ ঠাকুর ॥ 
গোবিন্দের প্রার্থন। সবে করিলা প্রচুর & 
শ্রগোবিন্দ পদ যুগ ধ্যান চিত্তে করি । 
এই আজ শীনিবাসে দেহ ক্রপা! করি ॥ 
ইহার সন্বন্ধ প্রভু ধরিব যেই জন । 

সেই সে পাইব রাধা কুষ্ণের চরণ ॥ 

এই নিবেদন শবে করিলা সস্তোবে। 
তাহা শুনি শ্রগোবিন্দের হইল আদেশে ॥ 
রস আন্বাদন হেতু গোড়ে অবতার । 
সাস্বাদন কৈল বিবিধ প্রকার ॥ 

যে লাগিয়া অবতীর্ণ জানহ কারণ । 
ভাসাইল! সব জনে দিয়। প্রেমধন ॥ 

মোর শক্তিতে জন্ম ইহার করিলা প্রকাশ । 
প্রেম রূপ জন্সাইল নাম শ্রীনিবাস ॥ 

ইহার সঞ্বন্ধ চিত্তে ধারৰ যেই জন । 

সেই সে পাইব রাধারুফের চরণ ॥ 
শুগোবিন্দ মুখচন্দ্র আজ্ঞামুত পাইয়া । 
শুনিলেন সবে মিলি শ্রবণ পাতিয়া ॥ 
শীজ গৌড়ে সবে ইহাতে দেহ পাঠা ইসা | 
গমন করুন ইহে গ্রন্থ রাশি লইয়া ॥ 

তবে মোর প্রভু সবারে প্রদক্ষিণ করি । 
ভূমে পড়ি কান্দে বহু ফুকারি ফুকারি ॥ 
সবাকার আনন্দ সিন্ধু বাঢ়ি গেল চিত্তে । 
যে আনন্দ হইল তাহা। কে পারে কহিতে ॥ 





৫২ বৈষ্ণব সাহিতঃ ও যহুনন্দন 


মোর প্রভু শ্রগোবিন্দের আজ্ঞাম্বত পাইয়া! ৷ 
বলিলেন শ্রগোবিন্দের মুখচচ্ছ্ চাঞা| ॥ 


তথাহি পদং । রাগ সহাই 

বন্ধন চাদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো কেনা কুন্দল ছুটি আবি । 

দেখিতে পরাণ মোর, কেমন কেমন করেগো সেইলে পরাণ তার সাখি ॥ ১ 

বুজন কাঢ়িয়া কেবা, যতন করির! গো, কে না গঢ়িয়। দিল কানে। 

বনের সহিত মোর, এ পাচ পরাণি গো, যোগী হইলাম ও হুরি ধেয়ানে ॥ ২ 

নাসিকা উপরে শোতে, এ গজ মুকুতা গো, সোনায় নত্ডিত তার পাশে । 

বিন্ধুরী সহিতে কেবা, চান্দের কলিক! গো, মেঘের আডালে থাকি হালে ॥ ৩ 
অধ) অন্দর কপালে শোতে, কিবা স্বন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাতি॥ 

হিম্বার ভিতরে মোর, ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরের পাতি ॥ ৪ 

মঘন ফাদ ও না, চূড়ার টালনি গো, উহ। নাকি শিবিয়াছে কোথা । 

এ বুক ভরিস্না মুঞি, উহা না দেখিল গো, এই বড় মরমের ব্যথা ॥ ৫ 

কেমন মধুর রসে, সে না বোলখানি গো, হাতের উপরে লাগি পাঙ । 

তেনন করিক্সা যদি বিধাতা গড়িল গো, ভাঙগিয়। ভাঙ্গিয়া তাহা খাড ॥ ৬ 

করি বর কর কিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে । 

সৰন বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গে!, তাহার পরশ রস মাগে ॥ ৭ 

অমিয়া মাখন কিবা, চন্দন তিলক গে!, কপালে সাজিয়া দিল কে। 

নিরখিয়া চাদমুখ, কেমনে ধরিব বুক, পরাণে কেমনে জিয়ে লে ॥ ৮ 

চরণে নুপুর ধ্বনি, খঞ্জন রব জিনি গো, গমন মন্থর গজমাতা । 

অসিয্বা রসের ভাসে, ডুবল তাহে শ্রীনিবাস গো, প্রেমসিন্ধ গড়ল বিধাতা ॥ ৯. 


আৰ্বাদিয়! অন্তান্তে গল! ধরিক্া রোদন । 
যে আনন্দ হৈল তাহা বণিব কোন জন ॥ 
মোর প্রতু যথা যোগ্য সবাকারে । 

দণ্ডবৎ প্রণাম করি প্রেমের সাগরে ॥ 
কেহ করে আলিঙ্গন কেহ করে নতি । 

- সবাকারে হইলেন ক্রপা গোঁড়ে ব্যবস্থিতি ॥ 


১1 “ছু শব্দ ৰঃ লঃ গঃ মঃ ২৯৯৯৭ পুৰিতে নাই, ৰঃ পু: সং পুতে আছে) 





৫৪ কে) 


তবে অধিকারী গোস্বামী শ্ীকুষ্ণ পুরোহিত । 
গোবিন্দেরে শয়ন করাইয়! আনন্দিত ॥ 
আজ্ঞামাল| গোবিন্দের আনিয়া ধরি দলিল । 
আনন্দিত হইয় সবে প্রভুর গলে দিল ॥ 
প্রসাদ মাল! পাইয়া! প্রভুর বাঁড়িল আনন্দ । 
প্রসাদ ভোজন সবে করিল! স্বচ্ছন্দ ॥ 

তাৰ্বূল তুলসীমাল। সবাকারে দিলা । 

তবে সবে মিলি নিজ বাসারে আইল! ॥ 
আর দিনে সবে একত্র যবে হইল! । 

মোর প্রভু প্রতি তৰে আল্ঞ! যে করিল! ॥ 
শুন জী/নিবাস গৌড়ে করছ গমন । 

গ্রন্থ রাশি লহ তুমি করিয়! যতন ॥ 

জ্ীভট গোস্বামী কহে শুন বচন আমার । 
সবে মিলি শুন এই প্রভুর ব্যবহার ॥ 

এত কহি গোস্বামীর মনের উল্লাস । 
আনিয়া ধৰিল প্রভুর স্োোঁপীন বাহর্বাল ॥ 
মোর প্রহুর মাথে তাহ! বান্ধিয়াত দিল । 
দক্ষিণ যাইতে প্রভু মোরে এই আঙজ্ঞ| দিল ॥ 
মোর প্রতু প্রসাদ বস্ধ কৌপীন বহিবাস। 
শ্রীনিকলে দিতে 'আজ্ঞ৷ অত্যন্ত উল্লাস ॥ 

পুন আজ্ঞা হইল তাহা শুনহ সত্বরে। 
তোমার রুপায় মোর রুপ! জানাইবা তারে ॥ 
এসব প্রসঙ্গ কঘ। কহিল! ছুই জনে । 

গ্রুপ সহিত কথা কহিলুউ সনাতনে ॥ 
তবে ছুই ভাই এই প্রসঙ্গ শুনিয়! । 

কত সুখ উপজিল প্রেম পূর্ণ হিঞা ॥ 
এত শুনি যত গোসাঞি আনন্দ হইল! । 
গোড়ে আইবার লাগি অনুমতি দিলা ॥ 





৪ (খ) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তাহা শুনি প্রভু মোর শ্রভট গোস্বামীরে । 
ভ্রুণ মগ্ররী রূপে তাহে বর্ণন আচরে ॥ 


তখাছি পদং । 


প্রেমক পুরী শুন গুণ মঞ্চারী 
তুঁহ সে সকল শুভদাই । 

তুহারি গুণগণ চিন্তই অভক্ষণ 
মনু মন রহল বিকাই 

হরি হরি কবে মোর শুভদিন চোয় । 

কিশোরী কিশোর পদ মিলন সম্পদ 
তুয়া সনে মিলব মোয়॥ 

হেরি কাতর জন কর রূপ! নিরীক্ষণ 
নিজ গুণে পূরবি আশে | 

তো! বিগ নব ঘন বিন্দু বরিষণ 
কে বোড়ই পাঁপিহ! পিয়াসে ॥ 

তু সে কেবল গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি 
মকু যনে হই পরমাণে । 

কহই কাতর ভাসে পুনঃ পুনঃ শনিবাসে 
করুণায় কর অব্ধানে ॥ ১॥ 


তুহু গুণ মঞ্জরী কূপে গুণে আগরী 
মধুর মাধুরী গুণ ধামা। 

ব্রজ নব যুব ছন্ধ প্রেম সেবা নিরবন্দ 
বরণ উজ্জল তন স্যাম । 

কি কহব তুয়া যশ রহু সে তুহারি বশ 
হৃদয় নিশ্চয় মকু জানে ॥ 

আপন অঙ্গ করি করুণ! কটাক্ষ হেরি 
সের! সম্পদ কর দানে ॥ 


৫ কে) 


হোই বামন তঙ্গ চাদ ধরিব যঙ্ 
মু মনে হই অভিলাসে। 

এজন কুপন অতি তুহু সে কেবল গতি 
নিজ গুণে পুরবি আশে ॥ 

উৰ্দ্ধ অঞ্চলি করি দশনে দশনে তৃণ ধরি 
নিবেদছ বার বারে । 

নিবাস দাস নামে প্রেম €সবা জধামে 
প্রার্থই তুয়| পরিবারে ॥ ২ ॥ 


প্রভু বে এই পদ করিল! বর্ণনে । 

সবে আনন্দ অতি পাইলেন মনে ॥ 

পদ শুনি সবেই পরম হরিষে ! 

প্দাস গোস্বামী বড পাইল! সান্ভোষে ॥ 
ধন্ঠু ধন্য বলি প্রভুকে করিলেন কোলে । 
ভিজাইল| সব অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 

শুন শুন এমনিবাস পরম হরিষে । 

তোমা দেখিবার লাগি ছুভাইর আদেশে ॥ 
জ্রক্গ ছাড়িয়া আমি না যাই একক্ষণ। 
তোমা দেখিবারে লাগি হেথা আগমন ॥ 
ফেন শুনিলাঙতে দেখিলঙ নয়নে । 
তোমার ভাগ্যের সীমা কহিব কোন জনে ॥ 
প্ীরূপ বিচ্ছেদে মোর শরীর জড়সড় | 
সনাতন বিচ্ছেদে মোর পুড়ায়ে অন্তর ॥ 
দুভাই বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিবারে নারি । 
দেখিয়া জুড়াকস তুমা গুণের মাধুরী ॥ 

যেব! সুখে ছিলাম আমি দুহার দর্শনে | 
সেই স্থখ লভ্য ইবে তোমার মিললে ॥ 
এই দেখ প্রহু দণ্ড গোবন্ধল শিল! । 

পরশ করাইল! তাহারে শিল! গুঞামালা ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তোমা লাগি মহাঁএতুর হন্ডের লিখন । 
সবাই দেখিলা তাহা করিয়া যতন ॥ 
তোমা লাগি গোবিন্দের আজ্ঞাম্তত ধ্বনি । 
তোমা লাগি ছুই ভাই কহিলা এই বাণী ॥ 
তোমা লাগি এই যত গ্রন্থের প্রকাশ । 
তোমা দেখিবারে ছিল সবার অভিলাষ ॥ 
শুট গোস্বামীর যাতে রুপার ভাজন । 
অনাক্কাসে প্রান্তি তারে এই সবখন ॥ 
শ্রভট্ গোস্ামী প্রদাস গোস্বামীর সঙ্গে । 
আনন্দ তরক্ষে হুহে ধরিতে নারে অঙ্গে ॥ 
মহাপ্রভুর দত্ত বন্ধ কৌপীন বহিবাসে । 
মস্তকে তুলিয়! দিল! পরম হুরিষে ॥ 
গোবিন্দের প্রসাদীমাল! আ নিয়! দিল! গলে। 
ভ্রীবংশীবদন শালগ্রাম দিল! সেই কালে ॥ 
আশীবাদ করে সবে মনের আনন্দে । 
তোমার বাগ! পূর্ণ করুন প্রীরাধা গোবিন্দে ॥ 
তোমার বাঞ্ছ! পূর্ণ করুন রূপ সনাতন । 
সবিলস্বে শীঞ গৌঁড়ে করহ গমন ॥ 

তবে প্রভু নিজ প্রভুর চরণ বন্দিয়া! ॥ 
৯সবারে বন্দিল! তবে আনন্দ পাইয়া ॥ 
সবাকারে অশ্তনতি লইয়। মণ্ডকে । 

যত ব্রজবাসী গণে বন্দিলা প্রত্যেকে ॥ 
মলের আনন্দে তবে শ্রস্থরাশি লই্সা । 
গোৌঁডেবে গমন শীগ্র মন নিবেসিয়া ॥ 
গোস্বামী সকল তবে অনুত্রজী আইল! । 
শত ব্ৰজবাসী তার সঙ্গেই চলিল! ॥ 

এক ক্রোশ অনুর আইল! যখন । 
সবাকার উৎকণ্ঠা অপি হইল তখন ॥ 


2-> অতিরিক্ত চরণ চারিটি ৰহ পুচ সং পুঃ ৯৯* হইতে গৃহীত ॥ 


5৫ বে) 


@ 


কর্ণানন্দ 

হায় হায় বিধি তুমি কি কাজ করিলা। 

নিধি দিয়। কেন পুন হরির! লইল| ॥ 

সেকালের বিচ্ছেদ কেব! করিব বর্ণন। 

পশুপক্ষী আদ করি করিল! ক্রন্দন ॥ 

নিবিত্ত হইয়| সবে কিছু হুইল! স্থিরে । 

প্রভু প্রতি বাক্য সবে কহে ধীরে ধীরে ॥ 

শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমারে । 

নিবিঙ্ে আইস তুমি গৌড় নগরে ॥ 

ইহে! গৌড় আইলা গোস্বামী গেলা বৃন্দাবন । 

পথে পথে যায় সবে করিয়! ক্রন্দন ॥ 

থে প্রকারে গৌড় দেশ করিল! গমন । 

প্রেম বিলাস গ্রন্থ আছে বিস্তার বর্ণন ॥ 

লিখিলেন সেই গ্রন্থ জজাহৃব| আদেশে | 

গ্রন্থ প্রকাশিল! তাখে নিত্যানন্দ দাসে ॥ 

তাহাতে বিস্তার আছে এসব প্রসঙ্গ । 

অমৃত জিনিয়া কিবা বাক্যের তরঙ্গ ৷ 
_প্রন্থ লইয়া প্রভু মোর ব্দাইল! গৌড় দেশে। 

তাহাতেই তোমারে রুপা! করিল! বিশেষে ॥ 

যেবা প্রতিজ্ঞা করি প্রভু মোর আইলা । 

তাহার কারণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিলা ॥ 

বে প্রতিজ্ঞা কৈল প্রভু তার এই সাক্ষী । 

শিক প্রতিজ্ঞা প্রকু তোমাতেই দেখি ৷ 

তুমি ভাই পদ যবে করিল! বর্ণন। 

তাহাতেই এই বাক্য করিয়াছি স্থচন ॥ 

দুই পদে দুই কথা করিয়াছি প্রকাশ । 

কিবা সে আশ্চর্য্য কথা স্থধার নির্ধ্যাস ॥ 


৫৬ (ক) 





বৈষ্ণৱ সাহিত্য ও যদুনন্দন 
তথাহি পদং 
রাধা পদে সুধা রাশি সে পদে করিল! দাসী 
গোরাপদে বাধি দিল চিত । 
শ্ররাধা রমণ সহ দেখাইল কুল গৃহ 
দেখাইলা ছু'হু প্রেমরীত ॥ 


আর পদে দেখাইল আপন ব্যবহার । 
কি কহিব এই তোমার আচার বিচার ॥ 


বলিয়া থাকিয়ে যবে আনিয়া উঠায় তবে 
লইয়া! যায় যমুনার তীর ॥ 
কি করিতে কিন! করি সদাই ঝুড়িয়। মরি 


তিলেক এ নাহি রহি স্থির ॥ 


'পনার কথা ভাই কহিলা আপনে । 
তোমার ভাগ্যের কথ! কহিব কোন জনে ॥ 
তোমার প্রতি মোর প্রভু করিয়াছেন দীক্ষা! । 
আমি আর কি কহিব তোমার প্রতি শিক্ষা ॥ 
নিশ্চয় করিয়! সেব প্রভু পদ সার ॥ 

তার রুপাই তুমার দশা উপজিল । 4 
তোমার সঙ্গেতে আমি নখ বড় পাইল ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই রাজা! প্রতি শিক্ষ1 । 
অনন্ত অপার তার কে করিবে লেখা ॥ 
নির্জনে রহিয়া রাজারে শিক্ষ! দিল । 

দুই মাল রহি রাজায় সব শুনাইল ॥ 

শিক্ষা করি এক গ্রাম কবিরাজ দিয়।। 
দণ্ডবৎ হইয়া! পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
রামচন্দ্র সঙ্গে রাজ! পাইল আনন্দ । 

সদা কুক কথা কহে রহিল! স্বচ্ছন্দ ॥ 

এইত কহিল ভ্আচাধ্য গুণ গান। 
ভাগ্যবান জনে ইহা করয়ে শ্রবণ ॥ 





৫৬ (খ) 


কর্ণানন্দ 
শুক্ধ চিত্ত হইয়া! যেবা এই কথা শুনে । 
তার পদ রজ কর মনুকে ভূষণে ॥ 
ভ্ররামচজ্ঞ পদে মোর কোটি নমস্কার ৷ 
যার মুখে শুনিলা রাজ! সিদ্ধান্তের সার ॥ 
দর! কর অহে প্রভ্‌ রামচন্দ্রের নাথ । 
করুণ! করিয়া প্রভু করহ রুতার্থ ॥ 


:স্থগনে করুণ। ( কর ) /আচাধ্য ঠাকুর । 


জন্মে জন্যে হও তোমার উচ্ছিষ্টের কুকুর ॥ 
উচ্ছিষ্টের কুকুর হুইয়া! রহিব সেই স্থানে । 
কতু যদি দয়া কর নয়নের কোপে ॥ 
দয়া কর অহে প্রভূ সদয় অস্তরে ৷ 

জন্মে জন্মে রহ যেন তুয়। পরিকরে ॥ 
তোমার প্রতিজ্ঞ! শুনি মনের উল্লাস। 
নিজ গুণে দয়া করি পূর মোর আশ ॥ 
রুপ! কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধ । 
পাতকীর ত্রাণ হেতু তুমি দীনবন্ধ ॥ 
দস্তে তৃণ ধরি আমি এই মাত্র চাঙ । 
জন্মে জন্মে তুয়া পরিকরে বিকাঙ ॥ 
তুলনা পদে অহে-প্রকু-কি কহিব আর । 
অধম দুর্গত জনে কর অঙ্গীকার ॥ 
গলে বস্তু দন্তে তৃণ কর জোর করি । 
নিবেদন করে| প্রভু দেহ কূপ! করি ॥ 
নিশি দিশি তুর! গুণ হৃদয়ে আমার । 
সদাই স্তরে শ্রুতি চরণ তোমার ॥ 
পাতকীর ত্রাণ হেতু তোমার অবতার । 
অতএব উদ্ধার প্রভু মো হেন ছুরাচার ॥ 
দয়া কর অহে প্রভু লই শরণ ॥ 

কুপা করি কর প্রতু বাঞ্ছিত পূরণ ॥ 


৫১০ 


৭ (ক) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


মুক্তি ছার হীন বুদ্ধি নিবেদিব কত ॥ 
নিজ চিত্তে বুঝি কর খেবা মনোনীত ॥ 
নিগ্রহ করহ প্রস্থ কিবা অনুগ্রহ । 

জগ মাঝে বুঝি দেখ আর নাহি কেহ ॥ 
তুয়া বিষ্ণু অহে প্রভু নাহি গতি । 

দীন হীন জনে দয়া করহ সম্প্রতি ॥ 
দৈবক্ৰমে অন্য জন্ম যদি হয় মোর । 
সেখানে মিলে যেন তুয়! পরিকর ॥ 

বহু ভাগ্য তুয়! পরিকরে জনমিয়া । 
আশ! পূরণ কর প্রহু সদয় হইয়া ॥ 

তবে পুর্ণ হয় প্রভু মনের অভিলাষ । 
জন্মে জন্মে হও প্রভু তোমার দাসের দাস ॥ 
স্বরণ করি চিত্তে নিজ দোবে দেখিয় । 
তথাপিহ তোমার গুণে হীন বল হইয়া! ॥ 
কত পাপী উদ্ধারিলে করুণ! বাতাসে। 
পাতকী অবধি প্রভু রহিলেন শেষে ॥ 
হেন জনে উদ্ধারিয়! দেখায় নিজবল । 
পাতন্টী উদ্ধার নাম তবে সে সফল ॥ 
নিবারণ করি যদ্দি আপনার ক্ষোভে । 
তথাপিয় তোমার গুণে উপজয়ে লোভে ॥ 
সাধ্য সাধন আমি কিছুই না জানি। 
তোমার সম্বন্ধে তৃত্য এই মাত্র জানি ॥ 
কূপ! করি পূর্ণ কর আমার বন্ধন । 

এ দীন দুঃখী ত জনের এই নিবেদন ॥ 
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর পতিত পাবন ॥ 
কূপ! করি দেহ প্রভু চরণে শরণ ॥ 
দর্শন দরশী চিত্ত তোমা সভাকাঁর। 
অতএব দোব কিছু না লবে আমার ॥ 


€৭ (খ) 


কর্ণানন্দ 


নিজ হিয়া হিত নাহি জানি ভাল মতে । 
তথাপিহ প্রভুর গুণ বর্ণন করিতে ৷ 
বর্ণনের ভাল মন্দ না জানি বিশেষ । 
তবে যে লিখিয়ে নিজ প্রভুর আদেশে ॥ 
দোষ ত্যাগ করি প্রভু করহ অবণ। 
দস্তে তৃণ ধরি করো এই নিবেদন ॥ 
বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে । 
সদাই আনন্দে ভাসি জাহুবীর তটে ॥ 
পঞ্চদশ শত আর বহ্সর উনত্রিশে । 
বৈশাখ মাসেতে আর পূণিমা দিবলে ॥ 
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মন্ডকে করিয়া । 
সম্পূর্ণ করিলাঙ ও ্ব শুন মন দিয়া ॥ 
ভীরুষ চৈতন্য প্রভুর দাসের দাস । 
তার দাসের দাস এ যদুনাখ দাস ॥ 
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ | 
সী মুখে রাখিলা নাম গ্রান্থ কর্ণানন্দ ॥ 
শ্রমত্ী স্বগণে গ্রন্থ করে আশ্বাদন । 
পুলকে পুণিত দেহ অশ্রু অলঙন ॥ 

পুন শ্রীমতী কহে মন্তকে পদ দিয়া। 
৯কছিতে লাগিল! কিছু হাসির! হাসিয়া ॥ 
মোর কর্ণ তৃপ্ত কৈলা গ্রন্থ শুনাইয়।> 
অবণ পরশে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ 

শুন শুন অহে পুত্র কহিয়ে তোমারে । 
বড়ই আনন্দ মোর যাহ! শুনিবারে ॥ 
কবিরাজের গণ আর চক্রব ভর গণ । 
ব্যবস্থা করিয়া মোরে করাহ অবণ ॥ 


তবে মুঞি প্রভু পদে করিরা! বিনতি। " 


ভূমিতে পড়িয়! পদে কৈল বহু স্বতি ॥ 


৪ SE Shee 
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প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দিত মন । 
লিৰিয়ে প্রভুর আজ্ঞ! করিতে পালন ॥ 
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়। 
পৃথিবীতে বাক্ত ইহ! সবেই জানয় ॥ 
প্রধান অষ্ট কবিরাজ করিয়ে বর্ণন । 
পশ্চাতে কহিব অন্য কবিরাজের গণ ॥ 
কবিরাজের জোষ্ট শীরামচঙ্দ কবিরাজ । 
ব্যক্ত হইয়া আছে বিহে| জগতের মাঝ ॥ 
তাহার অন্ত শ্রী কবিরাজ গোবিন্দ । 
যাহার চরিত্র রসে জগৎ আনন্দ ॥ 
তবে শী কর্ণপুর কবিরাজ ঠাকুর । 
বণিয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ 
তবে কহি শ্রী নৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর । 
ভঙ্জন প্রবল যার চরিত্র মধুর ॥ 
জীভগবান কবিরাজ মধুর আশয় । 
প্রভু পদ বিশু যিহে। অন্য না জানয় ॥ 
এর বলবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত । 
প্রভু পদ সেবা বিন্থ নাহি আর কুত্য ॥ 
হ্রগোপী রমণ কবিরাজ ঠাকুর । 
বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ 
তবে কহি কবিরাজ ৷ গোকুলানন্দ 
নিরন্তর ভাবে যিহে! প্রত পদছন্দ ॥ 
এই অষ্ট কবিরাজের করিল বনি । 

৫৮ (+) অপর কহিয়ে তাহ! করহ শ্রবণ ॥ 
শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ | 
প্রস্থ পাদপদ্মে যি হয় মত্ত ভৃঙ্গ ৷ 


: ২২৮৯* পু'ৰিতে নাই । এই পত্র ৰঃ পুঃ সং পুৰি হইতে 





* ০৮ কৰ পত্ৰ ৰঃ 
উদ্ধত । 
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কর্ণানন্দ 


শ্রীবাস্থদেব কবিরাজ শরীববন্দাবন দাস । 
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই উল্লাস ॥ 
কার কহি কবিরাজ দাস বনমালী ॥ 
মানস সেবাতে যিহে বড় কুতুহুলী ॥ 
বড়ই আনন্দ কবিরাজ দুর্গাদাস । 
বৈষ্ণবের তুক্তশেবে বড়ই বিশ্বাস ॥ 
বড়ই রসিক রূপ কবিরাজ্জ ঠাকুর ॥ 

সদ! অশ্রু বহে যার ৫প্রমাময়পুর ॥ 
তাহার সহোদর শ্র। নিমাই কবিরাজ । 
প্রন্থুপদ সেবা বিহু নাহি আর কাজ ॥ 
আগাম দাস কবিরাজ তাহার বৈমাত্র। 
স্নিগ্ধ মূর্তি যিছ্ছো! মহা! বিজ্ঞ পাত্র ॥ 
জর নারায়ণ কবিরাজ নৃসিংহ সহোদর । 
তার গুণ কি কহিব বাক্য অগোচর ॥ 
শ্রী বল্পবী কবিরাজের ছুই সহোদর । 
প্রভুপদদে নিষ্ঠ! যার বড়ই তৎপর ॥ 
জোষ্ট শ্রীরাম দাস কবিরাজ ঠাকুর । 
হরিনাম রত সদা রুষঃ প্রেম পুর ॥ 
তাহার অঙ্গজ কবিরাজ গোপাল দাস ॥ 
বৈষ্ণব সেবাতে যার বড়ই বিশ্বাস ॥ 
উনবিংশতি কবিরাজের করিল বর্ণন । 
ইহা সবার স্মরণ মাত্র প্রেম উদ্দীপন ॥ 
তবে কহি শুন এই চক্রবর্তীর গণ ॥ 
প্রধান ছয় কহি আগে করহ শ্রবণ ॥ 
চক্রবর্তী শ্রেষ্ট খি'হো শ্রগোবিন্দ নাম ॥ 
কি কহিব তার কথা সব অহুপম ॥ / 
কার মনো বাকোতে প্রতুৱ করে সেবা । 
প্রভুপদ বিনা যিহো জানে দেবী দেবা ॥ 


২৯৪. 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুনন্দন 
প্রহর ক্তালক হুই কহি তাহা শুন । 
পরম বিদগ্ধ ছুই ভজন নিপুপ ॥ 
জোষ্ঠ আশ্যাম দাস চক্রবর্তী ঠাকুর । 
বড়ই প্রসিন্ধ যিহে| রসেতে প্রচুর ॥ 
রামচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর কনিষ্ঠ । 
যাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা তুষ্ট ॥ 
তবে কহি শুন এবে চক্রবর্তী ব্যাস । 
সদাই আনন্দে রহে বিষ্ণুপুরে বাস ॥ 
আর কহি চক্রবর্তী রাম কষ্ণ ঠাকুর । 
সদাই আনন্দ মন চরিত্র মধুর ॥ 
তবে কহি চক্রবর্তী প্রীগোুলানন্দ । 
বৈষ্ণব সেবাতে যিহে। রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ 
এই ছয় চক্রবর্তী করিলা শ্রবণ । 
অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়! মন & 
মহারাজ চক্রবর্তী শরীবীর হান্বীর । 
প্রস্থ পদে নিষ্টী যার মহাভক্র ধীর ॥ 
মহা গুণবস্ত জীল দাল চক্রবর্তী । 
হরিনাম জিহবা! যার সদ। থাকে স্তি ॥ 
আর ভক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশঙ্ন । 
তাহার অননস্ত গুণ কহিল না হয় ॥ 
আর ভক্ত চক্রবর্তী শীরাধ| বলত । 
নাম পরায়ণ খিহে। জগত দুর্দভ ॥ 
আর ভক্ত শ্রীল কপঘটক চক্রবর্তী ৷ 
রাধা রঞ্চ লীলা রস সদ! যার স্কৃতি ॥ 
আর ভক্ত চক্রব্টী ঠাকুরের ঠাকুর ॥ 
প্রস্থ পদে দৃঢ় রতি গুণের প্রচুর 1 
ছাদশ চক্রবর্তী এই কহিল প্রকাশ । 


“ যা সবার নামমৃতে প্রেমের উল্লাস ॥ 
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ক্ণানন্দ +> 


এই সব ভাগবতের বন্দিয়া চরণ ॥ 
পরম "আনন্দে প্রহু করিলা শ্রবণ ৪ 
শুনিয়াত শ্রমতীর মনের আনন্দ | 
যখাখ গ্রন্থ এই মোর কর্ণানন্দ ॥ 

৫৯ (ক) শ্রমতীর আজ্ঞা মুঞি লইয়া মন্ডকে । 
পরানন্দে কর্ণানন্দ লিখিল পুন্ুকে ॥ 
কণানন্দ কথা এই হধার নিষ্যাস । 
অবণ পরশে ভক্তের জন্মে প্রেমোজাস ॥ 
দৰমাচার্্য প্রভুর কন্যা শ্রল হেমলত। ॥ 
প্রেম কল্পবল্ী কিব! নিরামিল ধাতা ॥ 
শেহ দুই চরণ পদ্ম হৃদয় বিলাস ॥ 
কর্ণানন্দ কথা কহে যদুনাখ দাসে ॥ 


ইতি উকর্ণানন্দে মাচা প্রভুর প্রতিজ্ঞা শ্রীরাম চজ্দাদ্বি 
কবিরাজ চক্রবর্তী বর্ণনাদি বর্ণনং নাম ষষ্ঠ নিধ্যাস। 


॥ সপ্তম নিৰ্য্যাস ॥ 
জর অক মহাপ্রভু পতিতের ত্রাণ । 
অর লীনিত্যানন্দ করুণ! নিধান ॥ 
জয় জয় সীত! নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর । 
জয় জয় লীবাসাদি পতৃর প্রিয়কর ॥ 
জয় জয় উইন্বকূপ দামোদর । 
জয় জয় রামানন্দ রসের আকর ॥ 
জয় জয় সনাতন পতিত পাবন । 

_ জর জয় শীগোপাল তট্টের চরণ ॥ 
পল রঘুনাথ ভট্ট শরীদাদ গোসাঞি। 
জঙ্গ জয় সদ! শরীনীব গোসাঞি ॥ 





হত 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


জয় লী আচাৰ্য্য প্রহু করুণা সাগর । 
জয় জয় রামচজ্দ্র দুই সহোদর ॥ 

জর লী বৈষ্ণব গোসাঞি পতিত পাৰন। 
ছস্ডে তৃণ করি মাগো দেহ এই ধন ॥ 

এ আচাৰ্য্য প্রভুর পদ প্রাপ্তির লালসে। 
রুপা করি পূর্ণ করো এই অভিলাসে ॥ 
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন। 

পরম পবিত্র কথা করহু শ্রবণ ॥ 

গ্রন্থ শুনি প্রভু তবে প্রসন্ন হইয়া । 
অনেক করিল! রূপা আজচিত্ত হইয়া ॥ 
শুন শুন অহে পুত্র আমি কহিয়ে তোমারে । 
মোর প্রভুর পদ স্কৃতি তোমার অন্তরে ৷ 
তবে শ্রীমতীর দুটি চরণ ধরিয়া । 

বছ প্রণমিল মুঞি কমি লোটাইম্া ॥ 
শুন শুন প্রভু মোর দয়! কর মোরে। 
বড়ই সন্দেহ মোর আছয়ে অন্তরে ॥ 
রুপা করি কর যদি সন্দেহ ছেদন । 
অমুখের বাক্য শুনি জুড়ায়ে অবণ ॥ 
প্রভু কহেন কি সন্দেহ কহ দেখি শুনি । 
তবে মুঞি প্রভু পদে কহিলাম বাণী ॥ 
প্রভুর চরিত্র কথ! জাহ্নবী আদেশে | 
রচিলেন প্রেমবিলাস নিত্যানন্দ দালে ॥ 
গ্রন্থ লইয়া প্রভু যবে আইলা গোঁড় দেশে। 
তাহাতেই এই বাক্য লেখিল! বিশেষে ॥ 
গ্রন্থ চুরি কথা এই গোস্বামী শুনিন্না । 
বড়ই উদ্বেগ যে (গাস্থামীর হিয়া ॥ 
শ্রকুগু নিকটে বে উদাস গোসাঞি । 
শ্রী কবিরাজ গোসাঞি আইলা তৰাই ॥ 


রা. 


** (ক) 








কণীনন্দ 


এসব প্রসঙ্গ কথা ভিছে। যে শুনিয়া । 
ভছলি পড়িলা যাই শীকুণ্ডেতে যাইয়া ॥ 
বড়ই উদ্বেগচিতে ধৈৰ্য্য নাহি বর । » 
হায় হায় হেন দুঃখ সহনে না যায় & 
উদাস গোস্বামী আগে তিহে। দেহত্যাগ কৈল। 
ইহ! শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল ॥ 
জ্রকবিরাজ গোস্বাই লিখিলা পুন্তকে । 
একে একে তাহা আমি দেখিল প্রত্যেকে ॥ 
“ভুয়া ও রখুনাথ দাস’ এইত লিখিল । 
বড়ই সন্দেহ মোর নিবেদন কৈল ॥ 
রখুনাখ অপ্রকট কবিরাজ্দ আগে । 
স্চকেতে এই কথা লিখিল! মহাভাগে ॥ 
কবিরাজ অপ্রকট আগে বথুলাথে । 

কবে সে হইব গোসাঞি নউনের পথে ॥ 
এই বাক্য কবিরাজ প্রতি প্লোকে কয় ।* 
বড়ই সন্দেহ পদে কৈলা নিবেদন । 
কূপ! করি কর প্রহু সন্দেহ ছেদন ॥ 
শুনি ঠাকুরাণী বড হরিষ অস্তরে | 
কহিতে লাগিল! তবে বচন মধুরে ॥ 

শুন পুত পুর্বে প্রভু মুখেতে শুনিল। 

এই কথ। রামচন্দ্র প্রভুকে জিজ্ঞাসিল ॥ 
তার প্রত্যুত্তর প্রভু যে বা কিছু দিল । 
তাহা শুনি রামচচ্জর সুখ বড় পাইল ॥ 
নিকটে আনিয়া আমি শুনিল যে কথা । 
সেই সব কথা তোমায় কহি্গে সর্বদা ॥ 
প্রস্থ কে রামচন্দ্র কহিয়ে বচন । 

কহি যে আশ্চৰ্য্য কথা করহ শ্রবণ ॥ 


ক-খ পু সংখা ২২৮৯৫ সংখ্যক বৰ: নূহ গ্ৰঃ নহ পুঁখিতে নাই । 


১০৯ ** কন পত্ম বৰ: পুং সং হইতে উৰ্চ,ত | চ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


অনন্ত শুণ রঘুনাথের কে করিবে লেবা । 
রণুনাথের নিয়ম যেন পাষাপের রেখ! ॥ 
গোস্বামী প্রতিষ্ঠা এই সুদৃঢ় নিশ্চয় । 
প্রতিজ্ঞা যে কৈল তাহ! অন্যথা না হর ॥ 
উন্ষপ বিচ্ছেদে গোসাঞি কাতর অন্তরে । 
অদ্ধ প্রায় রহিলেন নাধাকুণ্ড তীরে ॥ 
বড়ই বিয়োগে গোসাঞি কাতর অস্তর ৷. 
কিরুপে দেহ ত্যাগ ভাবে নিরস্তর ॥ 
হেন কালে গ্রন্থ চুরির বারতা শুনিয়! | 
বড়ই বিষাদে ওঠে রোদন করিয়া ॥ 
হায় হার কি হইল বড়ই প্রমাদে । 
এই বাক্য বার বার কহয়ে বিবাদে ॥ 
তবে সেই গোস্বামী ধৈধ্য ধরিতে নারিয়। । 
রখুনাথের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়। ॥ 
শিন্ধ দেহ প্রান্ত যেন হইল তাহার । 
দাস গোস্বামীর চিত্তে দুঃখ যে অপার ॥ 
এই মতে যত রাধাকুণ্ড বাসী লোকে । 
লবাকার চিত্তে অতি বাঢ়ি গেল শোকে ॥ 
তৰে রূপ সনাতন দুই সহোদর । 
চিন্তিত ইল বড় মনের ভিতর ॥ 
রখুনাখের প্রতিজ্ঞ! সুদৃঢ় জানিয়া! । 
দুই গোস্বামী কহেন কবিরাজ্দের ডাকি ॥ 
ইহা লাগি জগৎ গুরু প্রভুর লিখন। 
জনিখাসে সমপিবে গ্রন্থ মহাধন ॥ 
ভবিস্ক চৈতন্ক গোসাঞি ইহার লাগিয়। ৷ 
গ্রন্থ প্রকাশিল! মোরে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 


_ গৌড়ে বিতরণ হেতু শক্তি শীনিবাসে । 


এই হেতু মহাপ্রতুর হইয়াছে আদেশে ॥ 





১ কে) 





কণানন্দ 


সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রহর আজ্ঞা বলবানি । 
কাহার শকতি আছে করিবারে আন ॥ 
বৃথা শোকে দেহ ত্যাগ কেন কর তুমি । 
গ্রন্থ প্রাপ্তি হবে ইহা কহিলাম আমি ॥ 
রখুনাখের সেব। তুমি কথো দিন কর । 
পুনশ্চ আসিবে মোর যুখের ভিতর ॥ 
দুই সহোদরে আভ্ঞাম্ৃত করি পান । 
পুন কবিরাঞ্জ দেহে হইল চেতন ॥ 
আজ্ঞ। দিল! গগনেতে যত দেবগণ। 
কবিরাজের প্রাপ্টি দেখি ভাবে ঘন ঘন ॥ 
রধুনাথের প্রতিজ্ঞা ইহা! লঙ্ঘন কিমতে । 
লকলে মিলিক্ম! ইহা চিন্তে অবিরতে ॥ 
পাষাশের রেখ! যেন গোস্বামীর লিখন । 
খণ্ডন করিতে তাহা আছে কার ক্ষম ॥ 


স্তবাবল্যাং সজনিয়মে ৯ গ্লোকে ॥ 


ব্রজোৎপন্রক্ষীাপন বসন পত্রাদিতিরহং 
পদার্থোনবাহ ব্যবন্ধতিমদস্ডং সনিয়মঃ 

বলামীশাকুণ্ডে গিরিবর কুলেটেব সময়ে 

অরিস্বোতু প্রেষ্টে সরসি খলু জীবাদিপুরতঃ ॥ ইত্যাদি ॥ 


অ্রজোদ্ভব ক্ষীর এই আমার ভোজন । 
ব্ৰঞ্জ বৃক্ষ পত্র এই আমার বসন ॥ 
ইহাতে নিৰ্ব্বাহ হয় দন্ত দূর করি। 
জকুণ্ডে রহিয়া কিবা গোবদ্ধন গিরি ॥ 
নিশ্চয় মরণ মোর রাধাকুণ্ড তীরে । 
হুদু় নিকমমন এই বড়ই দুষ্ষরে ॥ 

শ্রীল জীব রহিবেন আমার অগ্রোতে । 
উ্কষ্খদাস আর গোসাঞি লোকনাধে ৷ 


২০ 


৬১ খে) 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


এই জানি দৈব বাণী হৈল আচস্বিতে ৷ 
শুনিলেন ইহা সবে আপন কর্ণেতে ॥ 
শুন শুন কবিরাঞ্জ কহিয়ে তোমারে । 
গ্রন্থ প্রান্তি বার্ড! তুমি পাইবা অচিরে ॥ 
দুই সহোদর আর দেবের বচনে । 
শুনিলেন কবিরাজ আপন শবণে ॥ 
সাধক সিদ্ধ দেহ এই ছুই এক যোগে । 
সাধক দেহে পুন প্রাল্পি হইল] মহাভাগে ॥ 
ইহার প্রমাণ কহি শুন এক চিত্তে । 
ব্যক্ত করি লিখিলেন চরিতামুতে ॥ 
অন্ধর্দশায় মহাপ্রভুর জল কেলি লীলা! । 
দেখিয়াত সেই ভাবে আবিষ্ট হইল! 1 
যমুনাতে জল কেলি সখীগণ সঙ্গে । 
তীরে রহি দেখে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
এথা স্বরূপাদি সবে বোলে অস্বেবিয়! । 
জালুয়ার সুখে শুনি পাইল আনিয়া ॥ 
স্বৃত প্রায় দেখি প্রভৃকে কাতর হুইল! । 
স্বরূপাদি সবে তবে চিন্তিতে লাগিল! ॥ 
উচ্চ করি হরি ধ্বনি কহে প্রভুর কানে। 
শুনিয়াত মহাপ্রতু পাইল! চেতনে ॥ 
অস্তর্দশ! বাহৃদশা তাহার প্রমাণ । 

এই মত কবিরাজের জানিব বিধান ॥ 
শিক্ধ হৈঞা সাধক যিহে! কি ইহার বিস্ময় । 
প্রারুতে এসব কাধ্য কতু অন্ত নয় ॥ 
অতএব সব কথ! বড়ই দুর্গম । 

যথাৰ্থ দুৰ্গম এই রঘুনাথ নিয়ম ॥ 

প্রেম বিলাসে ইহ! না কৈল প্রকাশে । 
প্রথমে লেখিল! কিছু ন! লেখিলে শেবে ৪ 





কর্ণানন্দ ১ 


ইহ। শুনি রামচন্দ্র আনন্দ অস্তরে । 
দণ্ডবৎ হয়া পড়ে ভূমির উপরে & 
প্রভু নিজ্জ পদ তার মন্ডকেতে দিয়া । 
হৰে গাঢ় আলিঙ্গন কৈল উঠাইয়া ॥ 
প্রভু কহে শুন রামচন্দ্র কবিরাজ । 

এই লব কথা রাখ হৃদরের মাঝ ॥ 
তবে প্রভু শরীরামচন্ছের পদ ধরি । 
কহিতে লাগিল! কিছু বচন মাধুরী ॥ 
আমার সাদৃশ্য তুমি সর্ব গুণ ধর। 
মোর মনবেস্য তুমি বিদিত সংসার ৪ 
তুমি বিনা অন্য না জানে কদাচিৎ । 
তুমি মোর প্রাণ ইহ! কহিলাম নিশ্চিত ॥ 
মোর গণে তোমার মত যে বা করিব যাঁজন। 
সেই সে হউক আমার কপার ভাজন ॥ 
অন্ধ! করি এই প্রসঙ্গ যেই জন শুনে । 
সেই ভাগ্যবান পায় প্রেম মহাধনে ॥ 
ভ্রকূপের অদ্বিতীয় দেহ যেই রখুনাখ । 
শুনিযাত রামচন্দ্র মানিল! কুতার্থ ॥ 

এ সব প্রসঙ্গ আমি যে কিছু শুনিল! । 
অল্পাক্ষরে সেই কথা তোমারে কহিল! ॥ 
নিজ সিদ্ধ যেই তাহা! ইখে কি বিচিত্র । 
কর্ণ রসাক্সণ এই পরম পবিত্র ॥ 
প্রীমতীর সুখে বাক্য এতেক শুনিয়া । 
প্রাণ জুড়াইল মোর শ্রবণ করিয়া ॥ 
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন । 
সন্দেহ খুচিল মোর করি আস্বাদন ॥ 
উ্মদীশ্বরী সুখচন্দ্র আজ্ঞামৃত পাইয়া । 
প্রাণ রক্ষা হইল মোর পরসহ্ হিয়া ॥ 


2২২ বৈক্ণৰ সাহিত্য ও যদুনন্দন 
এইত কহিল মোর সন্দেহ ছেদন । 
কুতর্ক ছাড়িয়া সদা কর আম্াদন ॥ 

৬২ পত্র ভ্আচাধ্য প্রভুর গণে কোটি পরণাম । 
ক্লপা করি পুর্ণ কর মোর মনস্কাম ॥ 
তোমা সভা ক্ুপা হইতে সর্ব সিদ্ধি হয়। 
অনাক্সাসে প্রেম ভক্তি তাহারে মিলয় ॥ 
শ্র্রপ সপার্ধদ প্রাপ্ছি অভিলাবে । 
বেই জন শুনে ইহা পরম লালসে ॥ 
শ্ীর চৈতন্য প্রভু স্থগণ সহিতে । 
বান্ধ! পূর্ণ কর সবে প্রসন্ন চিত্তেতে ॥ 
শ্রীজাচাধ্য প্রভু পদ প্রাপ্তির লালসে । 
কুপা করি পূর্ণ কর এই অভিলাষে ॥ 
জঙ্ছাচাধ্য প্রভুর কক্তা জল হেমলতা! । 
প্রেম কল্পংললী কি বা নিরমিল ধাতা ॥ 
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাসে। 
কর্ণানন্দ কথা কহে বহুনাথ দাসে ॥ 


ইতি লীকৰ্ণানন্দ গ্রন্থ সম্পূৰ্ণ । যণাদিক্টং তথ! লিখিত, লিখিকো। দোষ নান্ডিক্ষৎ 
ভিথসেন রণে ভঙ্গ মণিনাঞ্চ মভিভ্রম & প্রতীক চৈতন্য গৌরাঙ্গ দর! কর। 
এই গ্রন্থ লীরূপ রুফচঙ্্র বিশ্বাসজীর লিখিতং জীরুষমোহন গ্রন্থ আরম সন ১২১৪ 
লালে নহাপৌবে মোকাম কলিকাতাতে গ্রন্থ সমাধা । সন ১২১৫ সালে তারিখ 
১৩ মাঘ মোকাম পাটনার বাসাতে দেড় প্রহর বেলার সময় সমাপ্ত গ্রন্থ ইতি ॥ 


শ্রীচৈতন্ত চক্র সত 


অনুবাদক 
যদুনন্দন দাস 


>) 


অস্তার্থ ॥ 


তথাহি॥ 





জীচৈতক্ত চত্াস্থত 
জরুকচ চৈতন্ত চন্দ্ায় নস: 
গাক্গরে গৌরাঙ্গ গুণ মজাইক্সা চিত। 
বড় অপন্ধপ হয় গৌরাঙ্গ চরিত ॥ 


স্তমনস্তং চৈতক্কারুতি মতি বিমর্ধ্যাদ পরমাভুতৌদার্ষ্য 
বৰ্ষ্যং ব্রজপতি কুমারং রসক্রিতুং। বি 

বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদ মধুর পীযুষ লহুরীং 

প্রদাতুং চান্তেভাঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটং ॥ ১॥ 


চৈতন্ত আকুতি যেই ভ্ৰজ পতি স্থত। 
উদয় করিল প্রেমভক্তি অদভূত ॥ 

যেই ধশ্দদার সার । 

বিশুদ্ধ আপন প্রেম অমতত বিথার ॥ 
আপনি মাতিয়া মাতাইলে ত্ৰিভুবনে । 
নদীয়া প্রকাটি যেই তারিলে! ভুবনে ॥ 
তার পাদ পদ্মে করি অনেক স্তবন । 
নিরবধি রহে যেন সেই পদে মন ॥ 


সর্বৈ্ রাহ্ায় চুড়ামনিভিরূপি ন সংলক্ষ্যতে যত্ন্বরূপং 
পরশ তন্ন গম্য! সুমধুর পদবী কাঁপি বস্তা তিরম1 | 
ফেনাকপ্দাজগ্যৎ শীহরি রস মদিরামন্ডমেতদ্যাধারি 


ভ্মচ্চৈতন্ত চন্দ্ৰ: স কিছু মম গিরাং গোচরশ্চেত সোবা ॥ ২ ॥ 


সর্ধদদেব চূড়া! মণি জাননে যায় 
বিষে শিব শেষ আদি যে পদধিয্মায় 
হেন থে মাধুধ্যময় রূপগুণ যার । 
প্রিচৈতন্ত চন্দ নাম সর্ব রস সার ॥ 
অকস্কাং কলিকালে জগতে আনিয়া । 
মাতাইল ক্ষিতি কৃষ্ণ রস মধু দিয়া ॥ 


২৬ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


হেন প্রহু চৈতন্ক মন বাচ্যের গোচর । 
কেমনে হুইবো মোর এভয় অন্তর ॥ 


২ কে) তথাহি ॥ ধৰ্মে নিষ্টাং দধদহুপমাত বিষ্ণু-ভক্তি গরিষ্ঠাং 
সংবিজ্রপৌ দধদ্দিহ হি হৃতিষ্ঠতী বাশ্মদারং ; 
নীচো গোস্বাদপি জগদহে! প্রাবযত্যক্রপুবৈঃ 
কে! বা জানাত্যইহ গহনং হেমগোঁরাঙ্গ রঙ্গ ॥ ৩ ॥ 


অস্তার্থ ॥ হুহে! কি বলিবে। আর মায়ার বৈভব । 
দেখিলেহ নাহি দেখে বহি সুখ সব ॥ 
কুষণ ভক্তি ধৰ্ম্ম নিষ্ঠ যেই দেখ হইলো । 
আমার ছাঁড়িয়। সব সার বন্ত দিলো! ॥ 
পতিত ছুর্গতি নিচ সভারে তারিলো| । 
নিজ অশ্রজলে সব ভুবন সিঞ্চিল ॥ 
হেন গৌর প্রভুর রঙ্গ কে বুঝিতে পারে । 
কখন কি লাগি প্রভু কি ধশ্ম আচরে ॥ ৩৪ 


তথাহি ॥ অক ঠাত প্রায়ং হৃদপি নবনিত্যাইতম 
মু লিলাং যস্মি লোকে হবতরতি স গৌর মমগতিঃ ॥ ৪ + 


অস্যার্থ ॥  পগৌরচন্দর ক্ষিতি তলে অবতীর্ণ হৈলে । 

অক স্কাৎ নাম| বলি আইলা! পৃথিবীতে ॥ 
মহামায়া পাপ পুঞ্জ করিয়া 
কুপা করি গৌর প্রহু নাম সঞ্চারিল!। 
নবনিত হেনচিত্ত কোমল করিল । 

১১8১. তথাহি ॥ ন যোগোন ধ্যানং নচ আপতপক্ত্যাগ নিয়মা 
ন বেদ! নাচারঃ ক নু. বত নিষিদ্ধাদ্যুপরতিঃ । 
অকস্মাচ্চৈতণ্যেহরতরতি দয়! সাগর হৃদয়ে 
পুার্থানাং মৌলিং পরমিহ মুদ! লু্ঠতিজন: ॥ ৬ ॥ 

ন জোক অন্থজিশ্িত । 








অক্তার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 
(৭) 


অস্কাথ। 


তথাছি॥ 


অনার ॥ 


© 
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ধ্যান নাহি বার জপতপ আর 

নাহি যোগ নিরম নাহিক বেদাচার ॥ 
পাপকশ্ধে সবকাল মজাইয়। নন । 
আছয়ে সংসার মাঝে হঞা! নিমগন ॥ 
ক্বপায় চৈতন্য যবে অবতার হৈল । 
পুরুষার্থ শিরোমণি এ রস লুটেল ॥ ৮ ॥ 


বনগাপ্রং কর্সনিষ্টে ন5 সমধিগ তং যন্তপোধ্য'ন যৌগে 
বৈরাগ্যেস্তাগতব স্তিভিরপিন যন্তকিতঞাপি কৈশ্চিৎ। 
গোবিন্দ প্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যজ্রহস্যং স্বয়ং ত- 
্রাৈব প্রাছুরামীদব তরতি পরে যত্র তং মৌমি গৌরত ॥ ৭1 


ধ্যান যোগ কর্শ্ম নিষ্ঠ! বৈরাগা কারপে- 
জান স্থিতি বেদ আদি যে জন না জানে ॥ 
হেন রুষণ প্রেম ভক্তি মহিম! অপার । 
পরম রহস্য কথা করিল প্রচার ॥ 

সেই গৌর চঙ্ঘ আমি করিয়ে বন্দন । 
যাহার করুণায় হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ৭ ॥ 


ধিগন্বত্ৰক্ধ/হং বদনপিফুলান জড়মতীন 
ক্রিয্নাশক্তান্‌ খিদ্ধিশিকট তপসে। ধিক চ ষমিন: | 
বিমেতান্‌ শেচোমো! বিষয় রসমত্তান্রর পশু- 

হর কেবাক্চিরেশোহপাহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥ ৮ ॥ 


ধিক ক্রক্ধ আলি সব জড় মতি হয় 
ধিক্‌ ধিক্‌ কম্মাশক্র জনের বিষয় ॥ 
ধিক বিকট তপ করে যেব! জন । 
ক্রিয়া শক্ত নরপশু গণ। 

প্রকট গৌরাগ নাহি ভজে যেই জন ॥ 
গোর মধুরস দেখয়ে কৃষ্ণ তক্ত সব । 
তাহা ছাড়ি সদা পান করে অন্য রদ ॥ 


৫২ বৈষ্ণব সাহিত্য ও যন্ধুনন্দন 


তথাহি ॥ বন্ধন্‌ প্রেমন্তর প্রকম্পিত করো গ্রন্থীন কটী ডোরকৈঃ 
সংখ্যাতুং নিজ্জ লোক মঙ্গল হরেরুঞ্চেতি নামাং জপন । 
অশ্রু স্থাতমুখঃ স্বমেৰ হি জগক্সাখং দিদৃক্ষ্গতা 
স্বাতৈ গৌৱতঙ্ছ বিলোচন যুদং তঙ্গম্‌ হিঃ পাতুঃ বঃ ॥ ৯ ॥ 


৩ কে) গৌর বর্ণ তঙ্গ হরি সক্কাসির বেশে । 
হরেকুক্ নাম জপে পরম আবেশে ॥ 
হস্তে জাপ্য করে গ্রন্থী বাছে করি জোরে 
অশ্রু জলে অতি সুখ কাপে প্রেম ভরে & 
জগন্গাখ দেখিবারে গতান্মত করে । 
দেখিয় সকল লোক আনন্দ অস্ধরে ॥ > ॥ 


তখাছি॥ পাবাপঃ পরিসিিতাহমৃতরসৈনৈবা কু সন্ভবেৎ 
= লাঙ্গুলং সরমা'পতেবিবণতঃ স্্াদস্ নৈবাক্রবং । 
হস্তাবুত্ৰন্নত। বুধাঃ কথমছে। খাষ্যং বিধোৰ্ণগুলং 

সৰ্বং সাধন মন্ত গোৌঁরকরুণাভাবেন তাবোৎসব: ॥ ১* ॥ 


স্যার্থ ॥ পাধাণে অন্কুর নহে অমৃত সিঞ্চনে 
প্র নহে স্বলাঙ্গুল নব নিমন্থনে ॥ 
বাষুন হঞা| চান্দ চাহোকি ধরিতে 
সব হয় গৌরব ভাব করুণ! ভাবিতে ॥ ৯* ॥ 


তখাছি॥ শৌন্দন্্যে কাম কোটি সকল জন লমাহলাদহো চক্র কোটি- 
বাৎসল্যে মাতৃকোর্টি স্থি্শ বিটপিনাং কোটিরোদা্যসারে। 

রর গান্তীক্োহ স্তো'দি কোটি খাধুরি মপি ুষধাক্ষীর মাধ্বীক কোটি 
- গোঁরদেব: স জীন্কাৎ,প্রণয়রস্পদ্দে দশিতাশ্চ কোটি: ॥ ১১ ॥ 


অস্তার্থ ॥ কোটি কাম জিনি তঙ্গ অতি মনোহর । 
কোটি চক্র হুশীতল ক্ষিতি তাপ হরে ॥ 
কোটি কোটি মা হাসম বাৎলল্য আলয় । 
কোটি কল্পতরু সমদাতা রসময় ॥ 





(তৰে) 


তথাছি ॥ 


তথাহি ॥ 


অক্তার্থ ॥ 


তথাছি ৷ 
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শীচৈত্ত চন্দাম্বৃত <২ 
পান্ডিধ্য সুত্র কোটি গাস্তিরতা বার 
মাধুৰ্য মধুর সথা ক্ষীর কোটি সার ॥ 
প্রণক্গ রসের পদ দর্শন প্রকাশ । 
পরম আচার্য্য কোটি বিবিধ বিলাস & 
সেই গৌর চঙ্গ পদে প্রণাম আমার । 
কর্ুপাতে পুপ্রতর হৃদয় যাহার ॥ ১১ ॥ 





প্রেমানামান্ধুতার্থঃ শববণ পথ গতঃ কশ্য নার্নাং মহিক্সঃ 
কো বেত্া কন্ত বৃন্দাবন বিপিন মহামাধুরীবু প্রবেশঃ। 
কো বা! জ্ঞানাতি রাধাং পরমরস চমৎকার মাধুষ্য লীষা- 
মেকণশ্ডৈতক্যচঙ্ছ: পরম করুণ! সর্ব্বমা বিস্চকার ॥ ১২ ॥ 


প্রেম লাম অস্তুত অর্থের সঞ্চার । 

কেবা হেন আছে যেই জানে অর্থ তার ৪ 
বৃন্দাবন নাম মহামাধুরী অশেষ । 

কেবা বেক্র হয় তার কে জানে উদ্দেশ ॥ 
রাধা নাম জানাইতে মাধুর্্যের সীম! । 
সকল প্রকট কৈলা চৈতন্ত করুণা ॥ ১২ ॥ 


অথ প্রপামঃ ॥ 
নমশ্চৈতক্লচন্দ্ায় কোটি চঙ্গাননত্বিবে ৷ 
প্রেষানন্দান্ডিচ্ায় চারুচন্্াংশুহালিনে ॥ ১৩ ॥ 


কোটি চন্দ্র হাস্তমুখ হাসত চন্দ্ময় । 
প্রেমানন্দ লমুক্রের চচ্ছের সময় ॥ 

সেই সগৌরচন্্র পদে প্রণতি অপার । 
সদা চিত্ত রহে যেন চরণে তাহার ॥ ১৩ ॥ 


ৰ শ্যৈবপদান্ুজভক্তি লতা: প্ৰেমাভিধানঃ পরষ পুমর্থচ । 
ভগ্মৈ জগন্মদলমন্গলায় চৈতন্রচ্ছাঃ নমোনমন্ডে & >১৪॥ 





০৩০ উফাব সাহিত্য ও যহুনন্দন 
০৪ (৭) অস্তাৰ্থ ৷ যার পদান্ৃক্ডে ভক্ি পুরুষার্থ সার । 
প্রেম ভক্তি মিলে যেই সবব রস সার ॥ 
জগজনমঙ্গলের মঙ্দল চৈতন্য । 

যে জন ভজয়ে ভারে সেই জন ধন্য ॥ 


তখাহি ॥ দংস্ধনর্মূকুলিত করাস্ডোজযুগলং 
গলছেত্রান্তোভিঃ জপিত মুহুর্গ গুন্খলযুগং । 
দুক্বলেনাবীতং নবক্মল কিববন্করুচিনা 
পরং জ্যোতি গৌরং কনক ক্ষচিগৌরং প্রণমত ৷ ১৫ ॥ 


অস্তার্থ ॥ নুকলিত কর পদ্ম ধরিঞ! মন্তকে ॥ 
প্রক্ুজিত প্রী। তন অত্যন্ত পুলকে ॥ 
মদ গণ্ডস্থল নেত্রজলে স্থান কৈল । 
কমল কিঞ্জক রসে সকলি তিতিল ॥ 
মহাজ্যোতি গৌর তঙ্গ হেমরুচি য'তে । 
প্রণমহ তাহার চরণ-অদ্ভতে ॥ ১৫ ॥ 


অথালীববদ: ॥ 
তথাহি ॥ সিহহন্তন্ধ মধুর মধুর স্মের গণুন্থলাস্তং 
ছুবিবজেয়োজ্জল রসময়াস্চগ্য নানা বিকারং | 
বিভ্ুৎ কাস্তিৎ বিকচ কণকান্ডোজগর্ত। ভিরামা 
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধক়্ মাধবস্ত ॥ ১৬ ॥ 


অস্যার্থ ॥ সিংহস্বন্ধ হাস্যগণ্ড স্থলান্তমধুর | 
দুর্গম উজ্জল রস বিকাধ্য প্রচুর ॥ 
বিকচ কনকপথ গর্ব হরে অঙ্গ । 
অঙ্ুক্ষণ বহে তন্থ লাবণ্য তরঙ্গ ॥ 
রাধিকা মাধব দোহে হৈঞা এক ঠাই । 
পৃথিবীতে বিলসই প্রেম অবগাই ॥ ১৬ ॥ 


* ক) অলিৰিত_- ডি 





তথাহি॥ 


কে) 


অক্তার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 


অস্যার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 


ৎ খে) অক্তাৰ্থ ॥ 





৯৩৬৪ সং অগ্তবান 
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চৈতন্য চন্গাৰবৃত আচ 


পুর্ণ প্রেমরস্থাস্মতান্ফিলহরী লোলাজগোরজ্ছটা 
কোট্যাচ্ছাদিতবিশ্বমীশ্বর বিধিব্যাসাদিভি: সহস্্তৎ । 
দর্ল ক্ষ্যাং স্তি কোটিভিঃ প্রকটকৈসমন্তি জগন্মোহিনী- 
মাশ্চ্য্যং লবণোদরোধনি পরং ত্রহ্ষ স্বয়ং বৃত্যেতি॥ ৯৭ ॥ 


পূর্ণ প্রেম রসামৃত সমূত্র লহরি 

লৌলাঙ্গ গৌরছট! অতি স্তমাধুরী ॥ 
কোটিহিম্ব আচ্ছাদয়ে তেজের বৈভবে ॥ 
ব্ৰহ্ম। শিব শেষ ব্যান যারে করে শবে ॥ 
কোটি বেদে অন্ত যার করিতে না পারে। 
প্রকট আশ্চর্য ষ্ঠ ক্ষিতি মনোহরে ॥ ১৭ ॥ 


উদ্দাম দামনকদামগণাভিরাম 
মারামরামমবিরামগৃহীত নাম । 

কাকণা ধাম কলকোজ্জল গৌর ধাম 
চৈতন্ত নাম পরমং কলয়াম ধাম ॥ ১৮ ॥ 


দামনক মালা গণে সঙ্গগৌরধাম 

হরিহরি নাম সদ! যপে অবিরাম ॥ 

কেবল কেবোল করুণাধাম চৈতন্ত গোসাঞি 
সেই পদরেন মোর অন্ত গতি নাহি আর ॥ ১৮॥ 


অবতীর্ণে গৌর চন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে । 
স্থপ্রকাশিত রত্বাঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥ ১৯ ॥ 
*মবতীর্ণে গৌর চচ্জেে বিস্তীর্ণে প্রেম সাগরে । 
যেন মঞ্জস্তি তেমহানর্থ সাগরে ॥* 


অবতীর্ণ হুইয়া! গৌর অবনিম গুলে 
প্রেমের সাগর বিস্তারিলো 





ই ছুই চরণ নাই । ব্রামনাবাহণ কিনার কত চৈতন্ত- 


চন্দাসবতের পক সহ সঙ্কলিত ছে চতুর্থ সংস্ধবণ হইতে উক্ত; 





* 4A 





ইবুক সাহিত্য ও যদুনন্দন 


প্রেম বলে কত কত ভাব রত্র তাঁছে প্রকাশিল । 
ইখে যেই দীন সেই লব দীনেরে নিস্তারিলো ॥ ১৯ ॥ 


শ্রবণ খনন সংকী্ভনাদি ভক্ত্যা! মুরারেযদি পরমপুমর্থং সাধর়েৎ, 
কোহলি ভদ্রং । 

মমতু পরমপারপ্রেষ পীযুবলিস্ধোঃ 

কিমপিরস রহস্তং গোঁরধায়োনমস্তং ॥ 


শ্রবণ মনন আর কীর্ডন ভকতি 

কুষ্ণের করিল কেহে। অনেক স্ততি ॥ 

ষেকরু সেকরু গৌর প্রভু কপ! বিনা ॥ 

রহস্য প্রেমের সিন্ধু কে পাইবে সীমা ॥ ২*॥ 


নিষ্ঠা প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লৌকিকী বৈদিকী যথা 
বাবা লজ্জা! প্রহসন মুদগাননাটোযোৎ্সবেষু । 

যে বাতৃবহহহ সহঙ্জ প্রাপদেহার্থ খণ্ড । 

গেরশ্চৌরঃ সকলমহর২ কোহলি মে ভীব্রবীরধ্য ॥ ২১ ॥ 


প্রদারিত মহাপ্রেম পিজুষ রস সাগরে । 
চৈতন্তচন্দ্ প্রকটে যো দীন দীন * ॥ ২২৯ 


প্রসারিত মহাপ্রেম অস্বত সাগরে! 

প্রকট চৈতন্ত চন্দ অন্ধকার হরে ॥ 

ইহাতে যেন দুঃখিত হইয়া রহিল । 

কোটি কল্প পর্য্যন্ত তার দুখ না খুচিল ॥ ২২ ॥ 


মহাকৰ্শ্ম প্রোতো! নিপতিতমপি স্থৈধ্যময়তে 
মহ! পাঁধাখেভ্যেহপ্যতি কঠিন মেতি অরবদশাত, 
নটত্যন্ধং নিঃসাধন মপি মহাযোগিমনসাং 

ভুবি ভ্রচৈতন্রেইবতরূতি যনশ্চিত্রবিভবে ॥ ২৩৪ 


টিরিত৬০-৬-: 7৮৮ 
* ০৩৩৪ সংখ্যক কঃ কি পুৰি দুইটি অংশই ২২ সংখ) কূপে উিখিত ॥ = চি 
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হচৈতত্য চক্ৰান্ত «৩৩ 
অস্তার্থ॥  মহাকর্মা শ্রোতে বার পতন হুইল । 
সে সব স্রোতের পতন মহারুদ্ধ হইল ॥ 
অত্যন্ত পাষাণ সম যাহার হৃদয় ॥ 
তাহ! প্রন দ্বাইলা হৈয়া দয়াময় ॥ 
নিসাধনগণ এবে নাচে গৌর গুণে । 
সদালোক ভজ গায় সে প্রভুর চরণে ॥ ২৩ ॥ 


তথাহি ॥ ্্ীপুত্রাদি কথাং জহুব্বিষক্মিপঃ শাস্থপবাদং বুধা 
যোগীন্দ্র। বিজু মরুত্রিয়মজক্রেশং তপন্তাপসাঃ । 
জ্ঞানাভ্যাসবিধিৎ জ্ুহুশ্চ ফতয় শচৈতন্থচজ্দে পর! ॥ 3 
সাবিক্র্কতি ভক্তি যোগপদৰীং নৈবান্য আসীত্ৰক ॥ ২৪ ॥ 


অশ্তার্থ ৷ শ্রী পুত্রাদি করি যার বিষয় সব্বন্ধ । 
শাস্ববিবাদিগণ আর দেবেন্দ্র ॥ 
সক্লেশ তপস্যা ভত্তান অভ্যাসদিবিধি । 
অজোতি ধর্ম আর নানা কর্ম সিন্ধি ॥ hs 
চৈতন্য কারুণ্য হৈতে সর্ব ধ্শ্মগণ । 
অনায়াসে মিলে শীত্র লীকুষ্ণ সেবন ॥ 
ভক্তি যোগ সম নহে আর কোন কর্ম । 
ইচতগ্ত কূপাতে ব্যক্ত সেই ধৰ্ম মৰ্ম ॥ ২৪ ॥ 


৬ বে) তথাহি ॥ ভ্ৰাস্তং যত্ৰ মুনীশ্চরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমা মত্তলে। 
কস্তাপি প্রবিবেসানৈব ধিষণা যছ্ছেদ নোবা শুক: ॥ 
যহ্কাপি রুপাময়েন চ নিজেপুযদঘাটিতত শৌক্রিণা । 
স্টিল ভক্তি বব্ম'নি হত খেলস্তি গৌরপ্রিয়া ॥ ২৫ ॥ 


অক্তার্থ ॥ পর্বে মুনি স্বর যাহ! বুঝিতে নারিল 
* বে) পৃথিবীতে কাকু বুদ্ধি প্রবেশ না হৈল । 

ক্পামন্ রুষ্ণ যাহ! নিজ ভক্ত গণে। 
কোনবখানে না কহিল রহস্য কারণে ॥ 


অন্তার্থ ॥ 


কো) 


তথাহি ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যত্ৰন্দন 


হেনকে উচ্জল রস ভক্তি মহা নিধি । 
গোঁ প্রিয়গণ তাহা খেলে নিরবধি ॥ ২৫ ॥ 


ঈশং ভজন্ধ পুরতার্থ চতুষ্টায়াপা 

দাস ভবস্ত চ বিহায় হরেরুপাখ্যান । 
কিঞ্চিদ্রহস্য পদ লোভিত ধীরহন্ধ 

চৈতন্য চন্দ্ৰ চরপৎ শরণং করোমি ॥ ১৯ ॥ 


ঈশ্বর ভজনে চারি পুরুবাথ হয় । 

ধৰ্শ্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ চারি মিলয় ॥ 

কেহ দাল হয় চারি পুরুষার্থ ছাড়িয়া! । 
তথাপিহ ফিরে রুষ্ণ রহস্যে তু'লয়া। 

তাহা জানি করে যণ্দ লালস! বাঢ়য় । 
তৎকাল বাইয়া কর গৌর পান্ডাশয় ॥ ২৬ ॥ 


অপ্যগ্ণ্য মহাপুণ্য মনল শরণং হরেঃ। 
অন্ুপাসিত চৈতক্কমধনং মন্তা তে মতিঃ ৷৷ ২৯ ॥ 


গণনা না যান এত পুণ্য যার হয় 

কৃষ্ণ ভক্তি অনন্যত! যাহার আছয় । 
তথাপি চৈতন্য চক্ৰ উপাসন! বিনে। 
ধন্য মানিয়ে সেই সকল সাধনে ॥ ২৭ ॥ 


জাতঃ কীর্তন্থ নাম গোকুল পত্রেস্থাষনামাবলীং 
ষন্া ভাবয় তন্তু দিব্যমধুর€ রূপং জগন্সঙ্গলং 

বত প্রেম মহারসোচ্ছল পদে নাশাপি তে সম্ভাৰত 
চেতন মহপ্রন্ভো যদি রুপা দৃষ্টি পতের ত্বস্ি ॥ ২৮ ॥ 
শুন জাই হকীর্ভন কর রুকু নাম 

ককের মধুর রূপ সদা কর ধ্যান । 

কিন্ত গৌরচন্দ কপা দৃষ্টি যদি নয় । 

«শ্রম রসোজ্জল পদ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ ২৮॥ 


তথ্াহি ॥ 


তথাহি ॥ 


আন্তার্থ॥ 


© 
শ্রচৈতন্ত চন্দাস্বত 


ভুতৌব। ভবিতাঁপি বা! ভবতি ব! কস্কাপ্ৰিযঃ কোহপিব! । 
সন্দন্ধো ভগবৎ পদাদুজরসেনাল্মিন্‌ জগন্স গুলে । 

তৎ সৰ্বং নিজভক্তি ব্পপরশৈশ্র্ষোন বিক্রীড়িতো 
গোঁরক্কাশ্য কপাজ্-স্ডিততয়! জানস্তি নির্শ্মাত্সরাঃ ॥ ২৯1 


বে কিছু সম্বন্ধ রুষ চরণ কমলে 

কোন কালে নাহি দেখি জগ মগডলে । 

এ সব চৈতন্ঞপদ রুপা বিজ্যজ্ঞপে 
নিশ্দাৎসরজন জানে কৈল নির্ধারণে ॥ ২৯ ॥ 


স্বাদ স্বাদং মপুরিমতরং স্বীয়নামাবলীনাং 

মাদং মাদং কিমপি বিবশীকৃতবিশন্তগাত্রঃ 

বারঙ্কারং ত্রজপতি গুণান্‌ গায়গায়েন্ডি জঙ্পন্‌ 

গোঁরো দুষ্ট: সরুদি ন যৈ দুর্গা তেষু ভক্তি: ॥ ৩” ॥ 


কষ রস মধু গোরা সদা কআআন্বা দিয় 

অবশ হইয়া পড়ে চুলি! ঢুলিয়]। 

অজ পতি গুণ গাও বোলে বারবার 

অবিরাম নয়নে গলয়ে প্রেমধার ॥ 

ছেন গৌর চক্দতঙ্ত ন! দেখিল যেই । 

তাহার ছুর্ঘট ভক্তি ভক্তি নির্ধারিল এই ॥ ৩* ॥ 


অভুদেগহে গেছে তুমূল হরি সক্কীন্ুন রবো 
ৰতো দেহে দেহে বিপুল পুলকাক্রব্যতিকরঃ 
অপি স্েহে লেহে পরম মধুরোৎ কর্ম পদবী 
দবিয়স্তাস্নায়নাদপি জগতি গৌরেহবতরতি ॥ ৩১ ॥ 


দেখ কলিকালে গোর অবতার হৈল। 
বেদ অগচর কথ ভুবন ভরিল ৷ 
প্রতি পুরে হরি সংকীর্তন ধ্বনি । 
প্রতি দেহে দেহে পুলক গাখনি ॥ 


«ot 


4০৬ 


৮ (ৰু) জুহি 


অক্ার্থ ॥ 


তখাছি॥ 


অন্তার্থ ॥ 


৮ খে) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যহুলন্দ্ন 


প্রতি চক্ষে অশ্রু ধার! অতিপশর । 
প্রতি অথে সেহ বানী মধুর হয় ॥ ৩১ ৪ 


জাভাং কম্দহ্‌ কুত্রচিজ্জপ তপো যোগাদিকং কুত্রচি- 
দেগাবিন্দাচ্চন বিক্রিয়: কচিদপি জ্ঞানাভিমানঃ কচিৎ। 
উতক্কিং কচিতুন্ধলাপি চ হরেবাম্যাত্রএব স্থিতা 

হা চৈতন্ক কুতো। গতেহসি পদবী কুত্ৰাপিতে নেক্ষতে ॥ ৩২ ৪ 


মহাপ্রভু গৌরচন্্র করুণ! সাগর । 

তোমা? দেখিয়া প্রভু কাদয়ে অন্তর ॥ 

তোম! বিনে য়েবে সেই হৈল বিপরীত । 

মায়া কূপ কর্মে কেহু হুইল জড়িত ॥ 

কেছ জপতপ কেহু জাগ আচরয়। 
যোগোত্যাস এবে কেহ যতনে করস ॥ 
গোবিন্দ পূজায় কেহু বিরুত হইল । 

অজ্ঞানা ভিমানে কেহ মজিয়া রহিল ॥ Ly 
কষ্ণ ভক্তি উজ্জল রস বাক্যে মাত্র হয় । 
আমি জানি করি যাত্র কেহে| ইহা! কর ৷ 
তোমার দরশন মাত্র যে ভাব বিকার । 
কোথা গেল। ওহে প্রভু করুণ। সাগর ॥ ৩২ ॥ 


বিনা বিজং কিংনাস্কুরজননসন্ধ্যোহপি ন কথং 
প্রপস্তেয্লোপস্ুগিরি শিখরমারোহ তি কথং । 

যদি শীণৈতক্কে হুরিরস ময়া ্চর্যবিভবে- 
হপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেম রতসঃ ॥ ৬৩ ॥ 


যদি গৌরচঙ্ছ ভক্তি বিহীন জনেরে । 
উপজিব প্রেম রস দুর্গম বেদেরে ॥ 
তবে কেন বিজবিনে না হর অস্ে । 
অন্ধ কেনে ন! দেখরে সকল লোকেরে ॥ 


________ 
৯॥ তোনা’ৰ পরে “না” অক্ষর,খা)কলে অর্থ পট হয । 





তথাছি ॥ 


আন্তার্থ ॥ 


তখাহি-॥ 


»* তথাহি ৷ 
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শিচৈতন্ধ চঙ্গাৰৃত বর 


পঙ্গু কেনে নাহি উঠে পর্বত শিখরে । 

অতএব জানিহ গৌর রুপা না হইলে! ইহাকারে ॥ ৬ 
অকল্ছাদেব তন্তুবনমা শ্ডিতঃ প্রাবিতমন্ধূং 

মহা প্রেমান্তোধেঃ কিমপি রসবন্তাভি রব্বিলং । 
অকপথাচ্চ দৃষ্াশ্রাতচর বিকাঁরৈ বলমন্তু- 

চ্চমৎকারঃ রুষে, কনক কুচি রাঙ্গেহবতরতি ॥ ৩৪ ॥ 
অকস্মাং কলি যুগে কু করুশায় । 

হেম বর্ণ অবতীর্ণ প্রেমময় কার ॥ 

মহা প্রেঘাস্বত রস সমুদ্র বন্যায় । 

সকল ভুবন প্রেমে ভেসে যায় ॥ 

না দেখি ন! শুনি বাহ! হেন সেবিকার। 

সব অঙ্গে তাব দেখি লাগে চমৎকার ॥ ৩৪ ॥ 





অথ লোক শিক্ষ! ॥ 
অরে মুঢ| গুঢ়াং বিচিন্থত হরিভ্ডক্তি পদবীং 
দৰীয়স্তা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পূর্ববাং মুবিবরৈঃ । 
নবিশ্রস্তশ্চিত্তে বদি যদি চ দৌর্লভ/মিব তৎ 
পরিত্যজ্্যাশেষং ব্রজত শরপং গৌরচরণং ॥ ৩৫ ॥ 
অরে মূঢ় লোক ভজ্জ চৈতন্য চরণ । 
কুষ্ণ ভক্তি রস যদি কর অন্বেষণ ॥ 
পাইবে আশ্চর্ধা প্রেম ভক্তি রসপুর । 
মনিচ্ছ দেবিজ্ গণের হয় 'মতি দূর ॥ 
অবিশ্বাস কর যদ্ধি এ সব বচন । 
ন! পাইবে তবে এই প্রেম মহাধন ॥ ৩৫ ॥ 
ভাবদত্রক্ষকথা বিমুক্তি পদবী তাবন্্ তিক্তী ভবে 
স্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্থলত্বযয়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ। 
অবচ্ছাস্থবিদাং মিথ: কলকলো নানাবহি্ববস্ ক 
শ্রীচেতন্ত পদাৰ্থুজ প্ৰিয়জনে| যাব দৃশগোচর ॥ ৩৬ ॥ 


পত্র হইতে শেষ পত্র পৰ্য্যন্ত ক- ডি বনি ২ 


৫৩৮ 


অক্তার্থ ॥ 


তখাহি॥ 


তথাহি॥ 


অক্তার্ ॥ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


তাবদত্ৰন্ধা কথামুক্তি পদে শাস্বলোক বেদ 
নানা বাক্যে কলকলি নাহি পরিচ্ছেদ । 
তাবৎ করিয়া বাহু কথা অহুষ্ঠাপন | 
যাৰত না| দেখি গৌর প্রিয়ের চরণে ॥ 


সদারঙ্গে নিলাচল শিখর শৃঙ্গে বিলসতো 
হরেরেব ভ্রাজনন্মুখ কমল ভৃঙ্গে ক্ষণ যুগং। 
সমুতঙ্গ প্রেমোন্মদ রসত রঙ্গং সবৃগদৃশ!- 

অনঙ্গ গৌরাঙ্গ প্ররতু গত সঙ্গং মম মন: ॥ ৩৭ ৪ 


সদারগ্গ লীলাচল শিখর উপরে 

বিহরয়ে গৌর চক্র নান! কুতুহলে ॥ 

ভর মুখ কমল তাখে নয়ন ভ্রমর ॥ 

হাস্ত মধুরিম! প্রেমতরঙ্গ প্রবল ॥ 

যুবতি গণের মনে মদন মানয় । 

মোর মনে লে বদন সদা যেন রন ॥ ৩৭ ॥ 


ক্রচিৎ কুষণাবেশা বরতটি বহু ভঙ্গীমভিনয়ন্‌ 
কচিজ্াধাবিষ্টো হরি হরি হী ত্যাক্তিং ক্মদিতঃ । 
কচিত্রিঙ্গণ বাল: কচিদপি চ গোপালচন্িতে! 
জগদেগারো বিপ্মাপয়তি রহু গম্ভীর মহিমা ॥ ৩৮ ॥ 


কষ্ষাবেস হয় কতু গৌরাঙ্গ শরীরে । 
লেটার ধরণী তলে নানা! ভঙ্গি করে 
কতু রাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইরা । 
হরি হরি হরি বলি বেড়ার কাদির ॥ 
কখুন গোপাল হুইয়! ইতি উতি খাক্স। 
গভীর মহিমা গৌর চরিত অপার ৷ 
জগত বিস্ময় পায় শুনি ৯ যার চ ৩৮ ॥ 


বঅন্তার্থ ॥ 


তখাহি ॥ 


অক্তার্থ ॥ 


(১১ 


তথাহি ৷ 


১৯ 
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শ্রচৈতন্ত চন্দাস্বত ৪৩৮ 


অক়েন কুরু সাহসং তব হস্ত সর্ব্দোস্যমং 
জনাঃপরিত উন্সদ| হুরিরসামৃত: স্বাদিন: । 

ইদন্ধ নিভৃতং শৃণু প্রপয়বস্ধ প্রস্তর্তে 

যদেব নিগমেষু তৎ পতিরয়ং হি গৌর: পরং ॥ ৩৯ ॥ 


সন্দেহ ন! কর ওহে শুন সৰ্বজন! । 

হরি রসামূত স্বাদ ভাগ্যের যোজনা ॥ 
নিগম স্তবয়ে যারে প্রণয় বিকলে। 

তার পতি গোৌরচক্দ্র রসের সাগরে ॥ ৬৯ ॥ 


সীতা ভাগবতং পশ্ততেয বিরতং তীর্থানি সংসেবিতা 
শালগ্রামশীলাহ সমচ্চায়ত্ত বা কালত্ৰয়ং প্রত্যহং 
সুক্কিভ্যে। মহতি: পুমাত্ভতেজং কোষতুল! করিং 
ভক্তি প্রেমময়ীং শশীস্থতং পদদন্রস্থকলছিপ1 । 
জদ্ধাগবহশস্য যত্ৰ পরম তাপ সুটকষিতং 
জবৈয়াসকিন। ছুরনথরতয়! রাসপ্রসঙ্গেহপি যত 
যদ্রাধারতিকেলি নাগর রপ্বান্থাদৈক সন্তাজনং 
তছস্ত প্রদনায় গৌড়বপুষালোকেহবতিরিছরিঃ 





ভাগবতে শুকদেব উট্টহ্ধ দেখিয়। । 
দেখাইল রাস লীলা কিঞ্চিত করিয়া ॥ 
রাধিকার বতী কেলি নাগর স্বন্দর। 
সাধন রেই সকলের পর ॥ 

লেই বন্ধ বিস্তার লাগি গৌরবর্ণ হরি । 
কলি যুগে অবতার করিল জীহরি ॥ ৪* ॥ 





উদগৃহ্ত্তি সমস্ত শাস্্রমভিতে। দার গর্বদযিষ্া 
খন্তকস্তদিস্স্চ কশ্মতপসাছ্বাচ্চার চেষু স্থিতাঃ। 

স্িত্রীপোব জপস্তি কেচন হরেনামানি বামাশয়াঃ 

পুর সংগ্রতি সৌরচঙ্গ উদিতে প্রেমালি সাধারণ: ৪১৯ 


৫৪০ 


শ্তার্থ ॥ 


তখাছি ॥ 


ন্তার্থ ॥ 
(১২) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও ব্ুনন্দন 
কিছু শাস্বাভ্যাস করি মহাপর্বব হয়। 
কশ্ম তপ করি ধন্ত আপনাকে কয় ॥ 
হরি নাম লয় কিন্ত আসয় বামত! । 
আপনাকে মানে আমি ভকত অচ্যুতা ॥ 
এ সব করিয়া গৌর চন্দ্র না ভজর। 
পূর্ণ প্রেম ভক্তি রস যাহাতে আছয় ॥ ৪১ ॥ 


পাপিয়ামপি হিন জাতিরপি ছুঃলীলোপি দু্চ্মশাং 
সীমাপি শ্বপচাধমোহপি সততং দুৰ্ববাসনাচ্যোহপি চ। 
দুৰ্দ্দেশ প্রভবোহপি তত্র বিহিত! বাসোহলি দুঃসঙ্গতো 
নক্টোহপুুন্ধত এব যেন রূপয়া তং গৌরমেবাশবরে ॥ ৪২ ॥ 


অতি পাপী হীন জাতি ছুঃশীল যাহার । 
দঞ্ধর্ম চণ্ডাল সঙ! দুবাসনা যার ॥ 

= জনম যার ছুঃসঙ্গের গতি । 

এতেক বিপাকে যেই জন দুষ্টমতি ॥ 

তারে উদ্ধারয়ে গৌর শরণ যে লয়। 

হেন গৌর পাদপদ্ম যেই না বাঞ্চয় ॥ ৪২ ॥ 


অচৈতন্য নিদৎ বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং 
নবিদুঃ সর্ধশান্তজ্। হাপি ভ্রাম্যস্তিতে জনা: ॥ ৪৩ ৪ 


সর্ব শান্জ জানে যদি না ভঞ্জে চৈতন্য । 
বুথায় ভ্রথয়ে সেই নাহি হয় ধন্য ॥ 
কত কত বেদে কুক অবতার কয় । 
কত অবতার ইহা না জানি নিশ্চয় ॥ 
পরম ঈশ্বর যেব! জানিবারে পারে। 
গোর হরি অবতারে এই কলি কালে ॥ 


দেবে চেতন্ক নামন্যবতরতি সর প্রার্থা পাদাৰ্স লেবে 
বিহ্রীচীঃ প্রবিস্তারয়তি সুমধুর প্রেম পীযুষ বীচী । 





অনস্যার্খ ॥ 


(১৩) 
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কোবালঃ কশ্চ বুন্ধং ক হই জড়মতি: ক! বধূ কোবরাকঃ 
সর্ববোসামৈক রস্যং কিমপি হরিপদে ভক্তি ভাজাং বতুব ৷ ৪৪ ॥ 


ভরচৈতন্কদেব নাম প্র অবতারে। 

সব দেবগণ যার পদ সেবা করে ॥ 
প্রেমাম্থত সমুদ্রের মাধুর্য তরঙ্গে 

সাবিত করিল বিশ্ব । 

কি বালক কিবা বুদ্ধ কিব! জড়মতি ৷ 

কিব! বধুগণ কিব! বরাক দুর্মতি ॥ 

সভারে সমান ক্রপা কুষণ তজ্জিবারে ৷ 

হেন গোর পদ কেবা আশ্রক্স না করে ॥ ৪৪ ॥ 


দত্যা যঃ কমপি প্রসাদনথসংভাস্বা স্রিত শরমুখং 

দুরাৎ স্রিপ্ধদৃশ্ব নিরীক্ষা চ মহাপ্রেমোৎসব, যচ্ছতি । 
যেযাৎ হস্ত কৃতর্ক ককশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদর: 

সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরো দুষ্টা অমী কেবলং ॥ ৪৫ ॥ 


মহ! মহোৎসবে সেই সদাই নাচন । 
সেই গোঁরচন্তর কপ! যাহা প্রীতি হয় ॥ 
তথাপি কুতর্কক কুত্র্কে কর্কশ বচন 
কুতর্ক করিয়া যেই চৈতন্য না মানে ॥ 
কত কর যাবে তার ত্রিকাল জনমে ॥ ৪৫ ॥ 


কাশিবাসীনপিন লয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো । 
মুক্িশুক্রীভবতি যদি মে কত্র পরার্থ প্রসঙ্গ ॥ 
আাসাভাসঃ স্ফ্রতি ন মহারোঁরব্হেপি ক ভীতি: 
হীপুত্রাদৌ যদি কুপস্ষেতে দেব দেব: স গোঁরঃ॥ ৪৬ ৪ 


কাশীবাসে কিবা কাজ কিবা গয়া! স্থানে । 
কিবা কাজ মুক্তি কথা কি কর্্ম নিকরে ॥ 


4৪২. 


তথাহি ॥ 


অস্তাথ ॥ 


তথাহি ॥ 


০০) 


অন্তার্থ ॥ 


তখাহি ॥ 
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ত্রাসাভাষ নাহি হয় নরক করি 

স্ত্রীপুত্ৰ বিষয়ে যত সংসারে বলিয়া ॥ টা 
দি প্রহু গৌরচন্দ্র রূপ! দৃষ্টি করে। 

অনায়াসে পার হব সংসার ভিতরে ॥ ৪৬ ॥ 


বেলায়াং লবনান্ুধে্পুরিমপ্রাগ ভাবসার সক্ষুর- 
জালায়াং নবব্লবীরসনিধেরাবেশয়নতী জগত, । 
খেলাক়্ামপি শৈশবে নিকুচা বিশ্বৈক সংমোহিনী- 

সুপ্তি, কাচন কাঞ্চন দ্রবমন্ত্রী চিন্তায় মে রোচতে ॥ ৪৭ ॥ 


স্থরধনি তীরে নব কিশোর বয়েস। 


মধুরিমা পূর্ণ অঙ্গে সদ! ভাবাবেশ ॥ 
নবীন বল্পবি সব নিধি মনোহর । 

নব নব লীলা রসে অবশ অন্তর ॥ 

নানা খেলা করি বিশ্ব সম্মোহন করে। 
সেই সব সম্ভ বস্ত গৌর চিত্ত হরে ॥ ৪৭ ॥ 


দৃষ্ট| মাগ্চতি সুতনান্বৰচয়ং সংবীক্ষ্য বৰ্হং ভবে 

দত্যন্ত: বিকল বিলোক্যং বলিতাং গুঞ্জাবলীং বেপতে। 

দৃষ্টে শ্তাধকিশোর কে হৃপি চকিতং ধত্তে চমংকা রিতা- 
মিখৎ গৌরতন্ঃ প্রচারিতনিজ প্রেম! হরি: পাতুঃ ক: ॥ ৪৮ ॥ 


আকাশে নবীন মেঘ দেখি মাত্রে ধায়। 
ময়রের পাখা দেখি বিকল হিয়ায় ॥ 
গুঞ্জাবলি দেখি তঙ্গ সঘনে কাপয়ে । 


দুন্ধৰ্ম কোটিনিরতস্য দুরন্ত ঘোর 

দুৰ্ব্বাসনা নিগড়শৃঙ্গলিতস্য গাঁঢ়ং । 
ক্রশ্সতেঃ কুমতি কোটি কদখিতস্য 

গোঁরং হিনাপ্য মদ কে! ভবিতেহ বন্ধু ৪ ৪৯ ॥ 





তখাহি ॥ 


অস্তার্থ ॥ 


তখাছি ॥ 


অক্তার্থ ॥ 
০৫) 
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দুষ্ষ্ম করিল কোটি আরতি করিয়া । 

কুমতি কতেক কোটি কদর্খে আলিয়া ॥ 

দুরন্ত অত্যন্ত ঘোর দুর্বাসনাগণ । 

নিগৃঢ় শৃন্ধলাবন্ধ ক্রেশরভক্ষণ ॥ 

এমন সংকোটে আর গোঁরচন্দ্র বিনে । 

কেবা উদ্ধারিবে আর হইয়া! সকরুণে ॥ ৪৯ ॥ 


হাস হস্ত চিত্ত ভূবিমে পরমোবরায়াং 
সগ্ভন্কি কল্পলতিকাক্ুরিতা কথং স্যাৎ । 
জগ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মন্ডি 

চৈভন্তনাথ কলয়ত্ কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৫* ॥ 


পরম উর ভূ'ম মোর দুষ্ট চিত্তে । 
কেমনে হই ভক্তগত| অঞ্চুরিতে ॥ 
হৃদয়ে আশ্বাস এক বাড়ে এ কারণ 
অীরষ্চ চৈতন্য নাম পরম কারণ ॥ ৫* ॥ 


কুপাসিক্ধঃ সন্ধ্যারণরুচিতাস্বরধরে- 

জ্ছলঃ পূর্ণ: প্রেমামূত ময় মহাক্ষোতিরমলঃ | 
শচাগন্ত ক্ষীরান্ুধিভব উদারাস্তূৃত কল্পঃ 

কলা নাথ: শ্রী মঙ্দয়তু তব স্থাস্ত নভসি ॥ ৫১ ॥ 


কপার সাগর গৌর রুপাময় তহু। 
কপ্মশরকে সন্ধ্যারুণ রুচি জঙ্থ, ॥ 

পরম উজ্জল জ্যোতি নিরমল অঙ্গ । 
অদ্ভুত সকল কল! কৌশল তরঙ্গ ॥ 
শচির উদর ক্ষীর সমুদ্র হইতে । 
জনমিয়! সেই গোৌরচচ্্র পৃথিবীতে ॥ 
আমার হৃদয় হয় আকাশ নির্খল। 
উদয় করুক গৌর চন্দ্র কুতূহলে ॥ ৫১ ॥ 


৫৪৩ 


গাহি ॥ 


অস্যার্থ ॥ 


তথাছি ৷ 


অস্যার্থ ॥ 


© 
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ৰু তাবছ্বৈরাগাৎ কচ বিষয় বানা নরকে- 
দ্বিবোদ্বেগ: কাসৌ বিনা ভরমাপূর্্যলহরী । 
ক তাবত্তেজ্যে বা! লৌকিকমথ মহাতক্তি পদবী । 
ক সা ব সংভাব্যা যাদব কলিতং গৌর গতিষু ॥ ৫২ ॥ 


সে সব বৈরাগ্য ধর্ম কারণ আছয় । 
নরক করিয়া! মানে অশেষ বিষয় ॥ 
কথার সময় আর বিনয় চাতুরী । 
অলৌকিক তেজ কথা মাধুর্য লহরি ॥ 
মহা ভক্তি পদবির কথা! সম্ভাবনা । 
গৌরচন্জ দরশনে এ সব যোজনা! ॥ ৫২ ॥ 


স্বপাদান্তোজেক প্রণয় লহরী সাধনকৃতাঃ 

শিব ব্রন্ধাদী নামাপি চ স্মহাবিপ্রকৃতাঃ। 
মহাপ্রেমাবেশাং কিমপি নটতামুন্সদ ইব 

প্রভু গৌরোলীয়া প্রকট পরমাশ্চর্য্য মহিমা ॥ ৫৩ ॥ 


বিজ পাদপদ্ম তক্তি প্রণয় লহি । 
একান্ত সাধন যত প্রকট আচরি ॥ 
মহ! প্রেমাবেশ নৃত্য করে গৌর রায়। 
শিব ব্রহ্মা আদি সভে চমৎকার পায় ॥ 
পরম আশ্চর্য গৌর মহিমার গুণে। 
জয় যুক্ত হউ সেই সকল ভুবনে ॥ ৫৩ ॥ 


সর্ষে শঙ্কর নারদাদয়ঃ ইহায়াতাঃ স্বযং জীরপি 

প্রাপ্তা দেবহলায়ধোহইপি মিলিতোজাস্তাস্চতে বৃষ্ণয়ঃ । 
ভুয়ঃকিং অজবানিনোহপি প্রকট! গোপাল গোপ্যাদয়ঃ 
পূরণে প্রেমরসেশ্ররেহবতরতি প্রীগ্গৌরচজ্দ ভুবি ৷ ৫৪ ॥ 


শব্ধর নারদ আর লক্ষ্মী আদি করি। £ 
বলরান যঁদ ভুল সঙ্গে অবতরি ॥ 


তথাহি ॥ 


অপ্যার্থ ॥ 


তথাহি॥ 


(১৭) অস্যার্থ ॥ 


তথাহছি ॥ 


© 


শ্রীচৈত্য চন্দ্াস্বত 


অ্রজবাসী যত জন গোপ পোপী সঙ্গে । 
সভা লঞা গোর অবতরে ক্ষিতি রঙ্গে ॥ 
অদ্ুত সোনার গোরাচান্দ অবতরে । 
স্রিন্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয়া নগরে ॥ ৫৪ ॥ 


ভূত্যাঃনিন্ধ অতি স্থমধুর প্রোন্জলোদারভাজ 
স্তং পাদাব্দদ্বিতয়সবিধে সর্ব এবাবতীর্ণাঃ। 
প্রাপুঃ পূর্ববাধিকতর মহাপ্রেম পীযূষ লক্ষ্মীং 
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যডুতং হেমগৌরে ॥ ৫৫ ॥ 


অদ্ভূত সোণার গোঁরচান্দ অবতরে। 
স্রিন্ধ ভক্তগণ সঙ্গে নদীয়া নগরে ॥ 
পূর্ব্যাদিক প্রেম সব উন্মাদ বিলাস । 
বিস্তার করয়ে গোর রুষ্ণ ভক্ত পাশ ॥ 
প্রচৈতন্তদেব নাম প্রত অবতরে । 

সব দেবগণ যার পদ সেবা করে ॥ ৫৫ ॥ 


অপংখ্যায ্রুচ্যাদৌ ভগবদবতার! নিগদ্দিতাঃ 
প্রভাবং কঃ সম্ভ1বয়তু পরমেশাদিতরতঃ । 

কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্টে কতি কতি সাং নাপ্যশ্ুভবা- 
শুখাপি ভ্ীগোরে হবি হরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ 


কত কত অন্ন্তব সাক্ষাৎ দেখয়ে। 
তথাপি মূৰ্খ লোক ক্ষণ জ্ঞান নহে ॥ 
প্রসন্ন বনে প্রভু হাসি সম্ভাবয়। 

দুরে শিগধ দৃপ্টি করি যারে নিরীক্ষয় ॥ ৫৬ ॥ 


রক্ষোদৈত্য কুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবত্ম ক্রিয়া 
মার্শে। বা প্রক্টটিকুতঃ কিরিদিদং স্বষ্টাদিকঃ বা কিয় । 
মেদিহ্য*্রণাদিকং কিয়া'দদং প্রেমোজ্জলায়! মহা- 
ভক্তেংস্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্ত মুত্তিং স্তমঃ ॥ ৫৭ ॥ 





অস্যার্থ ॥ 


তখাহি ॥ 


অন্কার্থ ॥ 


(১৯) তথাছি ॥ 
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কলো অবতারে দৈত্য করিল বিনাসে। 
কলো অবভারে যোগপখ পরকাশে ॥ 
কলো অবতারে স্থষ্টি করিল সুজন । 
কোন অবতারে কোন পৃথিবী ধারণ ॥ 
এই আদি করি নান! যত অবতার । 
করয়ে শরীরুম্চ তার কে কহিবে পার ॥ 
হের দেখ কলিকালে গৌর অবতার । 
শ্রেমোজ্জল মহ! ভক্তি করে পরচার ॥ 
সেই গোর চক্র পায় প্রণতি আমার । 
পরম করুণাময় অবতারের সার ॥ ৫৭ ॥ 


সাক্ষান্মোক্ষাদিকাথান বিবিধবিকুতিভিন্তচ্ছত1ং দর্শয়ন্তং 
প্রেমানন্দং প্রস্থতে সকলতহুভূতাং যস্ত লীলাকটাক্ষ: । 

নাসৌ বেদেধু গৃড। জগতি যদি ভাবদীশ্বরে! গৌরচজ 

স্তং প্রাপ্তোহনীশবাদঃ শিব শিব গহনে বিফুমাথে নমস্তে ॥ ৫৮ ॥৬ 


সাক্ষাৎ ঈশ্বর শুন অবতরি দেশে । 
দেখিয়া না দেখে পাপ পাধও এদেশে ॥ 
ধৰ্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুচ্ছতা করিয়া । 
দেখাইল প্রেম তক্তি জগত ভরিয়া ॥ 
তেদের নিগুঢ় অর্থ সে সব ভজন । 
তাহা দেখাই** 


আচাৰ্য ধর্্মং পরিচার্ঘ্য বিষ্ণুং 

বিচ তীর্থানি বিচাধ্য বেদান। 
বিনান গৌরপ্রিয় পাদ সেবা 
বেদাদি দুস্রাপ্র্য পদং বিদস্তযি ॥ => ॥ 


= স্টিল ১৭8৩ 
= কঃ বিঃ ৬:৬৪ সংখ্যক পু খিতে *» এ ৬* সংখ্যক হোক নাই । 


** পরবর্তী অংশবুক্ত > সংখ্যক পত্ৰটি নাই । 





ন্ন্তার্থ ॥ 


ন্তখাহি ॥ 


ক্বক্জার্থ ॥ 


তখাছি॥ 


অস্তাথ ৷ 


তথাছি ॥ 





ভচৈতন্ চন্দ স্ব 


নানাধর্্থ আচরণে বিষ্ণুর সেবন । 
নানাবেদ পাঠে নানা তীর্থ পৰ্য্যটন ॥ 
ক্রষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ততু ন! মিলয় । 
মিলে চৈতন্য চন্দ্র ভক্ত পদাশ্রয় ॥ ৬১ ॥ 


জ্ঞানাদিবস্ম“ বিরুচিং ত্র্রনাখভক্তি 

বীতিৎ ন বেছি ন চ পদগুরতে! মিলস্তি । 

হা হৃত হৃত মন্ঃ কঃ শরণং বিমূঢ় 

গোরো হরিস্তব ন কর্ণ পথং গতোহ স্তি ॥ ১২ ॥ 





ব্রজ্জনাথ ভক্তিরিতি রলের সদন । 

সৎগুরু আশ্রয় বিনে না মিলে কখন ॥ 
অতএব গৌরভক্ত গণের আশয় । 
করিলেই অনায়াসে সৰ্মাসিদ্ধি হয় ॥ ৬২ ॥ 


স্গ্যাপিসাশিব শুকে! বনারদান্যৈ- 
বাশ্চর্থ। ভক্তি পদবী ন দাবীয়সী নঃ। 
ছুর্ব্বোধ হৈভৈবপতে মগ্লি পামরেহ পি- 
চৈতন্তচন্দ্ৰ যদিতে করুণ! কটাক্ষ: ॥ ৬০ ॥ 


শিব শুক উদ্ধব নারদ আদি যত । 
ব্রজপ্রেম ভক্তি না হয় বৈকত ॥ 
বেদে নাহি জানে যার বৈভব বিচার । 
মো শ্তি পামর কোথা অস্ত পাবে তার।। 
করুণা কটাক্ষ যদি করে গৌর রায় । 
তবে সে মিলয় তারে অন্য নাহি পায় ॥ ৬৩ ॥ 


বুষাকো* কৰ্শ্মগ্গপনয়ত বাৰ্্ধামপিমনাক 
ন ক্ণাভাশেঁহাল কচন নয়ত্যাধ্যাত্মদরণে । 
ন মোহ: দেহাদেঁ ভক্ত পরমাশ্চর্ধ্য মধুরঃ 


পুমর্থানাং মৌলিমিগ কি ভবতাং গৌর ক্কপীয়া ॥ ৮৪1 


এন 





et বৈষ্ণব সাহিত্য ও যতুনন্দন 
২০) অস্যার্খ । কর্শ্মকান্ত মহান্রোতে ব্রতা সব হয় । 
স্বপ্রহেন সব কাধ্য করিলো! নিশ্চয় ॥ 

শুন আধ্যাতিকা আদি যত যত দেখ। 
কৰ্ণে নয় করিহ সব রস হিন দেখ ॥ 

গৌর কৃপা যদি তোমে মিলয়ে যখন । 

পুকুষার্থ শিরোমণি মিলয়ে তখন 1 ৬৪ ॥ 


তথাহি॥  অলং শাস্বাভ্যাবৈরলয়হহ তীর্থাটনিকয়া 
সদ! যোষিদ্যাত্যাস্থসত বিতথাং খু কুরুদিক্‌ ৷ 
তৃণশ্মন্তা ধন্য: শ্রয়ত কিল সন্গাসিকপটং 
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসলদাদস্থৃধিতটে ॥ ৬৫ ॥ 


অস্যার্ণ ৷ . অতিমূড লোক যার কিছু নাহি জ্ঞান । 
শাস্বদ সমাজ তার না! বুঝে ব্যাখ্যান ॥ 
ভক্তি শাস্বাভ্যাস ছাড়। 
তীর্থ পর্ধযটনে কেনে বহু আত্তিধর ॥ 
শ্রীনূপা বাখনি ছার: যুত করিয়া। 
তৃণ জ্ঞান কর সব অসার দেবিয়া ॥ 
শুন মন কপট সন্তাসী বেশ। 
গোরা নিজ রসমদে নাচে হইয়া বিভোরা ॥ 
তাহার চরণ তলে করহ আশ্রয় । 
ভক্ত কল্প তরু গণ যাহা নিবলয়্ ॥ ৬৫ ॥ 

“তথাহি ॥  উচ্চে রাস্কালয়ন্তৎ কর চরণমহো! হেমদণ্ড প্রকাত্ডৌ 
বাহু প্রোদ্ধত্য সত্তাণ্ডব তরলতঙ্গং পুগুবীকা রতাক্ষাং । 
বিশ্বস্যামঙ্গলয়ং কিমপি হুরিহরী ত্যন্সদানন্দদাদৈ 
বধন্দে তং দেবচুড়ামণিমতুল রপাবিষ্ট চৈতন্চন্্রং ॥ ৬৬ ॥ 

অস্যার্থ ॥ হেমদণ্ড জিনি বাহু প্রকাণ্ড যাহার । 
আস্ফালয়ে হস্ত পদ গজেন্দ্ৰ আকার ॥ 
স্বন্দর তরলাতাঁর কমল নয়ানে । 
বিশ্ব অমঙ্গল হরে হরে নামগানে॥ 


ভভ 


্রিচৈতন্ত চন্দ্রাস্বত ৪৯ 


সেই চৈতন্তচজ্দ দেব চূড়া মনি । 
বন্দনা করিয়া তার চরণ দুখানি ॥ ৬৮ ॥ 


তথাছি ॥ (২১) ১হঙ্কারৈদশ দিম্মুখং মূখরয়হ্ট্টটহাসচ্ছট। 


অস্যার্থ ॥ 





বীীভিঃ স্রুট কুন্দকৈরবগণ প্রোস্তাসি কুরবন্রভ: । 
সৰ্ব্বাঙ্গ পবনোচ্চলচ্চলদল প্রায় প্রকল্পং দধ- 
ন্মত্তঃ প্রেমরসোন্সাদা প্রত গতি গৌরহর্িঃ শোভতে ॥ ৬৭৪ 


চিৎকার শব্দে দশদিগ ধ্বনি করে। 

অট অট হাস্য করে অতি প্রেম তরে ॥ 
কতেক কৈরব কন্দ প্রকাশিত হয়। 

হাস্যের ছটায় সব আকাশ ভরয় ॥ 

মহাকম্প অঙ্গে হয় দন্ত সব লৌলে। 

অশ্বখের পাত! যেন মহাবাউ চাল ॥ 

মহামত্ত গৌরচন্দ প্রেমানন্দ রসে | 

নাচে প্রভু অতিশয় ভাবের আবেশে ॥ 
অলৌকিক ভাব প্রতুর কিলাগি কি করে। 
কেবা আছে তাহার বুঝিবারে পারে ॥ ৬৭ ॥ 
সকসৌ নিরা্ধুশ রুপার তদ্বৈভবমনভুতং, 
সারত সলোতা! সৌরে যাজ গৌরে তব্যত্যনি ॥২ 


কোথা সেই নিরাক্ছণ রূপায় প্রবল । 
কোথা সেই গৌর হরি এ দীন বদল ॥ 


আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি স্ন্দরাক্স 
অপ মহপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমন্ডে ॥ ৬৮ ॥ 


পূৰ্ণানন্দ ময় গৌর বিগ্রহ স্বন্দর 
হেম কান্তি জিনি তঙ্গ অতি মনোহর ॥ 








১। পাঠান্তর চিৎকারে রামনারায়ণ বিদ্ধারতর চৈতস্ক চা সত জোক সংখ্য! ১* জপে গণ 
২। জোক সংখ্যা অনুলিখিত । * 


৭৫০ 


(২২) 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


মহারস প্রেমাদাতা ভুবন আনন্দ | 
প্রপমহ লেই গৌর চঙ্ছ পদছন্দ ॥ ৬৮ ॥ 


মহাপুরুষ মানিনাৎ হুরমুন স্বরাণাং নিজং 
পদ্ান্বজমজানতাং কিমপিগৰদনিৰ্বৰাসনং | 
হো নয়ন গোঁচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং 

শচী স্থতমচীকরং ক হই ভূরিভাগেযাদয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ 


স্বরুমুণিশ্বর যত তক্কি উপেক্ষিয়া । 

আপনাকে মানে মহ! পুরুষ বলিয়া ॥ 

তা সবার গর্ব যেই করে নির্বাপণ । 

নিগমের শীরে যার পদ আরোহণ ৷ 

হেন শচী স্থত প্রন সর্ব পরাৎ্পর । 

কোন ভাগ্যোদয়ে হইল! নয্নন গোঁচর ॥ ৬৯ ॥ 


আত্তাং নাম মহান্‌ মহানিতি বরং সবক্ষমামণ্ডলে 

লোকে বা প্রকটাস্ত নাম মহতী সিক্ধিশ্চমৎকারিনী । 
কামং চারুচতুতূ জত্বময়ত! মারধ্য বিশ্বেশ্বরং 

চেতো মে বহুমন্ততে নহি নহি শীগোঁর ভক্তিং বিনা! ॥ ৭* ॥' 


অত্যন্ত দুর্লভ সিদ্ধি বদি আসে করে। 
গোঁরচন্দ্র বিনে মন তাহে নাহি চলে ॥ 
সাক্ষাৎ আসিয়া যদি কহে দেবগণ । 
আমা সবাকর তবু না লাগয়ে মন ॥ 
অন্ত কি কহিব আর চতুকূ'্জ যার । 
বৈকল্য বসতি নাপি যদি কহে আর ॥ 
তথাপি না চলে মন গোরা ছাড়ি । 
এঁছে গোঁরচন্দর দ্ার্ড রূপ মাধুরী ॥ ৭* ॥ 


₹ নিৰ্দ্দোধচারু নৃত্যে বিধৃত! মলিনত! বক্রভাবঃ কদাচি 


নিঃশেষ প্রাণীতাপ ত্রস়হরণ মহাপ্রেম পীযুব বর্ষা । 


EE 





ই্চৈতন্ত চ্ছামত <> 


উদ্কৃতঃ কোহপি ভাগ্যোদয়কচির শচী গর্তৃতৃন্ধাহ্_রাশে 
অর্ভানাং হৃদ্চকোর স্থাদিত পদ রুচির্ভাতি গৌরাঙ্গ চন্দ ॥ ৭১ 


অন্তচার্ণ ॥ শচীর উদর ছুষ্চ সমূজ হইতে ৷ 
জনমিল1 গোঁরচন্দর নিত্য সহিতে ॥ 
ক্জন্তক্ষণ পে্াম রস বরিযয়ে ভুবনে । 
প্রাণী মাত্রে তাপত্রয় কৈল! নিবারনে ॥ 
ভক্ষণ চকোর জদর ভরস পাইএগা 1 
সেই পদ নগচন্দ্ রয়ে বেড়িয়া ॥ +১ ॥ 


তথাহি ৷ দেবা দুন্দুভি: বাদনং বিদধিরে গন্ধ মুখ্য! জন: 
সিদ্ধাঃ সম্তত পুষ্প বষ্টিভিরিমাং পৃত্বীং সমাচ্ছাদারন্‌ । 
(২৩) দিবাস্রোত্রপর! মহখিনিবহাঃ প্রীত্যোপতস্থ,নিজ- 
প্রেমোগ্মাদিনি তাঁগুবং বাতি শীগৌরচন্দে ভুবি ॥ ৭২ ॥ 


কআল্যার্প॥ নৃত্য করে যবে প্র কীর্তন মণ্ডলে । 
দেবগণ দন্দক্তি বাজায় কৃতহলে ॥ 
গন্ধৰ্দ সকল আসি গান করে রঙ্গে । 
সিদ্ধগণ পুষ্প বৃষ্টি কবে প্রভুর অঙ্গে ॥ 
মহ! খবিগণ স্তব করয়ে পারে । 
নিজ প্রেম উন্মাদে প্রভু স্তব করে ॥ ৭২ 1% 


তখীহ্ছি॥ মত্রকেসরি কিশোর বিক্রমঃ-প্রেম সিন্ধ জগা প্রবোদ্ঞম | 
কোহপি দিবা নব হেষকন্দলী কোমলে! যতি গৌরচন্দ্মাঃ ॥ ৭৪ ৪৯৯ 
অস্যার্প ৷ কিশোর কেশোরীমত্ত বিক্রম আচরি | 
উঝণলয়ে প্রেম সিন্ধু জগত উপরি ॥ 
দি স্ কোটি জিনি স্তকমল অঙ্গ । 
জয় যুক্ত হউ গোঁরচঙ্গর সকল অঙ্গ ॥ ৭৫ ॥ 


EEE ৯ ৬২৬২২ 
= ৭৩ সংখাক শ্লোক নাই । 


০৮ শ্লোক সংখ্য! ৭৪ হইতে ৭৭ পর্ান্জ গণনা যে বাতিকদ লক্ষ্য করা বায় তাহা ষখাষখ 
অক্িন্ধ কইল । 


bd 


* 


তথাহি ॥ অলঙ্কার পক্ষেরই নয়ননিংস্যান্দি পয়সাং 
"পৃষস্ভিঃ সন্মুক্তাফলস্থললিতৈযৈস্য বপুষি । 
উদঞত্রোমাঞ্চেরপি চ পরমা! যসা স্থবমা 
তমালস্বে গৌরং হরি মরুণ রোচিঞ্চ বসনং ॥ ৭৯ ॥ 


অস্তার্থ ॥ ্ব্বর্্ তন বাস অরুণ বরণে । 

সব অঙ্গ লিগ বহু সুগন্ধি চন্দনে ॥ 
অঙ্গে আভরণ পরে অতি মনোহর । 
কমল নয়ন জলে ভিজে কলেবর ॥ 
প্রতি লোমকুপে হয় পুলক গাঁথনি। 
ধর্ম বিন্দু তাখে মুক্তা ফল সম মানি ॥ 
সেই গৌরচন্দ্র প্রভুর লইনু শরণ । 
নিরবধি রহ সেই পাদপেল্ম যন ॥ ২৭ ॥ 


তথাহি ॥ কন্দর্পাদপি স্বন্দরঃ হুরসরিৎ পুরাদহোপাবনঃ 
শীতাংশোরপি শীতল: হুমধুরোমাধবীক সারাদপি- 
(২৪৭)  দাতাকলমহীন্ষহাদপি মহাজিগ্কোজনন্তা অপি 
প্রেমা গৌরহুরি কাহ হৃদি মেধ্যাতঃপদং ধ্যাস্যতি ॥ ৭৮। 


অন্কার্থ॥  কন্দর্প জিনিয়া অতি সুন্দর শরীর । 

জাত্ুবী হইতে অতি পবিত্র স্থধীর ॥ 
অত্যন্ত শীতল কোটি ্ধাংশু জিনিয়া । 

৮ কত মধু পেলি গৌর মাধুরী নিছিয়া ॥ 

দাতা কল্পতরু জিনি পরম দয়াল। 

জননী জিনিয়া স্রিদ্ধ বাৎসল্য রসাল ॥ 

প্রেমের স্বরূপ গৌর কষ্ণ রসময় । 

আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৭৮ ॥ 


তথাহি ॥  পুঞ্জং পুঞ্জ- মধুর মধুর প্রেম মাধবী রসানাং 
i দত দত্বা স্বয়মূরদ্দয়ো মোদয়ন বিশ্বমেতত। 


ন্দস্যার্থ॥ 


তথাছি॥ 


০৫২৫) তথাহি ॥ 


© 


শ্চৈতন্য চ্দ্াম্বত 


একোদেব: কটিতট মিলন্মক্জিমঞ্জি বাসা 
ভাসানির্ভং সি নবতড়িৎ কোটিরেব প্রিয়োমে ॥ ৭৯ ॥ 


পু পু মধুর মধুর রস গান । 

দিয়া দিয়া মাতাইলো সকল তুবন ॥ 
কোটি সৌদামিনি জিনি উজ্জল বরণ । 
কটিতে শোভয়ে মঞ্জু অরুণ বসন ॥ 
ভ্রীরুষ্ণ চৈতন্তচজ্্ আমার হৃদয়ে । 
উদয় করুণ দিব্য দিপ্ত সব কয়ে ॥ ৭2 ॥ 


দৃষ্টঃ পপৃষ্: কী ত্তিতঃ সংস্থতো বা 
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা । 
প্রেক্: সারং দাতুমীশো খ এক: 
উচৈতন্তং নৌমিদেব দয়ালুং ॥ ৮* ॥ 


দর্শনে সপনে আর কীর্তুনে স্বরণে । 

কিছু দূরে রহ কিবা রছ দূর বনে ॥ 
স্বাসার প্রেমদাতা চৈতন্য গোসাঞি। 
এঁছে দয়ালু দাতা আর কেছ নাই ॥ 

সে প্রতুর পারে মোর অনস্ত প্রণাম । 
কৃষ্ণ প্রেমোদর হয় লৈলে যার নাম ॥ ৮* ॥ 


শিঞ্চন্‌ লিঞ্চহয়নপয়সা পাওুগঞুস্থলাস্তং 

মুঞ্চন্‌ শুগ্চন্‌ প্রতি মুহুরহো! দীর্ঘ নিঃস্বাসজাতং | 
উচ্েঃ ক্রন্দন করুপোদগীর্ণহ! হতেতি রাবো 

গোঁরঃ কোহপি ব্রজবিরহিলী ভাবমগ্রকাস্তি ॥ ৮১॥ 


গোপাঙ্গনা ভাবে প্রহু মগ্ হয় যবে। 
উচ্চ স্বরে কান্দে প্রভু করুণায় তবে ॥ 
নয়নের জলে গণ্ডস্থল পাও হয় । 

অত্যন্ত হুতাসে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাডয় ॥ 


তখাহি ॥ 


স্যাৰ ॥ 


তথাছি।। 


অশ্তার্ম ।। 


(১৬ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


অত্যন্ত বৈকুল্যে কভু ধরনি লোটার । 
হাত! শব্দ করি কতু ধায় ॥ ৮১ ॥ 


কিং ভাবন্ধত ছুর্গমেবু বিফলং যোগাদিমার্সেুহে। 

তক্তিৎ রুষঃ পদান্ুজ্জে বিদধতঃ সর্ববার্থমালুঠত । 

আশ! প্রেমমহোতলবে যদি শিব ব্রন্ধাণ্থলভ্যেইডুতে 
গোঁরে ধামনি দবিবগাহমহিমোদরে তদ! রজ্যতাং || ৮২ | 


নান! মতে দুম যোগাদি মার্গে হয়। 

তাখে কভু রুষঃ পদে ভক্তি নাহি হয় ॥ 
বিরিঞ্চি ছুলভ প্রেম রস মহচ্ছবে । 

যদি আশ! থাকে মনে তবে কহি শুন ॥ 
অত্যন্ত বিশ্বাস করি গৌরচন্দ্র পায়। 
আসক্তি করিয়া ভজ তার নাহি দায় ৷৷ ৮২ ॥ 


হসন্ধযচ্চৈকচ্চৈৱহহ কুলবধ্বোবাহপি পরিতো 
জ্রৰীতাবং গচ্ছস্াপি কুৰিযয় গ্রাবঘটিতাঃ। 

তির ক্কর্বাস্তযজ্ঞা অলি সকল শাস্বজ্জ সমিতিং 

ক্ষিতৌ শীচৈতন্সংস্তত মহিমা সারেবংকতরতি | ৮৩ ॥ 


ক্ষিতি তলে গোঁরচঙ্দ করি অবতার । 
প্রেম রস মধু ধারয়ে করিল নিস্তার ৷৷ 
পান করি সভাকার বাড়িল উন্মাদে । 
পাসরিল ধর্ম খণ্ডিল বিশ্বাদ || 


কুলবধূগণ গোর রসের বিন্তাসে । 

লোক লঙ্জ। উপেক্ষিয়না প্রেমাবেশে হাসে ॥ 
আজন্ম বিবয় সঙ্গে যে কঠিন হিঞা। 
নবনিত সমচলে ৬ . 1৮৩ 


তথাহি ৷৷ প্রায়চৈতন্কমাসীদপি সকল বিষ্ঠাং নেহ পুরর্ষং বদেষাং 


বৰ্ব্দাস্দাৰ্থনারেহ্ৃপ্যরুত নহি পদং কষ্টিতা বুদ্ধিবৃত্তি:। 


অশ্তার্থে ৷ 


তথাহি ॥ 


অস্যার্থ ॥ 


তথ্চক্তি | 


অল্যার্থ ॥ 


(২৭) 
তথাহি ॥ 





শ্রচৈতন্য চন্দামূত cee 


শল্তীরোদার ভাবোজ্জলরসমধুর প্রেমভাক্তি প্রবেশ: । 
কেবাং নাপীদিদানীং জগতি করুণ গৌরচন্রেহবতীর্ণে ॥ ৮৪ ॥ 


পূৰে প্ৰায় ভীবের চৈতন্য নাহি ছিলে! | 
তেই সব রস সার বুঝিতে নারিলে! ॥ 
এবে যদি দেখি গৌর কৈল রূপা লেস। 
কার বা নহিল প্রেম রসে পরবেশ ॥ ৮৪ ॥ 


যখ! যথা গৌর পদারবিন্দে 

বিন্দেত ভক্তিংক্কৃত পুণ্যরাশিঃ। 

তথা তথোৎ্সৰ্পত্তি হ্যকস্মা 
দ্রাধাপদাস্তোজ সধান্ৱাশিঃ ৷ ৮৫11 


যত যত গৌর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। 

তত তত প্রেম ভক্তি করয়ে উদয় ৷৷ 

অকণ্ছাৎ রাধিকার চরণ কমলে । 

প্রেমাস্তত রাশি হৃদি মাঝে তো উচ্ধলে। ৮৫ ॥ 


অভিব্যাক্ষো যত্ৰ দ্ৰুত কনকগোৌরো হরিভূ- 
ন্মহিন্স। হসৈব প্ৰশয়রসমগ্রং জগডূং ৷৷ 
কঅভুহুচ্চৈকচ্চৈন্তমূল হরিসংকীর্নবধি: । 

স কাল কিং ভূয়হ! পরিবর্ত্ধেত মধুর: || ৮৫ ০ 
বেকালে প্রকট হৈল হেম গৌর হুরি। 

প্রেম রসে মগ্ন কৈল বিশ্ব রুপা করি ॥ 

যাখে উচ্চন্বরে হরি কীর্তন প্রচার । 

সে হেন মধুর কাল কবে হবে আর ॥ ৮৫ ॥ 


সৈবেয়ং ভুবি ধন্য গৌড় নগরী বেলাপি সৈবান্ধুধেঃ । 
সৈবেয়ং শী পুরুষোত্তমো মধুপতেন্তান্তেব নামানিতু 

নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হবি হরি প্রেযো২সবস্তাদৃশে! 

হা চৈতন্ত কূপানিধানতব কিং বীক্ষ্যেপুলবৈভবং ॥ ৮৬ ॥ 


1 EE 
ক ০০৬৪ পুৰি অনুসারে ৮ সংখ্য! দুইবার উল্লিৰিত হইল । 


অন্তার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 


অন্তার্থ ॥ 


(২৮) অস্কার্থ ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


সেই গৌরদেশ সেই স্বমূজ্রের তীরে । 

সেই পুরুষোত্তম আছে জগন্নাথ খীর ॥ 

হরি হুরি তৈছে প্রেম উৎসব কীর্তনে। 
কোথা না দেখিয়া এবে বিকার লক্ষণ ॥ 
হাহ! প্রু শ্রীরুষ্ং চৈতন্য কোথা গেল! ॥ 
পুন কি দেখিব এছ্ে পুন্তপ্রেম খেলা ॥ ৮৬ ॥ 


অপারাবারঞ্চেদ মুত ময় পাঁখোধিমধিকং 

বিমখ্য প্রাপ্থং স্যাৎ কিমপি পরমং সারমতুলং । 
তথাপি ভ্রুগৌর! ক্ুতি মদন গোপাল চরণ 

চ্ছট। স্পষ্টানাৎ তদ্বহতি বিকটামেব কটুতাং ॥ ৮৭ ॥ 


পারাপার হীন হৈল অমৃত সাগর । 

মধিক্া পাইলে! সার গৌর কলেবর । 

অমৃত হইতে কটু কহিয়ে মর়মে । 

কিবা দিয়! গৌর তম কৈল নিরমানে ॥ 
হেমচন্দ্র কহি যদি দিবসে মলিন । 

হেমপদ্ম রজনীতে বর্ণ হয় আন ॥ 

লবি নান! হয় অঙ্গ মহাতেজ ময় । 
পিছলিয়! পড়ে আখি অঙ্গে নাহি রয় ॥ ৮৭ ॥ 


তৃণাদ্পি চ নীচ তা সহজলৌ মাযুঞ্জারু তিঃ 

অধামধুর ভাঁবিতা বিষয়গন্ধ খুখুতরুতিঃ । 

হরি প্রণর বিহ্বলা কিমপি ধীরমাল স্থিত 

ভবন্তি কিল সদগুণ। জগ ভি গোরভাঁজাসমী ॥ ৮৮ ॥ 


তৃণ হইতে নীচ করি আপনাকে মানে । 
পৌঁম্য মৃত্তি আরুতি মধুর মনোরমে ॥ 
অস্ত বরিষে কথা রসের সহিতে । 
খুখুকার বিষয়ের পন্ধ আছে যাখে ॥ 


তখাহি ॥ 


অন্তার্থ॥ 


তখাহি॥ 


(২৯) 


অন্যাৰ্থ ॥ 





শ্রচৈতন্ত চন্দ্ামবৃত 


কুষ প্রেমাম্ৃতে সদা বিভোর থাকক্স 
মহাগস্তারত! ধৈর্য্য সদগুণাদি হয় ॥ ৮৮ ॥ 


কদাশোঁরে গোঁরে বপুষি পরমপ্রেম রসদে 

সদেক প্রাণে নিক্ষপট রুত ভাবো'’স্মি তবিত! | 
কদা বা তস্যালৌক্কি সদস্মালেন মম হৃ 

শ্যকম্মাৎ প্রীরাধাপদ নথমণিজ্যোতিরুদগাং ॥ ৮৯ ॥ 


দয়ার ঠাকুর তুমি এ দীন বসল । 

আমা হেন দীন আর পাইতে বিরল « 
সেই যে তোমার নাম করছ শ্বফল । 
দুর্গত জনের জ্রাণ তুমি সে কেবল & 
প্রেমরস দাতা গৌর তু মনোহর ॥ 
অকপটে কবে তাহা ভাবিবো অন্তর ॥ 
অলোৌকিক মহ! অঙ্ভাবের স্বভাব । 

কি বেশে উদয় হবে সেই মহানাব ॥ 
ভ্রীরাদিকা পদনথ মণি * ॥ 
আমার হৃদয়ে কবে করিবে উদয় ॥ ৮৯ ॥ 


অশ্রপাং কিমলি প্রবাহলিঃবহৈঃ স্ষৌণীং পদ্ধিলাং 
বুর্কন পাঁশিতলে নিধায় বদরাপাওুং কপোলস্থলীং । 
আশ্চর্য্যং *্বণোদরোধসি বসন শোণং দধানে'হশুকং 


গোঁরী ভূক হরিঃ স্বয়ং বিতজ্রতে রাধাপদাকু রতিং ॥ 2+ ॥ 


সমুদ্রের তীরে হরি ধরি গোর দেহ । 
আপনি বিস্তারে পূর্ব রাধিকার লেহ ॥ 
পাওুব্ণ কপোল যার পাণি লে । 

পৃথিবী পক্ধিল হয় নয়নের জলে ॥ 

এমন আশ্চধ্য কভু দেখি শুনি নাই । 

ভক্ত রূপে অবতীণ চৈতন্ত গোসাই ॥ ৯* ॥ 





হল বৈষ্ণব সাহিত্য ও যছুনন্দন 


তখাহি ॥ সাজ্জানন্দোজ্জলরসময় প্রেমপীযুষ সিস্ধোঃ 
কোটি বর্ষন্‌ কিমপি করুণ! গিগ্চ নেত্রাঞ্চলেন । 
(কোহায়ৎ দেবং কনক কদলী গর্ত গৌরাঙযন্ি- 
শ্েতোহাকন্থান্সম নিজ পদে গাচছুক্রৎ চকার ॥ ৯১ ॥ 


অস্তার্থ ॥ নিবিড় আনন্দ নবরস যে উজ্জল | 
প্রেমের সাগরে কোটি বর্ষে নিরস্তর ॥ 
নয়ান অঞ্চল স্রিদ্ধ করুণার জলে । 
শীতল করিল ক্ষিতি তাপিত সকলে ॥ 
কমল কনক কান্তি গোর অঙ্গ যার। 
তার পদে গাঢ় প্রীতি রহুক আমার ॥ ৯১ ॥ 


তথাহি ৷ কোহায়নং পট ধটীবিরাজিত কটি দেশঃ করে কন্ধণং 
হারং বক্ষসি কুণ্ডনং শ্রবণয়োধিভ্রৎ পদে সুপুরং । 
উষ্থা রুত্য নিবন্ধ কুম্ভলভর প্রে।২ফুলঘজী শ্রগালীড়: 
ক্রীড়তি গৌরনাগর বরো নৃত্যত্রিজর্নামভিঃ ॥ ৯২ ॥ 


অন্তার্থ॥ . পটবন্্র পরিধান হেম গৌর রায়। 
করেতে কঙ্কণ হার দোলে যে হিক্গায় ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল ছুই হুপৃর চরণে । 
কিশোর বয়েস অঙ্গে হেম আভরনে ॥ 
চাচর চিকুরে চুড়্যা বাধে উত্তকরি । 
প্রক্ুল মলিকা মালা অজ্ঞান সঞ্চার ॥ 
সুগন্ধি চন্দন সব তস্থ বিলেপন। 
গোর স্থনাগর বর নাচে বিলক্ষণ ॥ 

(2°) আপনার গুণ শুন আপনি নাচয় । 

নৃত্য ভঙ্গি হেরিকতে! কাম সুরছায় ॥ ৯২ ॥ 


তথাহি ॥  সংসারদুঃখ জলধো পতিতন্ত কান- 
ক্রোধাদি-নক্রমকবৈঃ কবল কত্ত । 





নঅন্তার্থ॥ 


তথাছি। 


তথাহি ॥ 


© 


শ্রচেতন্ত চচ্ছামৃত ৫০ 


ছুর্বাসন! নিগড়িতন্ত্ নিবাশ্রস্তা 
চৈতন্য চচ্ছ মম দেহি পদাবলম্বং ॥ ৯৩ ॥ 


সংসার সাগর এই প্রেমের পাখার । 
পড়িয়াছে মন মোর না! জানে সাতার ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান । 
কুস্তির কমল জল জন্ধ অবিরাম ॥ 

গ্রাস করিবারে আইলে নারি পলাইতে । 
দুর্বাসনা গণে বান্ধ! নিগৃঢ় পদেতে ॥ 
ধরিতে আশ্চধ্য নহি উকাসনা পাই । 
সংসার ভব তরঙ্গে রাঁগিল ডুবাই ॥ 

হা হ প্রভু লীরুষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । 

ত্ৰজ তেজ দেহ প্রভু নিজ পদাশ্রয় ॥ 
তোমার চরণ যুগ অবলগ্ক কপ্সি। 

সচেতে উঠিয়া প্রভু সম্বিত আচরি ॥ ৯৩ ॥ 


কান্ত্যানিন্দিত কোটি কোটি মদন: শীমন্মখেন্দুচ্ছট!- 

হিচ্ছায়ীকত কোটি কোটি শর দুস্মীলত্ত, যারচ্ছবিঃ । 

ইদ্দার্ষোণ চ কোটি কোটি গুণিতং কল্প ক্রম: হাল্পয়ন্‌ 

গৌরো মে হৃদি কোটি কোটি জন্য তাগৈ: পদং ধাক্ততি ৷ ৯৪ ৪ 


জ্রগৌরাঙ্গ কান্তি কোটি কাম জিনি । 
কোটি কোটি চন্দ্র মুখ করিয়ে নিছনি ॥ 

কোটি কোটি কল্পতরু জিনি দাতা রাজ। 

কোট জন্ম ভাগ্যে মিলে গোর দ্বিজ রাজ ॥ ৯৪ ॥ 


ক্ষণং হলতি রৌন্দিভি ক্ষণনথ ক্ষণত মুচ্ছতি 
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষশমথ ক্ষণত নৃত্যতি । 
ক্ষণ: শ্বসিতি মুঞ্চতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং 

মহা প্রশয়নীধুন! বিহরতীহ গৌর হরি: ॥ ৯৫ ॥ 


(৩১) অস্কাৰ্থ ॥ 





বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছণ যায়। 
ক্ষণে মহি লুটে নাচে ইতি উতে ধায় ॥ 
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ক্ষণে হাহাকার । 
বিহরয়ে গৌরাঙ্গ উখলয্রে মহাভাব ॥ ৯৫ ॥ 


ক্ষণং ক্ষীণ পীণঃ ক্ষণমহহ সাশ্রঃ ্ৰণমথ 

ক্ষণং স্মেরঃ শীত ক্ষণ মনলতল্রঃ ক্ষপমপি । 

ক্ষণং ধাবন্‌ স্তন্থঃ ক্ষণনধিকজলন্‌ ক্ষণমহো 

ক্ষণং মূকোগোরং স্ফুতুমমদেহো ভগবতঃ ॥ ৯৬ ৪ 


অলৌকিক্ ভাব তুর হয় সর্বক্ষণ । 
ভাব ন্রূপ চেষ্টাকায় বাক্যেঘন ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুচ্ছ] যায়। 
ক্ষণে নাচে ক্ষণে লুটে ক্ষণে প্রভুধায় ॥ 
ক্ষণে হাহাকার করি বোলে হরি হরি) 
ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস ভাড়য়ে দীর্ঘ করি ॥ 
ক্ষণে পুষ্ট হয় তন ক্ষণে হয় ক্ষীপ। 

ক্ষণে অশ্রু পড়ে আবি ক্ষণে বাক্যহীন ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অল্পহাসে ক্ষণে ক্ষণে কীন্দে। 
ক্ষণে হয় তু যেন অগ্নি হেন তাপে ॥ 
ক্ষণে অতি বেগে ধায় ক্ষণে স্নধ হয়। 
ক্ষণে মৌনি হয়| রহে ক্ষণে বহু কয় ॥ 
সেই রূপ গোর চন্দ্র চরণ কমলে । 

রহুক আমার মতি হইয়া! নিশচলে ॥ ৯৬ ॥ 


কৈবলাং নরকাষতে ত্রিকশপূরাক্ণালপুপ্পায়তে 

ছদ্দা ্তজ্ৰিয় কাল সর্পলটলী প্রোত্থাড্দংষ্টারতে। 

বিশ্ব: পূর্ণ শ্ুখারতে বিধিমহেন্তর'দশ্চ কীটায়তে 

বন্ধ কারণ্য কটাক্ষ বৈভববতাঃ তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ ৯৭ 0 


£ ভি 


শ্রচৈত্ত চচ্াস্বত ৫৬১ 


অন্ার্থ ॥ যে প্রভু গৌরাঙ্গ চন্দ করুণাকটাক্ষে । 
বিশ্ববিধি ইন্দ্রকীট হয় প্রেম সুখে ॥ 
(৩২) কুমতি নরক সম দেখয়ে যাহাতে । 
সব্দেক্রিয় কাল সর্প নষ্ট করে যাখে ॥ 
সেই প্রস্থ গৌর পদে স্তবন করিয়্য! ৷ 
যাহা হৈতে রাধার প্রেম হুখ পাইয়ে ॥ ৯৭ ॥ 


তথাহি ॥ প্রবাহৈরশ্রণাং নবজলদকোটি ইব দুশ্পো 
দধানহ প্রেমদ্ধণ পরমপদকোটী প্রহসনং । 
বসন্তং মাধুষ্যেরমৃতনিধিকোটীরিব তু 
চ্ছট  ভিস্তা: হ বিমহহ সন্রাসকপটহ ॥ 2৮ ৪ 


অস্যার্থ ॥ কোটিমেঘ জিনি জল পড়ে দুনয়নে । 
হাসে অতিশয় প্রেমে ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
গোর অঙ্জছট! অতি মাধুধ্য উগারে । 
কোটি স্বধা সমৃদ্রের নিন্দ। সেই করে ॥ 
গৌর তগ্ত ধরে হরি কপট সঙ্গাসি। 
বন্দতার পদ শিরে পৃথিবী পরসি ॥ 2৯৮ ॥ 


তখাহি ॥ স্থতেজলা কণ পদঃত্রবিন্দ- 
= মহারসাবেশিচ বিশ্বমীশ্বরং ৷ 
কমপাশেব শ্রুতিগূ়বেশং 
সৌরাসমঙীরূর মুড়চেতঃ ॥ ৯৯ ॥* 


অস্তার্থ ৷  , বিশ্ব বসিরুত কৈল পরম হরিষে। 
নিগৃড় নিগম বেশ অসীম কারণ ॥ 
হেন গোর ভজ চিত্ত হইবো সন্ত ॥ ১** ॥ 
_ লালা অনুবাদ অংশ ১:০ সংস্যা আরশ উল্লিনিত আছে ॥ ইহা বখাযখভাষে 
বাক্িতহুইল। 
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অন্তার্থ ॥ 


৮ 
তখাছি॥ 


- অস্তাথ ॥ 


তথাহি ॥ 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


চৈতন্কাতি কুপাময়েতি পরমোদ্ধারেতি নানাবিধ 
প্রেমোবেশিত সর্ব ভূতহৃদয়য্রেত্যাশ্চধ্যধামত্রিতি 

গোৌরাঙ্গে তি গুণানবেতি রসরূপেতি প্বনামপ্রিয়ে- 

ত্যআন্তং মম জ্বলতে! জনিরিয়ং যায়াদিতি প্রার্থয়ে ॥ ১-১ ৪ 
শ্রচৈতন্ত দয়াময় পরম উদার । 

প্রেমরসে মত্ত কৈল সব চরাচর ॥ 

আশ্চর্য্য তোমার ধাম নাম গুণ গ্রাম । 

রসের সদন সৰ্বানন্দ অবিরাম ॥ 

তুর! নামনিরস্তর করিতে জল্পন । 

যাউক জনম মোর এই সে প্রার্থন ॥ ৯*১ ॥ 


মাস্তন্ত: পরিপীয় যন্ত্র চরণাস্তোজশ্ববৎ প্রোজ্ছল * 
প্রেমানন্দময়ামবৃত্যভুত রসান্‌ সর্বৈধ হুপর্বেড়িতাঃ । 
বন্ধাদীংস্চ হসস্তি নাতিবহু মন্যন্তে যহাবৈষ্ণবান্‌ 
বিকুরস্তি চ্রদ্ষযে।গ বিদ্যন্তং গৌরচন্্রং হুম ॥ ১৯২. ॥ 


থে প্রভুর চরণাস্থূজ স্মরে দিন বাতি । 
আনন্দ উজ্জল রস প্রেম বহে অতি ॥ 

সকল বৈষ্ণব তাহ! সদ! পান করে। 
অত্যন্ত আনন্দে মত্ত হইয়! অন্তরে ॥ 
ব্ৰহ্ধান্দাদি গণপতি সভে হান্ত করে। 
ব্ৰহ্মপদ অল্প মানি দিক দিক বলে ॥ 

জ্ঞানি যোগি সিদ্ধে মুক্তি ভক্তি কমিগণে। 
সদাই ধিতকার করে সব বৈষ্ণব আনে ॥ 
কাষ্ঠরল পিয়ে তারা অম্বত ছাড়িয়া । 

এই লাগি হাসি সভে নিবুদ্ধি বলিয়া ॥ 
সেই গৌর পদ ছন্দ বন্দন! করিয়ে । 

জাহার স্মরণে কর্ণ প্রেমধন পাইয়ে ॥ ১-২ ॥ 


যোমার্গেদুতরশুন্তোবত ইহ বলবৎ কণ্টকো 
মিথ্যার্থ ভামকো যঃ সপদি রসময়ানন্দ লিঃ স্তন্দকো ফ 


অন্তার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 
(et) 


ব্যার্থ ॥ 


তথাহি ॥ 


অস্তাথ ॥ 


© 


শ্রচৈতন্ত চন্দ্রাযুত ₹*০ 


সন: প্রচ্যোতত্ংস্ত: প্রকটিত মহিমা লেহবান হৃদগুহায়াঃ 
কোহপ্যন্তধ্বান্তহৃত! সঃ জয়তি নবদ্ধীপদীপ্যং প্রদীপ ॥ ১০০ 


দূরশূন্ত পথ জেই কণ্টকে দুর্গম । 

মিথ্য। অর্থ লাগি সদা করে পরিশ্রম ॥ 
অন্ধকারে থাকে যেই চক্ষু হিন যার । 
হৃদয়ে প্রবেশ প্রহু করে যবে তার । 

সব ক্রেশ নাশ করে চিত্তের আধার । 
নষ্ট করেন দিয়। প্রিদিপ সঞ্চার ॥ ১*৩॥ 


দুরাদেব দহন্‌ কুতর্কশলভান কোটীন্দুসংশীতলেো 

জ্যোতিঃ কন্দন সমসন্মধুরিম! বাহ্ধাস্তরধ্বাসস্তহৃত । 
সস্মেহাশয়বত্তিদিব্যবিসরত্তেজা: স্বর্ণ দ্যুতিঃ 

কারুণ্যাদিহ জাজলাতি স নবদীপ প্রদীপোহদ্ুতঃ ॥ ১০৪ ॥ 


অদ্ভুত নদীয়া পুরে স্থবর্ণ প্রিদিপ। 
কোটি চন্দ্র সুশীতল হরিনাম পিব ॥ 
কুতাঁকিক কীট সব পুড়ি পুড়ি মরে । 
এঁছে হোতি বাক্যান্তর ছুই দীপ্ত করে ॥ 
সন্দেহ আসত বৃত্তি দিব্য করুণ্যতা । 

বন্দ সেই নবদ্বীপ প্রিদিপ সবথা ॥ ১৪ ॥ 


স্বয়ং দেবৌযত্র দ্রুত কনক গৌর: করুণায়! 
মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রাদ্রভবৎ । 
নবদ্বীপে তন্মিন প্রতিভবন ভক্ত.ংসবময়ে 

মনো মে বৈকুঠাদপি চ মধুরে ধাননি রমতে ॥ ১০৫ ॥ 


স্ব্রত্বময় রূপ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর । 
প্রকট হইলা তিহো নদীয়া! নগর ॥ 
আনন্দ উজ্জল রস প্রেমের সহিতে । 
ভক্কতুন্দ সঙ্গে সদা ভক্ত বিলাপিতে ॥ 


তথাহি ॥ 








বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ইবকুঠ অধিক সেই নবহ্ধীপ ধাম। 
নিরাস্কর হউ তাহে মনের বিশ্বাম ৷ ১০৫ ॥ 


বিজ কিমপি দহনোত্তীণলৌবর্ণ সারং 
দিব্যাকরং কিমপি কলয়ন দৃপ্ গোপাল বাল: । 
আবিক্কৰ্ব্দন কভিদ বসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং 
লাক্ষাত্রামধুরিপুবপুভাতি গৌরাঙ্গ চু: ॥ ১৬ & 


তপ্ত হেম কান্তি গৌর চৈতন্ত গোসাঞি 
লাবণ্য লহরিতন্ বহে যে সদাই । 

নানাবিধ রস লীল। প্রকাশ করয়ে। 
যাহাতে বৈষবগণ অন্তরে মোহ হয়ে ॥ 
ইহাতে সআশ্চধ্য নাহি স্বনহ কাহিনী । 

রাধা রুষ্ণ এক হইয়। বিহার অবনি ॥ ১-৬ ॥ 


যত্তদন্ধ শা স্বানি-যত্তথ্যাখ্যান্ধ তাকিকাঃ । 
জীবন: মম চৈতন্য পাদাস্টোজনস্কধৈবতু ॥ ১-৭ ৷ 


যে সবহ্বপাস্বগণ নিগ্ল'র করিয়্যা। 

যে বাখ্যা করু সব তাকিক বসিয়া ॥ 
গৌর পাদ পল্মমধু আমার জীবন ৷ 

সদা চিত্তে হউ সেই নখের কিরণ ॥ ১০৭ ॥ 


পাদঘাত রবৈন্দিশোমুখরয়ন্‌ নেত্রান্তোসাং বিন্দুতিঃ 
ক্ষৌশিহ পঞ্ধিলয়প্রহে! বিষদয়হট্রাহালৈর্নভঃ ॥ 

চন্্রজ্যোতি রুদ্ারশ্রন্দরকটি ব্যালোলশোনাস্বরঃ 

কো দেবে! লবপোদকুল কুঙ্গমোগ্ঠানে সুদ নৃত্যতি ॥ ১০৮ ॥ 


নিজ রসাবেশে প্রস্থ নাচয়ে যখন । 
পদতল শব্দে শব্দ করে দিকগণ ॥ 
নেত্র জলে পক্ষ হয় সকল বনি । 


সাজ led 









তখাহি ॥ 


(৩৬) 


তথাহি॥ 





ভচৈতন্ত চঙ্ছা্ঠত “we 


কত চন্দ চ্ছোংস্া অঙ্গের মাধুরী । 

অরুণ বসন তাখে কটির উপরি ॥ 

পুশ্পের উগ্ানে নাচে না! জানে আপনা । 

ধাঞগ কোলে করে প্রহু দেখি দুখিজন। ॥ ১০৮৪ 


দিকম্ধ কুলমুজ্জলং বিগপি বাগিমতাং ধিগ_যশো 
দিপধ্যয়নমাকবুতিং নর বঙগঃ প্রিরকান্ধ থিক । 

ছ্বিজ্জত্বমপি দিক্‌ পর: বিমলমাশ্রমান্ডক খিক্‌ 

নচেৎ পরিচিত কলৌ প্রক্টগৌর গো লী পতি: ॥ ১০৯৪ 


কলিতে প্রকট হৈল! গৌর গোপীপতি। 

ইহ! দেখি শুনি জার না জন্মিল রতি ॥ 

ধিক্‌ রহু তার কুলোজন সবকাঙ্ছে। 

ধিক্‌ রজ তার বাক্য অপটুতার সাজে ॥ 

ধিক্‌ রছ তার যশে ধিক্‌ অধ্যায়ন । 

ধিক্‌ রভ্‌ তাহারে| আরুতি যৌবনে ॥ 

পিক্‌ ধন জন ধিক্‌ ছিঞ্জত তাহার । 

বিমল আ.-চয় যেই তাকেও ধিকৃতার ॥ 

জগত জীবন গৌর যেবা নাঙ্গানিল। 

সে জোন জনমিঞা কেনে তখনি না মৈল ॥ ১:৯ ॥ 


ধ্যায়স্কো গিরি বল্দেরেসু বহবো! অক্ষাহকৃর়াসতে 
যোগাভ্যাসপরাশ্চ স্থি বহব-ঘ লিচ্ছা মন্ধীমণ্ুলে ৷ 
যোগাত্যাস পরাশ্চ বহবে। জলস্তি মিথ্যোত্ধতাঃ 
কোবা গৌররুপা* বিনাপ্ত জগ তি শরেমোস্মদো নৃত্যন্তি ॥ ১১০ ॥ 


পর্বত কন্দরে জাঞা| কত কত জন । 174৮ 
তরক্ষধ্যান করে বিষ্ঠা অভিলাস ধন ॥ ৰ 
মিছ্বাই উদ্ধত করি কিরে কত শত । 


. আপনার ধৈধাক কররে বেকত ॥ * 


1 


বৈক্চব সাহিত্য ও বদুনন্দন 


গৌরচন্দর কুপাবিন্দু জগতের জন । 
কেবা প্রেম ধন্যদি হঞা কররে নন্তুন ॥ ১১০ & 


অস্তধস্তচন্ং সমস্ত জগ তামুন্থুলয়ন্তী হঠাত 

প্রেমানন্দ রসা্থৃধিং নিরবধি প্রোছেলয়ন্তা বলাং। 
বিশ্ব শীতলয়স্ত্যতী বিকলং তাপত্ৰয়েণানিশত। 

বুস্থাকং হৃদয়ে চকাস্ত সততং চৈতন্ত চন্দ্রশহট! ৷ ১১১ ॥ 


অস্তরের ধ্বাস্তচয় যে কিছু আছিলো । 
কুপ। পসারিয়া গোর সকলি খণ্ডিল ॥ 
প্রেষানন্দ রস সিন্ধু চড়াইল বলে। 

তাপ ত্রয় দগ্ধ জীবের করিল সীতলে ॥ 
হেন গৌরচচ্ ছটা আমার হৃদয়ে । 
উদস্ করিয়া করূ সবতাপ ক্ষয়ে ॥ ১১১ ॥ 


উপ্যানতাবা গুরু বর্কোটি 
রধীক্সতাং বা শ্রুতি শাস্ব কোটী: । 
চৈতন্য কারুণ্য কটাক্ষভাজাং 

ভবে পরং সন্ত রহস্ত লাভ: ॥ ১১২ ॥ 


শ্রেষ্ট উপাসানা কোটি করে গুর! করি । 
বেদশাস্রে কোটি পাট কোটি আত্তি করি ॥ 
যে করুক শ্রমকরি নাহি লাগে চিত্রে । 
শ্ীরুষণ চৈতন্ত রস না পায় * ॥ 
শ্রীরুষঃ চৈতন্য চচ্ছ করুণা ইঙ্গিতে । 
আশ্চর্য্য উত্তম প্রেম করেন উদ্দিতে ॥ ১১২ ॥ 


অস্াখ ॥ 


তথাহি ৷ 


অন্তার্থ ॥ 


or) 


© 


শৰচৈতক্ক চরিতামৃত <৬ 


অপারে। উচ্দ্দল রস রহন্ অমতে । 

সুজ চৈতন্য প্ৰভু রক্ষা শিব্যাচ্চিতে ৷ 

এই সে চৈতন্য প্রতুর চরণ কমলে । 

ধ্যান কর অতিশয় প্রণয় অন্তরে ॥ 

মিলিবে অপূর্ব প্রেম স্থধ! রসময়ে । 

কেবল বিশ্বাসে সেই ধন যে মিলয়ে ॥ ৯১৩ ॥ 


শ্রী মন্তাগবতস্য যত্ৰ পরম তাং পর্ধ্যমুট্রস্কিতং 

জর বৈয়াসাকিন। তুর্বন্ততয়! রাস প্রসঙ্গেইপিষত্ । 
যদ্রাধারতিকেলি নাগর রসাস্বা দৈক-সন্তাজনং 
তদ্বস্প্রথনায় গৌরবপুষ! লোকেহবতীর্ণো শীহরিঃ ॥ ১১৪ | 


পদ্মো পত্রে বিচারণ! কহিতে কারণে- 
প্রেমভরে নিজপর বিচার না জানে ॥ 
পরামর্শ নাহি কৈল দেয়া দেই কাজে । 
কালে বা অকালে কিছু মনে নাহি বাজছে ॥ 
যোগেন্দ গণের ধ্যান অতিব যে ধন । 
সাচি়্া যাচিয়া দিল সকল ভুবন ॥ 

কু ভক্তি প্রেম রস একরূপে বিলায় । 
সরণ লইন আমি সেই গৌর পায় ॥ ১১৪ ॥ 


কোচিদ্দাস্কমবাপুরুদ্ধবমুখাঃ স্লাঘ্যং পরে লেভিরে 

জীদাসাদি পদং ত্ৰঙ্জান্জদৃশাং ভাবঞ্চ ভেজ্জুঃ পরে । 

অন্কে ধন্মতমা ধয়ন্তি স্বধিয়ো রাধাপদাস্তোরূহং 

জীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ করুণয়া লোকস্য কাঃ সম্পদঃ ॥ ১১৫ ॥' 
ভ্রগৌরাঙ্গের করুণাবলোকন হইতে । 

কেহ দাস্য উক্তি পাইল উদ্ধরের রিতে ॥ 

সবল শীদাস পদ কেছ কেহু পাইল । 

কেন্ গোপাঙ্গনা ভাব নির্খল পাইল ॥ 

অন্ত ধন্য বত কেহ মাধুৰ্য্য আলয় । 

রাখা পদাস্থজ পাইল চৈতন্য আশ ৷ ১১৫ ৪ 
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তথাহি ৷ সৰ্দজ্ৈ মুনি পুষ্গবৈঃ প্রবিততে তত্তন্মতে যুক্কিভিঃ 
পুর্ব নৈক্তরত্রকোহপি অপু" বিশ্বন্ত আসীজ্জনঃ 
সংপ্রতাপ্রতিমপ্রভাব উদিতে গৌন্াাচন্দে পুনঃ 
শ্রুতার্থেয হরিভক্ষিরেব পরম কেব। ন নিন্ধাধ্যতে ॥ ১৯৬ ॥ 


অন্তার্থ ৷ পূবে সবজ্জে মুনি তত্ত নি্ধারিল । 

বেদার্থ না বুঝে কেহ দাচ্যার্থ নহিল ॥ 

গৌর চন্দ্র আসি যবে উদয় করিলা । 

বেদ অর্থ অন্ধকার সব দুরে গেল] ॥ 

সভাই জানিল মাত্র চারি ভক্তি সার । 

ভজনা করয়ে সবে হরি বাক্যাচার ॥ 

গৌর রঙে ক্ষিতি জল ঘগ্র আনন্দে । 

আমি যে বঞ্চিত ভেল হেন প্রেমানন্দে ॥ ১১৬ ॥ 


তথাহি ॥ বঞ্চিতোহস্রি বঞ্চিতোহস্সি বঞ্চিতোহস্ছি নন সংশক্সং। 
বিশ্বং গৌর রসে মঞ্রনং স্পশেহিপি মম নাভব্ধ ॥ ১১৭ ॥ 


অস্তার্থ ॥ সব বিশ্ব গৌর রসে মজিয়া রহিল । 
বিন্দু মাত্র পরশ আমারে না হুইল ॥ 
সভে চরিতার্থ হৈল গৌর পরকাশে। 
বঞ্চিত হইলু সুই নিজকশ্্ দোষে ॥ ১১৭ ॥ 


তথাছি ॥  অহে| বৈকুণ্ঠ শ্থৈরপি চ তথবৎপাধদ বৈ: 

৩৯) সরোমাঞ্চং দৃষ্ট1! যদস্গচর বক্রেশ্বরমুখাঃ । 
মহাশ্চৰ্য্য প্রেমোচ্ছল রস সদাবেশবিবশী 
কুতাঙ্গান্তং গৌরং কথমরুত পুণ্য প্রণয়তু ॥ ১৯৮ ॥ 


অস্তার্থ ।  বক্রেশ্র আদি আর অঙ্রচরগণ | 
মহাশ্চর্য্য প্রেম রসে সদ! নিমগন ॥ 
বৈকুণ্ঠে যতেক বিক্ণু পারিযদগণ । 
ইহা দেখি তাহা সভার চমকিত মন ॥ 


তখাহি ॥ 


তখাছি॥ 





ভৈছন্ত চন্দামৃত 


হেনমহা অস্ত গৌরাজ ঈশ্বর । 
কেমতে ভজ্জিব পুণ্য রহিত যে নর ॥ ১১৮ ॥ 


কৈৰ সৰ্বমপুমৰ্থমৌলির রুভাগ্াসৈত্সি হালাদিতো 
নাসীদেগীর পদারবিন্দরজস! স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে । 

হা হা ধিম্মঘ ভীবনং ধিগপি মে বিদ্ধা ধিগপতাশ্বমং 
যদ্দৌ্ভাগাপরাবনৈগ্ম চ তৎ সদ্বন্ধ গন্ধোহ শ্রভৃত ॥ ১১৯ ॥ 


কিব্যাসব পুরুষার্থ সবে গৌর বিন1। 
'অরুত জনের গতি গোৌরচগ্দ্র বিনা ॥ 
গৌর পাদপদ্মরেণু পরস হইলে । 

সেই জন ধন্য হয় যে মহ মণ্ডলে ॥ 

হাহা ধিক্‌ ধিক্‌ রহু আমার জী বনে | 
দিক বিদ্যা দিক রহ আমার আমে ॥ 
মোর সম অভাসিয়া নাহি তরিভূবনে & 
সমন্ধ নহিল গৌর প্রেম পরসনে ॥ ১১৯ ॥ 


বিশ্বংমহা প্রণয্সাধু স্বধারলৈক- 
পাখোনিধো সকলমেব নিমজয়ন্ত 
গৌরাঙ্গ চজ্্র নশচন্দ মশিচ্ছটায়া: 
কক্িছিডিত্রমন্তভাবমহহ স্মরামি ॥ ১২৯ ॥ 





সকল ভুবন প্রেমমধুর পাইয়া । 

ক্ধারস সিক্ধুমাঝে রহিল জিয়া ॥ 

অতএব গৌর পদ নখের কিরণে | 

চিত্ত অঙ্গুভব আমি করিয়ে স্বরণে ॥ ১২* ॥ 


জিতং জিতং মদ্ান্টো। গোপিগোর স্বত্য ভাবত । 
সতীক্সকুমতি কান্তারে! পূর্ণ সর্ব মনোরথা ॥ ১২১ ॥ 


< 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও ষছুলন্দন 
গৌর তঙ্গ ভাবে আমি গগন জিনিল । 
কুষতি কাস্তারে সব তরল হইল ॥ 
পুত্র হইল মনোরথ যত সব ছিল। 
চৈতন্ত চরণ যুগে স্মরণ লইল ॥ 
করূণা সাগর প্রভু তুমি দিন বন্ধ । 
দয়! কর অহে প্রভু তুমি এক বিন্দু ॥ 
অগতি পতিত জনার বন্ধ নাথ তুমি । 
নিবেদন শুন পহু যে কহিয়ে আমি ॥ 
কি কাজ জাবনে প্রেম ধনে দুঃখি যেই । 
মানুষ হইয়া কেনে জনমিল সেই ॥ 
মো| বড় অধম পহু তুমি দয়! নয়। 
প্রেম ধন কণা দেহ হুইয়া! সদয় ॥ 
শুনিএাছো। সবে প্রেম এই ছুই আখর । 
পরল নহিল মোর হিয়ার ভিতর ॥ 
সে দুঃখে দুঃখিয়া আমি তুমি দীনবন্ধু | 
রুপা কর অহে প্রভু করুণার সিন্ধু ॥ 
যে না ভজে তোমারে তুমি দেহ প্রেম । 
বেদের বচন প্রস্থ আন নহে যেন ॥ 
অদোষ দরশি নাম আছয়ে তোমার । 
তাহাতে রস! বড় হৈয়াছে আমার ॥ 
দোষের আলর আমি তুমি দয়াময় । 
তাহাতেই কর প্রভু যে বিধান হয় ॥ 
অতএব হও প্রভু চৈতন্ত গোসাঞি। 
কোন কাধ্যে তোমা স্থানে অগোচর নাই ॥ 
নিবেদন এই প্রহু তোমার চরণে । 
স্বরণ লইল প্রভ্‌ কহি যে বচনে ॥ 
সংসার সাগরে পড়ি পাইয়াছি বাতনা। , 
উদ্ধারহ ওহে প্রভু এই দুঃখি জনা ॥ 


(a>) 


তপাহি 


অস্যার্ ॥ 


স্তখাহি ॥ 
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চৈতন্য চক্রান্ত 
শরণাগতের তুমি পালক সবযা । 
নিজ বাক্য তুমি প্রভু পালহ সব ৷ 
কতক লিখিব যেই গৌরাঙ্গের গুণ । 
গুণের সাগর গোরা গুণ নহে উন ॥ 
সহ বদন যদি কহে নিরবধি । 
সহন যুগে ও নারে করিতে বধি & 
সহন সহস্র যুগ লিখেন গণেশ । 
তথাপিহ গৌর গুণ নাহি হয় শেষ ॥ ১২১ ॥ 
পতস্তি যদি সিদ্ধয়: করতলে স্বয়ং দুজন 
স্বরঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ হ্যাঃ স্বরাঃ। 
কিমন্তাদিদমেব বা যদি চতুতু জং স্কাদপু 
শ্ুখাপি মম নে! মনাক চলতি গোর চক্দান্মনঃ ॥ ১২২ ॥ 


পঞ্চবিধ মুক্তি সিচ্ছি অষ্ট মত হস্স। 

অনন্ত প্রকারে ভোগ কে তাহা গণর ॥ 

কত কত লোকে তাহ। প্রকট করিয়া | 

ভজন করয়ে মনে না গনহে ইহ ॥ 

জীরুষং চৈতন্য ভক্তি বিনা! যত দেখ । 

কিছু নয় সেই সব অসারেই লেখা ॥ ১২২ ॥ 
দস্তে নিধায় তৃপকং পদযোনিপত্য 

ক্ত্বাচ কাকুশতমৈতদহং ব্রবীমি । 

হে সাধবঃ সকলমেববিহার দূরা- 

দেগোঁরাপ্চচজ্জ চরণে কুরুতান্তরাগত ॥ ১২৩ ॥ 
দস্তে তৃণ পুচ্ছ ধরি চরণে পড়িয়া । 

সাধুশশ শতেক কাকুতি করি কাহা বিবরিক্গা ॥ 
শুন সাধুগণ সব তিয়াগ করিয়া । 

গোর পদ দবন্দে থাক অন্রাগী হইয়! ॥ ১২৩ ॥ 
অহোনদুলা যুক্তি নচ ভক্কিৎ সুজ ভা 
গৌর্চন্র প্রসাদ্্ বৈনষ্ঠেহলি সুজি: ॥ ১২৪ ॥ 
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অস্তার্থ ৷ মুক্তি হুক্তি এই বৈকুণ্ঠাদি স্থান । 
গোঁরাঙ্গ প্রসাদে নহে দুলভ বিধান ১২৪ ॥ 


তথাহি ॥ সোহপ্যাশ্চধ্যময়ঃ প্রভুনয়ন কোলা ভবেদেগাচরো 
যন্লাস্থাদি হবেঃ পদা গুক্ররসন্জদয়গ্যাতং তদ্চাতং | 
এ তাবন্মাম ত্রাবদক্্ জগতীং যেহন্কেহপানং কুর্বতে 
আচৈতন্য পদে নিখাত মনদন্ডৈং প্রসঙ্গোংসব: ৪ ১২৫ ॥ 


অস্তাথ ॥ সে আশ্চাষ ময় প্রত্থুর নয়ন গোচরে | 
কেমনে হইবে ভাগ্য নাহি গুরু তরে ॥ 
যেই মোর হয় যেই চৈতন্য ঈশ্বর । 
সদ! মন চিত্ত ক্ষিতি অলক্ষার করে ॥ 
তাসভার সঙ্গেত সব হউক আমার । 
গৌর চক্র পাদ পল্ম জীবন যাহার ॥ ১২৫ ॥ 


৪২ তথাহি ॥ উৎসসপ্প জগদেব পূরয়ন্‌ গৌরচজ্্র করুণামহার্ণবঃ । 
বিন্দুমাত্রমপি-নাপতন্সহাছগে ময়ি কিমেতদস্কুতং | ১২৬ ৪ 


'অস্তার্থ ॥ ধিক থাকুক মোর বিদ্যা ধন আদি সকলে। 
প্রেম বন্দ না মিলিল হেন ধন্য কালে ॥ 
গোৌঁরচ্ছ কপ! মহাসিন্ধ উচলিয়া। 
« সবদেশ পূৰ্ণ করি চলিল.বছিয়। ৷, hl 
এ সব আশ্চধ্য হেন প্রেমের বন্যার । 
এক বিন্দু না লাগিল মোর দুষ্ট পাক ৷ ১২৬ ॥ 


তথাছি কলিন্দ তনয়! তটে স্দ্রদমন্দবুন্পাবনত 
বিহার লবণান্বপেঃ পুলিন পুষ্পবাঁটীং গতঃ 
ধতারূণ পট: পরীস্স্ত স্তলীতবাস! হরি 
স্ডিরোহিত নজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমামে গভিঃ ॥ 


বঙ্তার্থ।  বযনুনার তটে বৃন্দাবন তিয্যাগিয়া। 
লবন সম্মত ভটে মিলিয়া আসিয়া ৷ 


te 





অক্কার্থ॥ 


তথাহি ॥ 


৬৩) 


অস্যান্থ ॥ 


তখাহি ॥ 
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হ্রচৈতন্ত চরিতাম্বত 


অকুণ বসন ধরে তেজি পিতবাস । 

শ্যাম অঙ্গ তিরোহিয়া গৌর পরকাশ ॥ 

সেই গোর চন্দ্র প্রভু হউ মোর গতি । 

জীব নিস্ডারিতে যার হেন সব রিতি ॥ ১২৯ ॥ 


কালং কলির্বধলিন ইন্রিক বৈরিবর্গা: 
প্ীভাক্কমার্গং ইহ কণ্টক কোটি রু । 

হা হু ৰু যামি বিকলঃ কিমহং করোমি | 
চৈতন্ক চন্দ্ৰ যদি লাগ্য কুপাং করোমি ॥ ১২৮ ॥ 


কলিকালে বলিষ্ট ইন্দিক্স বৈরিচয় ॥ 

ভক্তি পথে অনেক কণ্টক কন্ধ হয় ॥ 

গৌরচন্দ তুমি বদি কুপা না করিবে? 

কোথায় যাইব কি করিবে এই জীবে ॥ ৯২৯ ॥ 


আস্তাং বৈরাগ্যকোটিভবতু শমদমক্ষান্তিমৈতরাদি কোটি- 


স্তব্বা্রধ্যানকোটি ভবতু বৈষ্ণবী ভক্তি কোটি: । 


৫৭৩ 


কোটাংশোহপাযস্য ন স্যাত্রদপিগুপগপে। য স্বতঃ সিন্ধ আস্তে 


স্রমচ্চৈতন্তচন্দ্ৰপ্রিয় চরণনং জ্যোতিরামোদতাজাং ॥ ১৩০ ॥ 


কোটি বৈরাগা কোটি সম কোটি দম । 

কোটি খ্যাতি কোটি মৈতি আর কোটি জ্ঞান ॥ 
বিষ্ণু ভক্তি কোটি হউ শাস্বের সম্মত । 

আর যে সম্ভবে অলৌকিক গুণ যত ॥ 

গোঁর প্রিয় ভক্তে হয় যে গুণ সম্ভব । 

তার কোটি অংশতুল্য নহে এই লব ॥ ১৩৯ ॥ 


ভজন্ত চৈতন্য পদারবিন্দং 
ভবন্ধ সন্তক্কি রসেন পূর্ণাঃ 
আনন্দয়ন্ধ ত্রিজগ ছিবিত্রং 
মাধুৰ্যং সৌতাগ্যদস্থাক্ষমান্যৈঃ ॥ ১৩১ ॥ 


তখাহি॥ 


অস্যার্থ ॥ 


তথাছি॥ 


অস্যার্থ ॥ 


(ss) 





বৈক্চব সাহিত্য ও যদুনন্দন 
চৈতন্ক চরণ পদ্ম ভজ সবজন। 
শুদ্ধ ভক্তি রসে পুর্ণ রহ অনুক্ষণ ॥ 
মাধুর্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমা দির গুণে। 
ত্ৰিজগত আনন্দিত হয় সৰ্বক্ষণে ॥ ১৩১ ॥ 


ক্ষীণ বৈরাগ্যভক্র্যাদি সাধতাস্ত যখাতথা । 
চৈতন্ত চরণাস্ডোজ ভক্তিলভ্য সমংরুত ॥ ১৩২ ॥ 


ইহাও না দেখে সব পাবণ্ডের গণ । 

আচনগডাল আদি করে কৃষ্ণ সংকীতন ॥ 

ক্ষীণ বৈরাগ্য ভক্তি লভ্য বিধি যতযত । 
করুক সাধন তারা লৌকিক কতকত ॥ 
চৈতন্য চরণ ভক্তে ঘেই লভ্য হয় । 

ভার তুল্য নাহি কিছু জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩২ ॥ 


হা হৃত হৃত পরমোষর চিত্ত ভূমৌ। 
ব্যর্থী ভবস্তি মম সাধনকোটয়োহ পি 
সব্বাতমন। তদহমদ্ছু তভক্তি বীজং 
উগোৌরচজ্দ্র শরণ করোমি ॥ ১৩৩ ॥ 


অত্যন্ত উস্থরতর চিত্ত মহিতলে । 
কোটি কোটি সাধন করিলে নাহি মিলে ॥ 
অদ্ভূত ভক্তিত্ৰ বীজ চৈতন্য চরণ । 
সবভাবে মুঞি তাহে লইনু শরণ ॥ ১৩৩ ॥ 


সর্ধদাধন হীনোহপি পরমাশ্চধ্য বৈতবে। - 
গৌরাঙ্গে ্তন্ত ভাবো যঃ সর্করবপুর্ণ এব সঃ ॥ 


(কোনই সাধন যার নাহি কোন কালে। 
সনে ভে গৌর চচ্ছ চংণ কমলে ॥ 
পরম আশ্চর্য্য প্রতু কপার বৈভব । 
সৰ্কধরায় পরিপূর্ণ থাকে সেই সব ॥ ১৩৪ ॥ 





তথাছি ৷ 


তথাহি॥ 





শ্রাচৈতন্ত চন্দ্ৰামৃত 


মাঁদাংকোটি মৃগেন্দহংরুতিররত্ডিগ্মাংশুকোটি চ্ছবি: 
কোটিন্বন্তটশীতলো গতিজিত প্রোন্সত্তকোটি ছিপ: । 
নায্নাদুৰ্গত কোটি নিষ্কৃতি করে| ব্ৰহ্মাদি কোটিশ্বরঃ 
কোট্য হত শিরোমণি বির্জয়তে রশ বীলন্দলঃ ॥ 


কোটি সিংহ কিনি যার হক্ষারের ধ্বনি । 
শ্রী অঙ্গের তেজ্গ কোটি কোটি ত্য জ্িনি ॥ 
কোটি চন্দ্র জিনি অঙ্গ অত্যন্ত শীতল । 
প্রেমে মত্ত গতি খিনি কোটি করি বর ॥ 
কোটি কোটি ব্ৰক্ধাণ্ডের পরম ঈশ্বর । 

যার নামে তরে কোটি পতিত পামর ॥ 
কোটি কোটি অহ্ৈতের হয় শিরোধাধ্য । 
সকল ঈশ্বহ গণের হয় সেই আধ্য ॥ 

জয় যুক্ত হউ সেই শচী নন্দন। 
তাহার চরণে মোর সদ! রহ মন ॥ ১৩৫ ॥ 
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অতি পুপ্েরতি সুরুতৈঃ কুতার্থীরুতঃ কোহপি পূর্বে 
এবং কৈরপি ন কুতৎ যং প্রেমান্ধো নিমন্দিতং বিশ্বং ॥ ১৩৬ ৪ 


পূর্ব পূর্ব অবতারে কোন কোন জনে । 
কৃতাৰ্থ করিল যোগ্য দেখে কোন মানে ॥ 

হেন অবতার কু দেখি শুনি নাই । 

প্রেমের শায়রে বিশ্ব রাবিল ডুবাই ॥ 
গোৌরচঙ্দর পদ রজ পরসিত ভূমে। 

কেবা না পাইল ভক্তি বিনা পরিশ্রমে ॥ ৯৩৬ ॥ 


যদ্দিনিগদ্ধিত মীনা গ্ংপবন্থা গার চন্দ * 
ন তদলি সহি কশ্চিচ্ছক্তি লীল! বিকাশ: । 
অতুল সকল শক্তযান্চ্/ লীলা প্রকাশৈ- 
রনচিগ ভমবং পূর্ব এবাবতীর্ণ: ॥ ১৩৭ ॥ 


অন্তাথ ॥ 


তখাহি॥ 


অশ্তা্থ ॥ 


তখাহি॥ 


© 


বৈষ্ণব সাহিত্য ও যদুনন্দন 


বার আশ] গৌর চন্দ্র চরণে সর্ববথ। | 
যার দাস ভব ইজ অন্কের কি কথ। 


যক্কাশ! কৃষ্ণচৈতন্কে নৃপন্থারি কিমছিনঃ 
চিন্তামণিময়ং প্রাপ্য কোমুঢ়ো রজতং ত্রজে২ ॥ 


শ্ররুষণ চৈতন্য যার নিষ্টার বাসন! । 

নৃপ বারে কহু সেই না করে প্রাথনা ॥ 
চিন্তামনি পাঞ!| যেবা হেন কেবা আছে। 
তাহাতে অতৃপ্প হঞ| রজতেরে বাকে ॥ 


অচৈতন্ মিদং বিশ্বং যদি চৈতন্তমীশ্বরঃ । 
ন তজ্ছেং স্্বতোমূত্যুক্ূপাস্তমমরো ত্রমৈঃ ॥ 


অচৈতন্য জানি এই সকল ভুবন । 
দি নাহি ভঞ্জে লোক চৈতক্ক চরণ ॥ 
পৃথিবীতে গুঢ় রূপে প্রস্থ অবতার । 
সব দেব গণ তার পদ সেব! করে॥ 


ত্রস্থেশাদিমহাশ্চধ্য,মহিমাঁপি মহাপ্রভুঃ । 
মুদ্ধবালোদিত: শ্রত্বা সিন্ধোংবপংভবিয়াতি ॥ 


ক্ষ শিব শেক আদি মহিমা ন! জানে | 
সে গৌরাঙ্গ গুণ কি বদিবে জীব 'আনে॥ 
বৃদ্ধা বাল কেউ যদি কহে গৌর কথ! । 
অবণে অবস্থা স্িস্ধ হয় মধু যথা ॥ 


সলনা পরবে! ন দৃষ্টা 
বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ স্থবুদ্ধা- 
বখাতথা ভল্পতু বালভাবা- 
তথ্ব মে গৌরহরি প্রসীদতু ॥ 
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শচৈতক্ত চন্দাস্বত aa 


অস্যার্থ ॥ শাস্্রদরশন নাই কখন বাহার । 
গুরু চরণে প্রশ্ন নাহি করে আর ॥ 
বিবেচক সাধু সঙ্গে না করে বিচার । 
স্ববৃদ্ধির সঙ্গে কিব্যা বৃধ্যের প্রচার ॥ 
জান মতে কহি যদি বালক স্বভাবে । 
তাহাতে প্রসর প্রভু হয় আমাসতে ॥ 


আগ্রবোধানন্দ সরশ্বতী রুত গুণ পৌরচরিত 
ভাষারূপ করিল বরন । 

ব্ষঃবের রুপা! হৈতে সাধ্য সহ হৈল চিতে 
গাইল গুণ এ যদুনন্দন দাস ॥ 

সমাপ্ত হইল গ্রন্থ পুর হৈল মনোরথ 
যত অভিলাস ছিলা মনে । 

গৌরচন্দর গুণ গান সবভক্ত আকৰ্ণ 


নিবেদন এ বতুনন্দনে ॥ 


ইতি প্রএবোধানন্দ উপাঁদ সরস্বতী বিরচিতং 
অচৈতকু চন্দ্রামৃতং সংপুক্রা ইতি ॥ 


ন্‌. 
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মু চার্মিভ 


অনুবাদক 


মুক্তাচক্মিত 


কেটি কাম জিনি তত. জ্যোতি কোচি চক জন 
ইন্দীবরনিন্দিকাস্ভিতর | 

জগত মোহন করে হেন লীলা যেই ঘরে 
বন্দোনন্দ নন্দন স্বন্দর ॥ 

ভূমৌভ পাওমুক্তামালা তার কর্ন বিক্রয় মেলা ॥ 
সমূত্রে মন্দ্িত বার মন 

দোহে জয় বারণ যার বন্দিয়ে চরণ তার 
শ্রীরাধা! মাধব যার নাম । 

আপন উজ্জল তক্তি সুধা সমপিত ক্ষিতি 
উদয় হইল আচত্বিতে । 

শচীগর্ত ব্যোমমাকে পূর্ণ চক্র জ্যোৎা লাজে 
বন্দো মুঞি সেই শচী সুতে ॥ 

শচীপুত্র যার নাম আর স্বরূপ আখ্যান 
আর দুই রূপ সনাতন । 

জ্মতী মধুর! পুরী বর শীল গোষ্ঠ পুক্থী 
রাধ! কুণ্ড গিরি গোবদ্ধন ॥ 

রাধিকা মাধব আদি পাইঙ্গ যার রুপা সৌখি 
বন্দ সেই জী ঠাকুর গোসাঞি । 


এবে গুরু বৈষ্বগণ স্তি করি নিজ্দম্ন 
করি যার চরণ বন্দন । 

যাহাতে অতিষ্ট পাই কুষ্ণ লীলা গুণ গাই 
কহে দাস এ যদুনন্দন? ॥ 


> ॥ বহ সঃ প্রঃ সঃ পুথি সং ২২৭৫ 





বখারাগ ॥ কাল দেশ পাত্র মুক্তা হর । 


সেই কাল নহে অসময় ॥ 
দেশ তেই নহে এই সিন্ধু । 
পাত্র নহে তার! ভ্রজ বধু ॥ 
সম্প্রতি বুকুত জনমে 
স্থক্তি সম্পুটে নহে শমে ॥ 
লে অপূৰ্ব শুনি সত্যভামা ৷ 
বিশেষ শুনিতে অস্ুপমা ॥ 
ভৎকঠ1 বাড়িল অতিশয় | 
পুন পুন কহিবারে কয় ॥ 
শুনি স্থাম কহিতে লাগিল! । 
মনে সেই লীলা দেখা দিলা ॥ 
গোকুল বিলাস স্ধা রসে । 
ডুবি রহে পরম হরিষেট ॥ 


কষখাস্থাগ ॥ দৃজর্ত মনুম্থ দেহ নোৌকারুষ্ণ সেৰ! গেহ 





সাতে হৈতে ভবসিন্ধু তরি । 

সে দেহ পাইক্সা এখা গেল সদা বৃখা কথা 
এ তাপে জীবন জায় জরি ৪ 

ভরপুর গোলাঞি যাতে নৌকার কাণ্ডারী তাতে 
কোন চিন্ত। আছে কোন ঠাই । 

যে অন কাণ্ডারী ছাডে দৈবে সেই ডুবি মরে 
কাণ্ডারীতে দৃঢ় চিত্ত চাই ॥ 

কৃষ্ণ নাম গুণ বশ কীর্তন নও্নোজাল 





৯ আছ পঃ প্রচ আ পুধি সং ২২৭০ ₹*্পুহৎখ 


nee সা 





সুক্রাচরিত 


না পাউ শুদ্ধ সুসঙ্গ জজুর হইল অঙ্গ 
নানা সং কথা সঙ্গে । 
এ যদুনন্দন দাস মোর মনে হা! হুতাঁশ 


প্রভু কূপ! কর দীন অজে৯ ॥ 





যথারাগ ॥ এইত সময়ে তথা নান্দীমুষী উপস্থিত৷ 
ভগবতী পৌঁশ মাসী শিল্পা । 
তা সভায় গমন কথা শুনিল বিশেষ মতা 
শুনিঞা তেক্দিযা কহে হান্তা ॥ 
হে লখী ললিত! শুন ব্রজরাজ নন্দন 
পরিহাস যুক্ত সদা. হয়। 
তার পরিহাস বাক্য মাত্রে কৈলে হঞা এক্য 
স্বকাধ্য উপেক্ষা যুক্ত নয় ॥ 
ক্ষণেক আমার সনে ফিরি সেই সবিগণে 
অপমান সান্মুখে করিয়া । 
মানকর পৃষ্ঠ দেশে প্রবেশহ ক্ষণ পাশে 
নিজ কাধ্য উদ্ধার লাগিয়া ॥ 
পরিহাস বিড়ম্বনা করি মনে সহিষুঃ না 
ধৈর্য্য হঞ! স্বকাধ্য উদ্ধার । 
শপথ করিয়া আমি ফিরাইয়াছি চল তুমি 
এই বাক্য মোর তুমি ধর ॥ 
ককের বে.ন কথা লেহ প্রতি ভ্রমতা 
মুক্ত! দেওয়াইবে সেই ধলি। 
ইহাতে অন্থাথা নাই চল সতে কৃষ্ণ ঠাঞি 
“আমি তবে এই মন্দ জানি২ ॥ 
যারাগ ॥ মো অতি অধমাধম বিষয়া বিষ্টারুমি সম 
মো সম পাতকী আর নাই । 
৯1 বহন পুৰি সং ২২৭) ৬ ৰ 
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বৈষ্ণব সাহিত্য ও ৰদুনন্দন 


আপনা অকাষ্য যত কহি লক্জা নিন্দাপথ 
মহতের স্থানে লজ্জা পাই ॥ 

নাজিল গুরু পদ না সেবি ভক্ত পদ 
না কইঙ্ছ গোবিন্দ সেবন ৷ 

ব্দাপন উদর তরি ্তীপুত্রাদি মোর করি 
বৈষ্ণবতায় ন! কৈ ভরণ ॥ 

পরমার্থের অব্য লঞা ব্যবহারে তুঙ্গাইর! 
বার মোর নাহিক নিপ্তার ॥ 

পাইয়া মস জন্মে বৃথা গেল ভববন্ধে 
সংসার বালন। মনে ছার ॥ 

ছর্ধাপনা নাহি ছাড়ে তববন্ধে লঞা পাড়ে 
হেন মোর কুবুদ্ধি দুষ্ট মন । 


সদা! মোরে তাপ দেই লে তাপে জৰ্জ্জর হুই 
কোথা হবে রুষ্ণের স্মরণ | 

সী গুরু বৈষ্ণব প্রন তোমা না ভক্দি্ কতু 
তুমি মোরে না ছাড়িবা ক্ভু। 

পতিত পাবন নাম রাখ নিজ পুণ ধাম 
শরণ লই পদে প্রভু ॥ 

আমারে উদ্ধার করে হেন কেব শক্তি ধরে 
বিনা! গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি ৪, 


তারিলা কতেক পাপী হেন যশপরতাপি 
অতএব তোর গুণ গাই । 

অস্তন্ধ হৃদয় মোর কপটের নাহি ওর 
অকপটে না তজিন্ত তোমা । 

অপরাধ ক্ষেমা করি নিজগুণে দয়া ভন্মি 
দেও রাধা রুফ প্রেম সেবা । 

ব্ৰজ গোপী ভাব যেন কর রুপা তেন মন 


মাগে যদুনন্দন করি সেবা ॥ 


১) বহন গ্রহ সঃ পুথি সং ২২৭ ২৬ পুঃ ২--ক-খ 








সুক্াচরিত 


যখারাগ ॥ গৌরাঙ্গ চান্দের গুণে পাষাণ বিলাযা! যায় 
স্বথরূখ ভরয়ে অস্কুর | 
দর়ানিধি গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ ক্র ॥ 


গোৌরাঞ্দের দয়া শুনি গুণ ছাক্তে গুণ ননি 
জ্ঞান ছাড়ে জ্ঞানী সুনীগণ 

কৰ্ণ ছাড়ে কর্ষিগণে বিপ্র ছাড়ে বেদগণে 
গৃহ বাসী ছাড়ক্ে ভবন । 

শুনিয়া গৌরাঙ্গ দক্ষ! মায়িগণ ছাড়ে নার 
ধন জন নারী তেয়াগিয়।। 

জমে বৃন্দাবনে বনে গায়ে গোর! দক্গাগণে 


হেন সে করুণ! অমায়য়। 

সতি ছাড়ে পতি মতি করিল বৈষ্ণব গতি 
পাইতে গৌরাঙ্গ পদ চারা । 

হেন দয়াময় প্রভু না ভিন মুঞি তন্তু । 
এ যদুনন্দন অভাগিয়া? ॥ 


বখারাগ লখু ছন্দ ॥ 

শুনহ ভকত গোবিন্দ লীল! যাতে পানি হয় কঠিন শিলা 
মুকুতা চরিত অম্বৃত গাখা। 

সত্যাশুনে ক্ষণ কহয়ে কথা পূর্ব কথা মনে বিচান্স করি 
শুনহ বচন চাতুরী ধুরি ॥ 

রুষ্ণ কহে শুন সত্যভামা আমার বচন শুনহ করম 
নান্দীমুখী কহে হুমধুর হাসি। 
অপূর্ব চাতুরী মধুর ভাসি। 

স্বধ্ম সুনিষ্ট হে যুব রাজ একুষি বানিজ্য গোররক্ষ! কাজ 
এই তিন বৃত্তি স্পষ্টতাতোর । 


৯ সদা দেখ! শুনা আছয়ে মোর ৷ 
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we বৈৈষ্ণাৰ লাকি ও বতুনন্দন 
কাৰ্য দানে বৃদ্ধি ক্রীবিক। কাজ । 
কু নাহি দেখি গোকুল মাঝ? ॥ 





ৰখারাগ ॥ সাধবীবন্দাধর পানে বপু বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে 
তলতে কহিছে সেই কথা । 
মহা রসায়ণ পানে বপু বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে 
গ্রন্থাদি রহিত সৌষ্টবতা ॥ 
ইঙ্ছনীলাৰ্গলদ্প তারে কহি অতি খর্ব 
*  স্থবলন বাহু মনোহর ॥ « 
জ্নিয়। গেজ শুণ্ড জিনি তুজ গজেন্দ্ৰ দণ্ড 
উপামা দিবার নাহি স্থল । 
মনোহর বক্ষস্থল পরিসর অবিরল 
মকরত কপাট গর্ব জিনি। 
ই লাবণ্য লহুরী ভার কোমল কুন্থম সার 
পীন স্তনি জদক্স মদ্দনি ॥ 
উরু দুই মহান মর কর রস্তাস্তন্ত 
গর্ব খৰক সসৌষ্ঠবে। 
তাহার লাবশ। ভোরি ব্ৰঞ্জ বধু চিত্ত করি 
বন্ধন করিয়া! রাখে সবে ॥ 
সুখ চক্র মধুর শরত কোটি শশধর 
0 মাধুৰ্য সঙ্কোচে হেন শোভা ॥ ৮ 
শ্রফ কমল বল শোভা লক্ষে দ্বিনয়ন টি 


কর্ন ্ যাতে ব্রজ বধূ মন লোভ ॥ ক 
2 ভূক যুগ মনোরম কামের কামান ভান 








মুক্তাচনিত 


ললাট অ্মী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দ 
অর্ধ্চান্দে পুর্ণ স্ধাকর ॥ 

চঞ্চল অলক! ভাল যেন মত্ত ভূঙ্গ জাল 
আশ! করে মুখ পদ্ম মধু । 

চিন্ধণ চাচর বেশে হুইল ছড়ার বেশে 
উড়ে তাতে শিখি পাখা বিধু ৷ 

ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি অধরে সুরলী ধরি 
করাঙ্গুলী শিরে নাচে চান্দে। * 

সতির অধর পানে মাতিয়া করয়ে পানে 


যাতে ত্রিককুবন হুর ধান্ধ ৷ 

সিংহ গ্রীব কণ্ঠ মাকে কঠিন কৌস্কভ সাজে 
বনমালা তাহার উপরে । 

মধ্যদেশ রুশ অতি যেন পিংহ মধ্যতাতি 
উন্নত নিতন্গ মনোহর ॥ 

পরিধান পীতবাস যে হেন চঞ্চল ভাষ 
ত্রিবলী লাবণ্য সে শোহয় । 

গত্ভীর নাতির শোভা ব্ৰঞবধু মনোলোতা 
অনভূঙ্গ সদাই রহয় ॥ 

কিন্কিনী বাজযে সদা কনক কঙ্কন সুদ) 
চরণ যুগল শোত! অতি । 

তলেত বরুণ কাতি উপরে চান্দের পাতি 
জ্পুর শবদে গান ততি ॥ 

পদ তল স্থকোষল নব রসালের দল 
আপ পায় হেন যে মাধুরী । 

উপরে তিমির স্যাম তলেত অকণ ধাম 
তারপর শশী ঘট! সারি ॥ 

লৰাঙ্গে মাধুরী বারা মাধুধ্য মাধুষ্য পানা 
শীতল হুগন্থী অতিশয় । 





কল বৈষ্ৰ সাহিত্য ও যদুনন্দন 


ভঙ্গ নব নব ঘন নীল মি কিরণ 
কিবা ইন্দীবর বৃন্দময় ॥ 
অতসী কুহুম সম কিয়ে দলিক্কাঞ্ছন 
কুন্দন কুম্ছম এ স্থসমা। 
জিনিঞ| উপমা গণ তল অতি অহৃপম 
হেন সাক্ষী উচ্ছিষ্ট মহিমা ॥ 
প্রকট উজ্জল তঙ্ কোটি কোটি চজ্জ জঙ্গ 
,  ছটাতে ভুবন কৈল আল । 
সব অন্তর ব্যাপি রছে এ যদুনন্দন কহে 


কেছে। শুনে পাছে এই ভাল? ॥ 


বখারাগ ॥  ্বন্গবরণি স্বচন্দ্র বয়নি হুরিনী নক্সনি আখি 
জোড় ক্রবলি মধুর হাসনি মধুর মধুর ভজি 
হা হা কোথা মোর জীবনেশ্বরী । 
জল হেমলতা! ভুবনের মাতা না দেখিয়া পরাণে মরি ॥ 
তোমার করুণা কল্পতক্ুন! উত্তম মধ্যম নাই । 
সমদয় জীবে পাই সব জীবে কান্দে যে দরশ পাই ॥ 
আর কি দেখিব সেই চান্দবদন মুল চরণ ছুই 
আর কি দেখিব মকর কুণ্ডল গণ্ডে দোলই যেই 
তোমা বিহু মোর জীবনে কি কাজ প্রাণহীন যেন তঙ্গ 
মো ছার পাপিয়া! নামে বিল ওয়। মিছায়ে গেল যে জন 
করুণা করিয়া দেহ পদ ভায়া সেবন, করিব তোমা 
এ যদুনন্দন যাচয়ে সঘন গোরাদাল দাস নামা ॥৯ 





| ৰখারাগ॥ রাধা প্রেমে মনে করি ব্যাকুল হুইয়া হরি 
| ধৈর্য হৈল অতিশয় | 
] ১৪ ৰঃন আঃ সহ পুৰি সং ৯২৭ । ২৬, ২৮ কণক 


হ। ত্র ত্র ত্র ২ সংপ্রাণি পুঞ্ক 





সুক্তাচন্রিত 


মনে যত বৈৰ্ষ্য করে র্ধ্য করিবারে নারে 
সত্যাভামা আগে বিলসঙ্স । 
মোর কণ্ঠস্থর মালি মালা রাধা স্থনয়নি । 
মোর কর্ণদ্বর অবতংশ । 
স্বর্ণ কুণ্ডল রাধা তোমা বিঙ্গ পাই বাধা 
\ এ দুঃখের কে জানিবে অংশ ৷ 
ঠা মোর এই শ্যাম অঙ্গে স্রগন্ধি কক্কুম পক্ষে 
চর্চা তুমি লীতল স্বগন্ধ । হু 
কবে মোর অগণ্যপুশেযে দেখাইবে রাধা ধন্যে 
নেত্র যেন পাইবেক আন্ধ । 
অত কহি শ্যাম রায় ক্ষণ মৌপ সআলস্বয় 
পুন আসি উৎস্বক্য হুইল । 
উৎস্থকের বল হৈতে লাগে পুন বিলাপিতে 
মনে ধৈধ্য দিতে না পারিল ॥ 


সাধা মোর বক্ষস্থলে স্গন্ধি চম্পকমালে 
রাধা মোর নেত্র পদ্ম তুই । 
সম্বৃত শীতলমন্ী রাধা মোর তক্মন্সী 
শোভা পূর্ণ তাতে হউ মুঞি ॥ 
মোর প্রাণ পক্ষরাজ রাধা তার লতা সাজ 
মোর বাধ! পুরে শোভামক্সী । 
আমার জীবন রাধা রাধা বিশ্ব পাই রাধা 
j হা হা পুন কবে পাব তাই ॥২ * 





ব্যক্ত কি 
* সুক্তাচকিত পর্ন কাতিপন দক উদ্ধত হইল । 





